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দাম পনর টাকা 


| 
“নিবেদন 
| - মানুষ-সামান্যে মানুষের যেমন একটা সর্বজনীন এবং সর্বকালিক রূপ আছে, 
| তেমনই ‘বিশেষ বিশেষ দেশকালে পাঁরামত তাহার জাতীয় জাঁবনেরও একটা 
বিশেষ রূপ রহিয়াছে, এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জিনিসটা 
অনেক সময় এব স্পষ্ট হইয়া ওঠে মানুষের ধর্মীবশবাসের ক্ষেত্রে । একজাতীয় 
লোকের মধ্যে হয়ত এমন একটি ধর্মীব*বাস দেখা যায় যেন তাহাদের সমগ্র জীবন 
"* সেই বি্বাসের দ্বারাই বিধৃত হইয়া আছে; আশ্চর্য এই, পাশাপাশি আর একদল 
লোকের মনে এ-জাতীয় একাঁট বিশ্বাস কিছুতেই তেমন কোন রেখাপাত করে, 
না। ভারতের শান্তবাদ এইভাবে ভারতের জাতীয় মানসের একাঁট বৈশিষ্ট্যের 
| *.. দ্যোতক। ধর্ম সংস্কৃতি সাহত্য শিল্প_সর্বক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব; কিন্তু 
-.. দেখিয়াছি, ধর্মের ক্ষেত্রে এই-জাতীয় একাট বিশ্বাস বা ভাবদৃম্টি অপর কাহার 
মনই তেমন আকর্ষণ করে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন কাঁরয়া জগতের (বাভিন্ন 
কেন্দ্রে যে আশ্রম বা মঠ প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে শাক্তবাদ বেদাল্তবাদে পাঁর- 
বোশত হইতেছে । মাতৃপুজার প্রচলন পাঁথবীর বিভিন্ন স্থানে বাভিন্ন কালে 
নানারুপে দেখা যায়, এখনও হয়ত স্থানে স্থানে কিছু কিছু অবশেষ রাহিয়া, 
গিয়াছে; কিন্তু ইহার কোথাওই ভারতবর্ষের অনুরূপ শক্তিবাদ বা শাক্তসাধনা 
গাঁড়য়া উঠতে দোঁখ না। শান্তবাদ এমন কারিয়া আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার 
একটি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বাঁলয়া এবং আমাদের জীবনের উপর এমন করিয়াই 
ইহার একটি সামাগ্রক প্রভাব বালয়া ইহা বিশেষ কাঁরয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
| করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এ-বিষয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছি, 
] সমহুত কথা আজ একসঙ্গে করিয়া এই গ্রন্থের মাধ্যমে সহৃদয় পাঠকের নিকটে 
উপস্থিত কারতেছি। | 
বিষয়াটি দুইটি দিক্‌ রাঁহয়াছে; একটি এতিহাঁসক, অপরটি. আধ্যাত্বক। 
এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরবির্মেধী বিয়া মনে করে না। ধীতহাসক 
দৃষ্টি অবলম্বন কাঁরলেই যে আধ্যাত্মফ সকল সত্যকে অস্বীকার কাঁরতে হইবে 
এমন কথার তাৎপর্য আমি উপলব্ধ করিতে পার না; আবার এীতহাঁসিক তথ্য. 
সকলই অধ্যাত্মসাধনা বা উপলাধ্ধির পারিপন্থর এ-কথাকেও সত্য বালয়া স্বাকার 
কারিতে পারি না। এঁতিহাসিক দৃষ্টির উপরে যাহারা জোর দিতে চান তাঁহা- 
দিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস শনধ তথ্যকে ঘটায় না, তথ্য-ঘটনাদবারা সে 
জাগাইয়া "তালে ভাব-ব্যঞ্জনা, সেই ভাব-ব্যঞ্জনা ঘনীভূত হইয়াই অধ্যাত্মদন্টির, 
রুপলাভ করে। এক্ষেত্রে তথ্যের ঘটনাটাই সত্য-মানুষের চত্তভূমিতে তাহার 
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যতরকমের ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশা কার এমন কথা 
কোন এীতহাসিকই বলিবেন ন। আবার যাঁহারা অধ্যাত্মদৃষ্টির উপরেই জোর 
দিতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্মসত্য যদি নিত্য এবং পূর্ণও 
হয়, তথাপি কালে কালে যেসব তথ্যের ভিতর দিয়া তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ 
তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা কারতে পার না। 

এই কারণে আমি এই গ্রল্থের মধ্যে আমার সকল আলোচনায় ইতিস্তাস ও 
অধ্যাত্মদৃষ্টি উভয়কেই সমশ্রদ্ধায় গ্রহণ কারবার চেষ্টা করিয়াছ। আমি আত 
প্রাচীনকাল হইতে মাতৃপ্‌জা এবং শল্তিবাদ ও শীল্তসাধনা কত ধারায় কিভাবে 
অধ্যাত্মসাধনায় অস্থিমজ্জাগত অদ্বৈতবাদের প্রবণতাকে অবলম্বন করিয়া সকল 
ধারাই কিভাবে কেবলই 'একে'র মধ্যে বিলীন হইয়া ‘এক’ হইয়া উঠিবার চেষ্টা 
করিয়াছে তাহারও আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই 'এক'কে অবলম্বন 
কারয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের শাল্তকে অবলম্বনে অধ্যাত্মসাধনা; সেই 
অধ্যাত্মসাধনার রুপ কি সে-সম্বন্ধেও শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরাবন্দ, 
শ্রীসত্যদেব প্রভাতি শান্ত সাধকগণের সাধনা অবলম্বন করিয়া একটা আভাস 
দিবার চেষ্টা করিয়াছি। 

গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে ‘ভারতের শব্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য'; 
নামাট সম্বন্ধে সামান্য একটু কৈফয়ৎ দিবার রাহয়াছে। শান্তপূজার আমি 
প্রাচীন যে সকল বিভিন্ন ধারার সন্ধান ও বিচার কাঁরয়াছি সে আলোচনা সর্ব- 
ভারতীয়। দার্শীনক শক্তিবাদ সম্বন্ধে যে সব কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাও 
সর্বভারতীয়। শান্ত-অবলম্বনে অধ্যাত্মসাধনার কথা যাহা আলোচিত হইয়াছে 
তাহা মুখ্যতঃ বাঙলাদেশের সাধকগণের সাধনা অবলম্বনে বলা হইলেও সাধনার 
ক্ষেত্রে সেই সব তত্বুও ভারতে সর্বজনগ্রাহ্য বলয়া মনে কাঁর। শান্ত-অবলম্বনে 


রচিত হইয়াছে। দক্ষিণদেশের এই শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্যেরও একটা 
পরিচয় দিতে পারলে আমার আলোচনা অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ হইতে পাঁরত। 
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কিন্তু এ-বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে গয়া দোখলাম, তথ্য যাহা কিছু তাহা 
সকলই ইংরেজী পঢস্তিকা ও প্রবন্ধ হইতে ধার রূরিতে হয়। এ-জাতীয় পদ্াস্তকা- 
প্রবন্ধ যাহা পাওয়া যায় তাহার পরিমাণও অল্প, তাহা ছাড়া তাহার কতটা 
কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই। অন্ততঃ তথ্যগদলি যাচাই 
কাঁরয়া লইবার মত কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় অধিকার থাকিলেও 
এ-ব্ময়ে হস্তক্ষেপ কারতাম; কিন্তু তাহাও নাই বালয়া সম্পূর্ণ ধার করা তথ্য- 
অবলম্বনে আলোচনা কাঁরতে বিরত থাকিলাম। কিন্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা 
সম্বন্ধে আমি অবাহত আছি, এবং ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইবার 
স্ঙকল্পও পোষণ করিতেছি। 

আলোচনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বাঙলাদেশের শান্ত ধর্ম এবং শান্ত 
সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইয়াছে । এ-কথাও বলা যায় যে, বাঙলার 
শান্ত ধর্ম ও শান্ত সাহিত্যকে মুখ্যভাবে কেন্দ্র কারয়াই সব আলোচনা বস্তার 
লাভ কাঁরয়াছে। ইহা স্বাভাবিক বাঁলয়াছি দুই কারণে; প্রথমতঃ আমার পাঁরচয় 
বাঙলার শান্ত ধর্ম ও শান্ত সাহিত্যের সাহতই সমধিক; দ্বিতীয়তঃ আম স্বগীয় 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ-বিষয়ে একমত যে, বাঙালী যেমন 
করিয়া মা ডাকতে পারিয়াছে তেমন আর কেহই পারে নাই। শান্ত ধর্মমত ও 
সাধনা নানাভাবে এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সব অণ্ণলেই অল্পাবদ্তর দেখা যায় 
বটে, কিন্তু যেটুকু তথ্য আমার অধিগত হইয়াছে তাহাতে মনে হইয়াছে, এই 
সাধনা বাঙলাদেশে যেরূপ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন অন্যত্র কোথাও নহে; 
এবং প্রকারে ও পরিমাণে বাঙলাদেশে যে শান্ত সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহাও 
অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। 

আরও একটি কথা৷ গ্রন্থথানি পড়িয়া হয়ত মনে হইতে পারে, শান্তধর্মের 
এীতহাঁসিক দিক্‌ এবং সাধনার দিক্‌ সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা হইয়াছে 
দার্শনিক শল্তিতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা সেভাবে হয় নাই, দার্শীনক 'দিক্‌ সম্বন্ধে 
বস্তৃততর আলোচনার অবকাশ ছিল। এ-সম্বন্ধে আমার বন্তব্য এই, ইতঃপূর্বে 
আমি 'প্রীরাধার ক্ুমাবকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছি; দার্শনিক শান্তিতত্ব-সম্বন্ধে প্রায় ধারাবাহিকর্কমেই সেখানে দীর্ঘ 
আলোচনা রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে*এই আলোচনার আর প.নরূল্লেখ করিতে 
চাহি নাই, শুধু সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। শান্তিতত্ব বিষয়ে আমার এ 
পূর্ববর্তী“ গ্রল্থখানিকে খানিকটা পরিমাণে বর্তমান গ্রন্থের অন:পরকভাবে 
গ্রহণ করিতে হইবে ৮ 

গ্রল্থ-রচনায় অনেকের কাছে নানাভাবে খণী, সব খণের উল্লেখ করা সম্ভব 
নয়; তথাঁপ দ'একজনের নাম কারিতে হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীয;ত দর্গামোহন 
ভট্টাচার্য, এম. এ. সাংখ্য-বেদাল্ত-তীর্থ মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীযনূত চিন্তাহরণ 


৮১৮, 


রি le 


চক্রবতাঁ? এম.এ. মহাশয় সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনার অংশ দেখিয়া 
'দিয়াছেন। ডক্টর রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা, এম. এ. পি. এইড-ডি মহাশয়ের সহিত 
আলাপ-আলোচনায়ও উপকৃত হইয়াছ। গুঁড়য়া সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর কুঞ্জ- 
বিহারী দাস, এম.এ. ডি-লিট মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। 
মৈথিলী সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীফূত প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম.এ. ও 
অধ্যাপিকা শ্রীষুন্তা অণিমা সিংহ, এম. এ. মহাশয়ার নিকট হইতে সাহাষ্য*লাভ 
কারয়াছ। হন্দী-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাকে কিছ কিছু সাহায্য করিয়াছেন 
অধ্যাপক প্রীষফূত কল্যাণমল লোঢ়া, এম. এ. ও অধ্যাপক শ্রীষৃত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, 
এম.এ.। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সতোন্দ্র, এম.এ. পি. এইচ-ডি, 
ডিলিট মহাশয় তাঁহার কিছু কিছু সংগ্রহ ব্যবহার কারতে দিয়া আমাকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 

গ্রন্থখানির প্রকাশভার গ্রহণ করিয়াছেন ‘সাহিত্য সংসদে'র কর্ণধার শ্লীষৃত 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁহার উৎসাহ ও কর্মচেষ্টা ব্যতীত গ্রন্থখান এত 
শোভনভাবে এত শীঘ্র কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারত না। তাঁহার অকৃত্রিম 
শন্ভাকাঙ্ক্ষা কোনও ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। গ্রল্থখানর একটি পূর্ণাঙ্গ 
শব্দসূচা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন পরমাপ্রয় ছাত্র অধ্যাপক ডক্টর গঢরু্দাস 
ভট্টাচার্য, এম.এ. ডি.ফিল; তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও 
কোন ধন্যবাদ প্রকাশের অবকাশ নাই। 


৯০/৩€াঁব, চার; এভোনিউ বিনীত 
"__ কলিকাতা ৩৩ শ্রীশাশভূষণ দাশগুপ্ত 


ভট 
ন 
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(গ) লীলা-সঙ্গীতের অন্তার্নাহত সাধনা 
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f উপক্রমণিকা 


একটি বিশেষ-জাতীয় দূঢ়বদ্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া বহু দিন ধরিয়া 
একটি জাতির মধ্যে যখন একটি ধর্মমত গাঁড়য়া উঠিতে থাকে তখন বিশ্লেষণ 
কারিলেই দেখতে পাওয়া যাইবে, একট-দুইটি থাকে মুখ্য ধারা,_তাহার সাঁহত 
'বাভন্ন যুগে বাভন্ন উৎস হইতে নানা ধারা আসিয়া তাহাকে পরিপদস্ট কাঁরয়া 
তোলে । ধর্মমতের ক্লমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবলই চালতে থাকে সমন্বয় ও 
স্বীকরণ; ফলে বহু দিন পরে কোনও একট ক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা যখন বচার- 
(বিশ্লেষণ করিতে বাসি, তখন কোন্‌ যে মূলধারা, আর কোনৃগলি যে উপধারা 
তাহা স্পষ্ট চেনা শন্ত হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের শান্তধর্ম ও শান্তসাহত্যের 
সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। আমাদের শান্তসাহিত্যের মধ্যে উমাকে পাই, 
'তানই পার্বতী 'গাঁরজা; আমরা দক্ষকন্যা সতাঁকে পাই-_-তানিই আবার 
দশমহাবিদ্যা-রুপে রূপান্তরিতা; একান্ন মহাপাঁঠে আবার তাঁহার একান্ন 
দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেবী; আমরা অসুরনাশিনী চণ্ডীকে পাই, তিনিই, 
দর্গাতনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা; আর পাই 
আমরা কালিকা বা কালী-দেবীকে-_ শান্ত সাধকগণের 'তাঁনই প্রধানভাবে 
আরাধ্যা। ইহা ব্যতীত পদরাণ-তন্তাঁদর মধ্যে একই মূল দেবীর সহিত আভন্ন- 
রূপে* দেবীর আরও অনেক র্‌পভেদ আছে, শান্ত-ধর্ম ও -সাহত্যের মধ্যে 
তাঁহাদের উল্লেখ রাহয়াছে। ইহাদের সঙ্গে মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি 
আগুলিক দেবীগণের কথাও স্মরণ রাখতে হইবে, কারণ স্মাবধামতন ই'হারাও 
মূল দেবীর সঙ্গে আভন্না। িদ্যারুপিপ্পী সরস্বতী ও শ্রী-?ও সম্পদ-র্পিণী 
লক্ষ্মীর কথাও ভূলিলে চলিবে না। জগীদ্ধান্রী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী প্রভাত দেবী 
সহজেই মূলদেবীর রূপভেদ বালয়া গৃহীতা। সাহিত্যে অন্যাল্পাখিত বহন দেবীর 
পূজাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের উল্লেখ আর 
না-ই করিলাম। র্‌ 

এই-সকল দেবীসম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ইত্হারা বহু নহেন, 
স্থান-কালঘ্পান্রানসারে আকৃতিতে ও প্রকাততে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রুপে বহন হইয়া 
দেখা দিলেও ইহারা মূলতঃ এক; দ্বিতীয়রহিত এই সনাতনী মহাদেবী হইতে 


২ ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সকল দেবা প্রসৃতা--মূলে কোথাও কোনও ভেদ নাই। এই একের দৃষ্টি 
মূলতঃ উচ্চকোটির দার্শানক এবং'সাধকগণের দৃষ্টি হইলেও একটা সামাজিক 
উত্তরাধিকাররূপে জনসাধারণের মধ্যেও এই এক্যব্রাদ্ধর একটা অস্পষ্ট চেতনা 
দেখা যায়; ফলে ব্যাবহারিক জীবনে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনাসাদ্ধর 
জন্য দেবীগণের রূপ ও মাহমা যতই পৃথক্‌ করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করুন 
না কেন, ধর্মব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহারাও এক্যবাদী; তাঁহাদের মুখেও ওঁ এক 
কথা- একই মায়ের বিচিত্র লীলা! 

পূর্বেই বাঁললাম, এই একের দৃষ্টি হইল একটি দার্শানক দৃষ্টি এবং 
সাধকের. দৃষ্টিঅর্থাৎ একটি অনুভববেদ্য অথবা ব্যদ্ধিগ্রাহ্য তত্বদৃস্টি। 
দার্শীনক দৃষ্টির ঝোঁক সর্বদা একের দিকে; বহুকে দেখিয়া-শানয়া বাছ-বিচার 
কাঁরয়া মূলতত্বের আবিচ্কার এবং সেই মূল একতত্বের মধ্যেই বহুর সার্থকতা 
ব্যাখ্যা_ ইহাই দার্শানকের মূল কাজ । সাধক ত আরও অদ্য়বাদী ; সমস্ত সৃষ্টির 
মুলে এক সত্য ব্যতীত দুই সত্যকে তানি ত কখনও বিশ্বাসই করেন না। তাহা 


ছাড়া তাঁহার উপলব্ধিতে সত্য কালাতাত তত্ব; দেশে কালে তাহার অনন্ত বৈচিত্র্য 


প্রকাশ মান্র। সুতরাং সাধক বাহিরে 'দেবীকে যে রূপেই গ্রহণ করুন না কেন, 
অন্তরে তাঁহার এক অদ্বিতীয়া সনাতনী । কিন্তু ইীতহাসের দৃম্টি আবার একট; 
অন্য রকম; ইতিহাস একতত্বকে কেবলই দেশ ও কালের বিভিন্ন অবস্থানে 
ভাঙিয়া ভাঙিয়া দেখিতে বুঝিতে চায়। সাধক তাই যে ক্ষেত্রে এক ক করিয়া 
বহু হইল এই রহস্যই উপলব্ধি করিতে চান, এীতহাসিক সেখানে বহু একত্রিত 
হইয়া কি করিয়া একের সৃষ্টি করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে চান। ইতিহাস 
তাই বাঁলবে ভারতবর্ষের দেবীতন্তের পিছনে মূলে এক দেবী ছিলেন, সেই 
এক দেবী হইতেই বহু দেবী, বহু পুজাবিধি ও উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে 
এই কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে; বহু স্পম্ট-অস্পন্ট উৎসমূল হইতে আবির্ভৃতা 
বহু দেবী, তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বহু পৃজাবাধ, বহু উপাখ্যান;»সেই 
দেবীগণের ক্রমাববর্তনের বাভিন্ন স্তরে বঙ্কিম গাঁততে আসিয়া ঘাঁটয়াছে এক 
ক্রমবর্ধমান তত্বব্ু্ধি-তখন যে স্থানে যে কালে যত দেবী ছিলেন সকলকে 
মিলাইয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছেন এক মহাদেবী। এই যে একীকরণের প্রক্রিয়া তাহা 


১ তুলনীয় ঃ 
নিতোব সা জগন্মর্তিস্তয়া সর্বামদং ততমৃ। > 
তথাপি তত-সমুৎপত্তিরহধা শ্রুয়তাং মম 
দেবানাং কাষণীসদ্ার্থমাবি্ভবাঁত সা বদা। & 
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যাভিধাীয়তে ॥ 
চণ্ডী, ১ম চঃ ১ম অঃ 
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সমানভাবে চলিতেছেই; তাই এখনও যাঁদ কোনও স্থানে কোনও বিশেষ-প্রকাতি- 
আকৃতি-প্রকৃতির একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহাকে 'মহাদেবী'র অঙ্গীভূত 
করিয়া লইতেছে। বৈষব-দর্শন, শৈব-দর্শন ও শান্ত-দর্শনকে অবলম্বন করিয়া 
এক আদিভূতা নাতনীর ধারণা আমাদের মধ্যে যতই স্পষ্ট এবং দূঢ় হইয়া 
উঠিয়ান্ধছ তত্বব্যাখ্যা ও উপাখ্যান-সৃষ্টির দ্বারা ততই আমরা বিভিন্ন দেবীর 
ভিতরে যোগসাধনের দ্বারা আমাদের অদ্বয়-প্রবণতাকে তৃপ্ত কারবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছ। একান্ন পাঠের একান্ন দেবী মূলে হয়ত স্থানীয় দেবীর্‌পে একান্ন 
জনন ছিলেন; বিষুকর্তৃক মহাদেবী সতার মৃতদেহকে শিবের অজ্ঞাতে একান্ন 
খণ্ডে ভাগ করিয়া একান্ন পাঁঠে ছড়াইয়া দিবার উপাখ্যান সৃষ্ট কাঁরয়া আমরা 
একান্ন পাঠের একান্ন দেবীকে এক কারয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। এই একান্ন 
দেবীকে যখন একবার একদেবীর অংশ করিয়া লইলাম তখন অনায়াসেই তাঁহারা 
একের সাঁহত অভিন্না হইয়া উঠলেন; কারণ 'নত্য এবং পূর্ণের অংশও ত নিত্য 
এবং পূর্ণ। দশমহাবিদ্যার দশ দেবী মূলতঃ দশ দেবীই; সতার পিত্রালয়ে 
গমনের উপাখ্যানের ভিতর দিয়া দশ দেবী এক মহাদেবীর দশাবস্থা হইয়া 
উঠিয়াছেন। কালশ এবং দক্ষকন্যা সতী বা হিমালয়-কন্যা পার্বতী যে পৃথক্‌ 
দেবী-_তাঁহাদিগকে এক করিয়া তুলিতে অর্বাচীন পঢরাণগুলি যে কত উপাখ্যান 
সৃস্টি করিয়াছে তাহার আলোচনা আমরা একট: পরেই কাঁরব। তারা দেবী 
বৌদ্ধ দেবী বলিয়া পারচিতা। অবশ্য এই বৌদ্ধ পাঁরচয়টাকে আমরা খুব বড় 
পরিচয় বলয়া মনে কার না; কারণ এই বৌদ্ধ দেবী ও হিন্দু দেবী সবই 
বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় দেবী। দশমহাবিদ্যার কোন 
কোনও দেব সম্ভবতঃ আদিম আঁধবাসগণের সামাজিক স্তর অতিক্রম কাঁরয়া 
প.ুরাণ-তন্নাদির মারফতে ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাঁহাদের স্থান প্রাতিষ্ঠিত করিয়া 
লইয়ীছেন। আবার আজকারের আমাদের সমাজজাবনের ব্যাবহারক ক্ষেত্রে 
দশমহাবিদ্যার এই এীতিহাসিক দৃষ্টিতে লব্ধ সত্যই যে একমাত্র সত্য তাহা 
বলতে পারি না। সাধক যখন এই দশমহাবিদ্যাকে একু সত্যের 'বাভন্ন 
আধিকারীর' নিকটে বিভিন্ন রূপে স্ফ্রণ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং সেইভাবে 
সাধনা করেন তখন তাঁহাদের সেই সাধনাকে ভ্রান্ত বালিবার বিন্দুমাত্র ধৃষ্টতা 
পোষণ করি না। রর 

পঢ়রাণাদি খুললে দেখতে পাইব, দেবী ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
মুর্তিতে পুজিতা ৷ যেমন ‘পদ্মপুরাণে' সাঁষ্টখণ্ডে দেখিতে পাই, বিষ্ণু সাবিত্রী 
দেবীকে পরম ভক্তিসহকারে স্তব করিয়া বালতেছেন,_ 

...£ সর্বগা সর্বভূতেষড দ্রষ্টব্যা সর্বতোহদ্ভূতা। 

সদসচ্চৈব যংাকণ্চিদ্দ্‌শ্যং তন্ন বিনা ত্বয়া৷ 


৪ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ। 

স্মর্তব্যা ভূতিকামৈ বাঁ তং প্রবক্ষ্যাম তেহগ্রতঃ॥--১৭]১৮২-৮৩ 
‘তুমি সর্বগা, সর্বভৃতে দ্রষ্টব্যা, সর্বরকমে,অদ্ভূতা; সং-অসং যাহা কিছ দৃশ্য 
তোমা বিনা কিছুই নয়। তথাপি যে-সকল স্থানে সিদ্ধিকাম' ব্যন্তিগণ-কর্তৃক 
তুমি দ্রষ্টব্য, অথবা ভূতিকামী ব্যান্তিগণ-কর্তৃক স্মরণায়া সেই-সকল তোমার অগ্রে 
বলতেছি ৷’ এই বলিয়া বিষ্ণু দেবীর যে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে দেখ, দেবী 
পদ্ু্করে সাবিত্রী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণা, প্রয়াগে 
ললিতা দেবা, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমহ্দা, অম্বরে বিশবকায়া, গোমন্তে 
গোমতা, মন্দরে কামচারণী, চৈত্রথবনে মদোৎ্কটা' হাস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্য- 
কুব্জে গোঁরণ, মলয়াচলে রম্ভা, একামকাননে কীর্তিমতা, বিজ্বে্বরে বিজবা,কর্ণিক- 
পদরে পদরূহস্তা, কেদারে মার্গদায়িকা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, 
স্থান্বাঁশ্বরে ভবানণ, বিজ্বকে বিজ্বপত্রিকা, ্রীশৈলে মাধবী দেবা, ভদ্বেশ্বরে ভদ্রা 
বরাহাগারতে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রূদ্রকোটীতে রাণী, কালঞ্জরে কালী, 
মহালিঙ্গে কাপলা, কর্কোটে মঙ্গলেশ্বরা, শালগ্রাম-ক্ষেত্রে মহাদেবী, শিবলিঙ্গ 
জলপ্রয়া, মায়াপুরীতে কুমারী, সন্তানে ললিতা, সহদ্রাক্ষে উৎপলাক্ষা, হিরণাক্ষে 
মহোৎপলা, গঙ্গায় মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, বিপাশায় অমোঘাক্ষী, পডণ্য- 
বর্ধনে পাটুলা, সুপাশ্বাগারিতে নারায়ণী, ত্রিকুটে ভদ্রসুন্দরাী, বিপুলে বিপূলা, 
মানসাচলে কল্যাণী, কোটিতীর্থেকোটবাী, মাধবীবনে সুগন্ধা, কুৰ্জাম্রকে সন্ধ্যা, 
গণ্গাদ্বারে 'হরিপ্রয়া, শিবকুণ্ডে শিবানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনণ, দ্বারবতীতে 
র্করণণ, কন্দাবনে রাধা, মথ্যরায় দেবকাঁ, পাতালে পরমেশ্বর, চিত্রকূটে সীতা, 
বিন্ধ্যাচলে বিদ্ধ্ানবািনণ, সহা-আঁদ্রতে একবারা, হারশ্চন্দচানদ্কা, রামতীর্থে 
রমণা, যমুনায় ম্‌গাবতাঁ, করবীরে মহালক্ষতী, বিনায়কে উমা দেবা, বৈদ্যনাথে 
অরোগা, মহাকালে মহেশবরা, পৃজ্পতীর্ঘে অভয়া, বিন্ধ্যাকন্ধরে অমৃতা, মাণ্ডব্যা- 
শ্রমে মান্ডবী, মাহেশ্বরপুরে স্বাহা দেবা, বেগলে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চাণ্ডিকা, 
সোমে*বরে বরারোহা, প্রভাসে পুঙ্করাবতী, সরস্বতীর উভয় তটে দেবমাতা, 
মহালয়ে মহাপদ্মা, পয়োষ্ণীতে 'পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতশোঁচে 1সংাহকা, কার্তিকেয়- 
ক্ষেত্রে শঙ্করী, উৎপলাবর্তকে লোলা,” "সম্ধু-সঙ্গমে সুভদ্ৰা, িদ্ধবনে উমা, 
ভরতাশ্রমে অনঙ্গা লক্ষী, জালন্ধরে বিশ্বমূখী, 'কাঁ্িন্ধ্যা পর্বতে তারা, দেব- 
দারুবনে পুষ্টি, কাশমীরমণ্ডলে মেধা, হিমাচলে ভীমা দেবী, বস্রেশ্বরে তুন্টি, 
কপালমোচনে শ্রদ্ধা, কায়াবরোহণে মাতা, শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনি, পিণ্ডারকে ধৃতি, 
চন্দ্রভাগায় কালী, অচ্ছোদে [সাদ্ধদায়িনী, বেণায় অমৃতা দেবী, বলারক খানে 
উ্বশা, উত্তরকুরুতে ওষধাঁ, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমক্‌টে মল্মথা; এই দেবী 
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মাতৃকাগণমধ্যে বৈষ্ণবী, সতামধ্যে অরুন্ধতী, রমণীমধ্যে তিলোত্তমা, চিত্রে বহ্ম- 
কলা ও সবশরীরিগণের শান্ত ।২ 
একট; দীর্ঘ-হইলেও আমরা সব তালিকাটিই উদ্ধৃত কারলাম। একটু লক্ষ্য 
কাঁরলেই বোঝা যায়, এই-জাতীয় তাঁলিকাকে সম্পূর্ণ নিভরযোগ্য কোনও 
এীতহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এখানে স্থানের মধ্যে স্বর্গ, মর্তয 
এবং পাতাল বিনা বাধায় উল্লিখিত হইয়াছে; আবার স্থানের তালিকার মধ্যে 
দেবতার কথা আসিয়াছে; দেবতার মধ্যে আবার বৃক্ষ-গ্ল্মের কথা আঁসয়াছে, 
মাতৃকাগণ, সতীগণ, রমণীগণ_শেষ অবধি সর্বশরীরীর কথাও আসসয়াছে। 
ভারতবর্ষের যে-সকল স্থানের কথা এই তালিকায় উল্লিখিত রাহয়াছে তাহার 
সবগঢ়লর স্পষ্ট নির্দেশ আজিকার দিনে সম্ভব নহে। তথাপি এ-জাতীয় 
তালিকার যথেষ্ট মূল্য আছে । 'বাভন্ন পুরাণেই এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়; . 
তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ এঁকমত্য না থাকলেও মোটামুটি কতগ্যল মিল 
রহিয়াছে। এই মিলের ‘দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এঁতিহাসিক দৃষ্টিতেও এ-কথা 
বাঁলতে পার যে এই তালিকাগুলির মধ্যে জনপ্রাসাদ্ধকে অবলম্বন কাঁরয়া 


" , আমরা ভারতবর্ষের বাভিন্ন অঞ্চলে পঁজতা বহন দেবীর উল্লেখ পাই। এই 


দেবীগণের মধ্যে অনেক দেবীই মূলে স্বতন্ত্র ছিলেন বাঁলয়া আমাদের বিশ্বাস । 
ইত্হাদের উদ্ভবের বা আভব্যান্তর ইতিহাস, ই'হাদের আকৃতি-প্রকাতি, ই'হাদের 
পূজাবিধি, ইন্হাঁদগকে অবলম্বন করিয়া িংবদন্তী-উপাখ্যান অধিকাংশ স্থলেই 
পৃথক্‌. দার্শনিক শক্তিতত্ের ক্রমাবকাশের সঙ্গে যখন আমরা স্থির বুদ্ধি লাভ 
কাঁরতে লাগলাম যে শান্ত কখনও মূলে এক বই দুই হইতে পারে না, তখন 
শন্তিপ্রাতমর্তি দেবীরাও সব এক হইয়া উঠতে লাগলেন। ক্রমে আমাদের 
তত্বদৃষ্টি গাঁড়য়া উঠিল;_পাঁথবীর যে অঞ্চলে যে যুগে যে সমাজাবাধর 
ভিতরেই কোনও দেবীর উদ্ভব বা আঁভব্যান্ত হৌক না কেন, তাঁহারা শান্তি- 
রাণী এক সনাতনী মহাদেবীরই অংশ বা রুপভেদ মান্র। 

পুরাণাঁদতে যেমন ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অঞ্চলে প্রচাঁরতা এবং পূজিতা 
দেবীগণের উল্লেখ পাই তেমনই বাঙলা ধর্মমঙ্গলগ্ালর* মধ্যে দেব-বন্দনার 
{ভতরে আমরা বাঙলাদেশের 'বাভগ্লাপ্চলে_িবশেষতঃ রাঢ় অণ্টলের 'বাঁভন্ন 
স্থানে প্রর্তাষ্ঠতা এবং পাঁজতা বহ: দেবীরও উল্লেখ পাই। এই তালিকার মধ্যে 
নানাপ্রকার মিশ্রণ ঘটলেও ইহাদের এতুহাসিক মূল্যকে আমরা উপেক্ষা 
কাঁরতে পার না। সপ্তদশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতকে বাঙলার বিভিন্ন অণ্চলে 
দক ‘ক দেবার প্রাতঞ্টা ছিল ইহার ভিতর "দিয়া তাহার একটা আভাস পাই। 


জরা নে 

২ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টখণ্ড; ১৭। ১৮৪-২১১। এইরুপ তাঁলকা আরও, বহ প্রাণের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়! প্রধান কতগ্যীল স্থান ও সেই স্থানের দেবীর নাম সম্বন্ধে 
মোটামুটিভাবে একটা মিল দেখা গেলেও তালিকাগাল সর্বাংশে এক নহে। 


৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


মাণিক গাঙ্গুলীর '্রীধর্মমঞ্গলে' উল্লেখ পাই, ফুলায়ে জয়দুর্গা, বৈতালে ঝক্‌ 
(ঝক্‌ বুড়ী), খপদুতে খেপাই, আমতায় মেলাই, কালঘাটে কালী, সৌলায় 
রাঁজ্কণী, বিক্রমপুরে বিশালা (বিশালাক্ষাী), বড়দায় বিশালা, রাজবলহাটে রাজ- 
বল্লভা, সিয়াখালায় বাসুলী, বেতায় সর্বমঙ্গলা, বর্ধমানে সর্ব মঙ্গলা, হিঙ্গলাতে 
(হিংলাজ) হিঙ্গুলাটেশবরা, কামরুপে কামাখ্যা (তুণ কাঙরে কামেশ্বরণ), ঢাকায় 
ঢাকেশ্বরী, আড়তে অর্পণা, কিরাীটিকোণায় িরাঁটা*বরী, যাজগ্রামে ?বরজা, 
আশ্বিনকোটরায় অষ্টভুজা, সেনবাহিড়ে (2) সাপরূপা, খাতরে মহাকালণ, 
পড়াশে ঘাট দেবা, নাড়চায় সর্বমঙ্গলা, আনুড়ে বিশালা, মড়াগড়া গ্রামে নানে- 
*বরা, নাও গ্রামে দম্ভেশ্বরী, লক্ষ্মীপুরে লক্ষী, বুঞায়ে চণ্ডী, রঙ্গঞ্ছরে 
বিশালাক্ষা, মানপুরে মনসা, ছিরামপুরে ত্রিপ;রাস্মন্দরী, বেলায় চণ্ডণ, ছাতনায় 
বাসূলী, তমল;কে বর্গভীমা, রায়খায় কালী, শালাঘাটে শুভা দেবা, শাটীনন্দে 
লক্ষী, পলাশিতে পলাশচশ্ডিকা, ভাণ্ডারগড়ে ভাতারচণ্ডী (ভান্ডারচণ্ডী?), 
সা্মখীর গ্রামে নুমুণ্ডমালিনী, তালপুরের ষষ্ঠী, গোগ্রামে ভগবত, ময়নাপদরে 
ষষ্ঠী । অন্য তালিকায়” আরও দেখি, উডল্যায় উমা, জবালামুখে জয়কালী, 
ধলগড়ে ভীমা, সাগরসঙ্গমে উমা, ভিল্লিপে (2) জয়ন্তী, ঘাটাশলায় মহামায়া, 
বালিডাঙ্গায় বাড়েশ্বরী (2), মগড়ায় চশ্ডিকা, বামুনায় বাসুলী, লালপুরে 
কালা, ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা, বেড়ায় বেড়াইচণ্ডা, মান্দারে বল্লভা, ডিকনিতে 
জয়দন্গা, নাঙবাড়ে (নানুরে ?) বাশি, তারামপদুরে (? ) জয়দুর্গা, নিমপুরের 
বনে নাচনচণ্ডা, ময়নায় ভদ্রুকালী, ঢেকেরে (ঢেকুরে) শ্যামরূপা, শিমূলায় সর্ব- 
জয়া, জয়মঙ্গলকোটে জয়মঞ্গলা, আম্বায় অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী, এড়বারে (2) 
কালিকা, ম্ডযোগে মুশ্ডেশ্বরা, চাঁপাইতে বিষহরা, কেজায় ভূজ্গজননশ কমলা, 
হাসনহাটিতে মনসা, নারিকেলডাঙ্গায় মনসা, মণ্ডলগ্রামে জগৎগোরী। এই 
প্রভাত দেবীগণ যে গ্রাম-দেবী ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই। নিমর্পঃরের 
বনের নাচনচণ্ডী, পলাশির পলাশচণ্ডিকা, ভান্ডারগড়ের ভাতারচণ্ডী বা 
ভাণ্ডারচণ্ডীও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে পৃথক্‌ বালিয়া মনে করি। বাঙলা- 
দেশে ত এইরুপ বিবিধ প্রকারের চণ্ডীর,িছন অভাব ছিল না। ওলাই চণ্ডী, 
বসন চণ্ডী__দেশগাঁয়ে ছড়ান কতরকমের চণ্ডী! 'ভীমা" শব্দের দ্বারা চণ্ডিকা 
দেবীকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তমলুকের বর্গভীমা কি সেই 
ধর্মের বন্দনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪৭০ নং প:থি। 
৪পদ্নশ্চাহং যদা ভাঁমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে। 
শি 
ভামাদেবশীত বিখ্যাতং তল্মে নাম ভবিষ্যাতি॥-১১। ৫০-৫২ 


টিনার 


উপক্রমাঁণকা এ 


ভীমারই রূপান্তর না তমল.ুকের স্থানীয় দেবী? দুর্গা ও জয়দুর্গাকে একই 
দেবতা মনে হয় বটে, কিন্তু জয়দুর্গার একটি বিশেষ রুপ দেখিয়াছি। আমাদের 
নিজের গ্রামে (পূর্ববঙ্গে) আমরা জয়দূ্গার ‘খোলা’ (পাঁশ্চমবঙ্গের 'থান') 
দেখিয়াছি; গ্রামের প্রান্তে এই খোলা। দেবী আঁত ভয়ঙ্করা, গভীর নিশীথে 
বাঁলসহ তাঁহার পূজার বিধান। তাঁহার কোন দন কোনও ম্যার্ত দোখ নাই, 
প্রকাণ্ড কোনও বৃক্ষতলে মাটির ঘটে তাঁহার আঁধচ্ঠান। 'তন্ত্রসার' প্রভৃতিতে 
ধৃত জয়দুর্গার ধ্যান ও পুজাবিধি দুর্গার ধ্যান ও পৃজাবাঁধর সহিত এক 
নহে দাৰ্শনিকের নিকটে এবং সাধকের নিকটে ইহারা সবই আজ এক দেবী; 
উচ্দকোটর সমাজ-জীবনেও আজ ই'হারা ‘এক’ রূপেই গৃহীতা এবং পঢাজতা ৷ 
ভারতবর্ষ বা বাঙলাদেশের এই-সকল দেবীসংক্রান্ত 'বস্তারত আলোচনার 
মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্য বন্তব্যাটকে এইভাবে 
প্রকাশ কাঁরতে পারি যে ভারতীয় সাঁহত্যে আমরা যে শান্ত বা দেবীর উল্লেখ 
পাই তাঁহার মধ্যে বাভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধারা পরমকৌতহলজনকভাবে 'মাশয়া 
গিয়াছে। ইহার 'িতরকার মুখ্য ধারাগদলকে ভাল করিয়া ব্দুবিয়া লইতে না 
পারলে ভারতের শীল্তসাধনা ও ভারতের শান্ত-সাহত্যকেও ভাল করিয়া 
বিয়া লওয়া যাইবে না; তাই আমরা এই মুখ্য ধারাগালকে মোটামাঁটভাবে 
ব্যাঝয়া লইবার একটা চেষ্টা কারিব। 

সেই আলোচনারও পূর্বে বাঙলাদেশের শন্তিধর্ম ও শীন্তসাধনা সম্বন্ধে 
আমাদের কতকগ্যাল তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে অবাঁহত হওয়া প্রয়োজন। বাঙলা- 
পূর্বেকার বাঙুলাদেশও ঠিক এমন ভাবে শান্তপ্রধান দেশ ছিল এ কথা আমরা 
বাঁলতে পারি না; তবে কতকগদীল শান্ত-প্রবণতা নানাভাবে লক্ষ্য করতে পাঁর। 
গপ্তে-সাম্রাজ্যের সময় হইতে সেন-রাজন্ পর্যন্ত বাঙলাদেশে আমাদের যে ধর্মের 
ইতিহাস তাহার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি আমরা বিশেষভাবে দুইটি দিক্‌ 
হইতে_ প্রথমতঃ কতকগ্যাল দানালাঁপ এবং প্রশাস্তালাপ হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ 
আমাদের মনুর্তীশঙ্প হইতে। এই উভয় মূল হইতে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ 
করিতে পাঁর তাহাতে গুপ্ত পাল সেন সামাজ্যে বাঙলাদেশে শান্তধর্মের অস্তিত্ব 
নানাদিক্‌ হইতে লক্ষ্য করতে পারলেও কোনো প্রাধান্যের কথা মনে কারতে 
পারিনা । বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু হিন্দ এবং বৌদ্ধ দেবীমূর্তি প্রাপ্ত হইলেও 
দেবীপূজারুপে শানতধর্মকে খণস্টায় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত 
বাঙলাদেশে একটি গৌণ ধর্ম বলিয়াই মনে হয়, তবে দেহকে অবলম্বন করিয়া 
এবং শান্তকে অবলম্বন করিয়াও তান্ত্রিক সাধনা এই যুগের মধ্যেই একাঁট বৃহৎ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছিল। বাঙলাদেশে দেবীপুজার 
কাহিনী ও বিধাবধান-সংবালত যে কয়েকখানি পুরাণ-নামধেয় উপপনরাণ 


৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


পাওয়া যায় তাহাদের রচনা-তারিখ নিশ্চিত করিয়া বলা শন্ত ; কিন্তু মোটামুটি- 
ভাবে এগদালকে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়। কতকগুলি 
চতু্দশ-পণ্চদশ শতকের লেখাও হইতে পারে। 
এই-সকল পুরাণ উপপঢুরাণ ও তল্লশাস্্রকে অবলম্বন কারয়া আমরা যে 
বাঙলাদেশে একটা বিশেষ মাতৃপূজাবিধি গড়িয়া উঠিতে দেখ, তাহা দ্বাদশ 
শতকের পূর্বে একটা ব্যাপক ধর্মমতের পরিচয় বহন করে না। সংবংসরের 
মধ্যে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ তাঁথতে এই-সকল পূজা বিধেয়। 
গ্‌হ্য তন্তসাধনাও ষোড়শ শতক পর্যন্ত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
বলিয়া মনে হয়। শত্তিপূজা নিত্যপ্‌জারুপে খ.শস্টীয় পণ্চদশ-বোড়শ শতকেও 
যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল এমন কথা বাঁলবার মতন আমাদের যথেষ্ট 
তথ্য নাই। আমাদের মধ্যযুগের মঞ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা যে-সকল দেবীর 
আবির্ভাব এবং পৃজাপ্রতিষ্ঠা ও পৃজাপ্রসারের ইতিহাস লক্ষ্য করি সেই-সকল 
দেবী সম্পূর্ণভাবে আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাদেবার প্রাতভূত্ব লইয়াই 
আসিয়া আবি্ভূতা হন নাই; তাঁহারা স্থানীয় দেবী-_-অনেকাংশে চণ্ডীমঙ্গলের 
চণ্ডীও। প্রাতকূল বিদেশী রাজশান্তির িজ্পেষণে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন 
বিপর্যস্ত তখন সমাজদেহের নিম্নভাগ হইতে ই'হারা মাথা চাড়া ‘দয়া উঠিয়া 
সমাজে দডঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ কারবার যে প্রচণ্ড চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই 
ইতিহাস আমাদের মঙ্গলকাব্যগদীলতে। যে ভন্তগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় দেবীগণের 
এই ‘আপ্রাণ’ আত্মপ্রাতষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা সেই ভন্তগোষ্ঠী স্বভাবতঃই 
চেষ্টা করিয়াছেন সমাজের উপরতলায় নবাগতা এই: দেবগণকে প্রাচীন মহা- 
দেবার সঙ্গে য্ত করিয়া ক্রমে তাঁহার সাহত আঁভন্ন করিয়া তুলিতে ৷ শান্তধর্ম 
বাঙালীর মধ্যে ব্যাপক ধর্ম রুপ গ্রহণ করিয়াছে খ্তশস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে। 
কিন্তু ইহার পূর্বেও স্পষ্ট একটা ধর্মমতরুপে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে 
প্রসার লাভ না করিলেও বহু দিন হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য সব অঞ্চলের 
তুলনায় বাঙলাদেশেই যে শান্তধর্মের প্রাধান্য একথা অস্বীকার করা চলে না। 
কেরলা প্রভাত দাঁক্দণ অঞ্চলে শান্তপজার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু শান্তধর্ম 
সেখানেও সমগ্র জাতির সাহত্য-সংস্কৃতিকে এমন করিয়া প্রভাবিত করে নাই। 
তন্ম পরাণ উপপঢুরাণ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া এই যে শন্তিসাধনা ও মাতৃ- 
পুজা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ কারয়া বাঙলাদেশে তাহার এমন প্রাধান্য 
এবং প্রসার কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই চিন্তাশীলগণের মন অধিকার কাঁরয়াছে। 
এই প্রশ্নের একটি উত্তরও আমাদের মধ্যে এখন প্রায় চালু হইয়া গিয়াছে 
সে উত্তর হইল, বাঙলাদেশের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল হইতে মাতৃ- 
তান্তিকতার প্রাধান্য। সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে যে, মাতৃপজা ও শান্তসাধনা 
বৈদিক বা আৰ্যসংস্কাতজাত নহে, ভারতবর্ষের আর্যেতর আদিম জাতিগণের 


« 


উপক্রমাণকা ৯ 
মধ্য হইতে এই মাতৃপুজা ও শক্তিসাধনা ক্রমে ক্রমে হন্দঃসমাজ-সংস্কাঁতর মধ্যে 
ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে এবং আর্যগণের তত্ুব্াদ্ধর দ্বারা মণ্ডিত হইয়া উচ্চকোটির 
জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের এই আর্েতর আদিম 
আঁধবাসগণ সম্বন্ধে আবার একটা সমাজতাত্তক সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে 
প্রচালত হইয়া গিয়াছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক হইতে এই আর্েতর আদম 
আধর্বাসিগণ ছিলেন মাতৃতান্তিক। বৈদিক আর্ধগণ সমাজব্যবস্থায় িতৃতান্লক 
ছিলেন বাঁলয়া বৈদিক ধর্মে পুরুষদেবতার প্রাধান্য; আবার আর্ধেতর সমাজের 
এই মাতৃতান্নিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃ- 
উপাসনার প্রাধান্য দোখতে পাওয়া যায়। 

নৃতাত্বক এই তথ্যাটকে আমরা অতি সহজেই এত দন সত্য বলিয়া গ্রহণ 
কাঁরয়াছলাম এইজন্য যে, এই তথ্যাটর মধ্যে একটি গন্ার্থ নিহিত আছে। 
মানুষের ধর্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করলে আমরা বহু স্থলে দৌখতে 
পাই, নানা ব্যাবহারিক কারণে আমাদের সামাজিক জীবনে যে জিনিসাট একাট 
বহনমূল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটা ধর্মমূল্য অজন করিয়া বসে। 
দেখা যায়, যাহাকে অবলম্বন কাঁরয়া আমাদের সমাজচিত্তের কেন্দ্রীভবন ও 
ঘনীভবন, তাহারই ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তুতে বা ধর্মানযু্ঠানে রঃপান্তর। 
প্রাচীন বৈদিক সমাজ শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী হোন বা না-হোন, এ কথা 
সত্য যে তাঁহাদের সমাজ-জীবনে আঁগ্নর প্রয়োজন আতিশয় ছিল, আঁ্ন-প্রজবালন 
এবং প্রজরালিত অগ্নির সংরক্ষণও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। অগ্নির এই বহন 
প্রয়োজন এবং তৎ-হেতু বহুমূল্যই হয়ত ক্রমে রূমে বৈদিক সমাজে আগ্নকে 
একটি ধর্মমূল্য দান করিয়াছিল, এবং এইভাবেই হয়ত অগ্নি এবং আঁগ্ন- 
প্রজবালনাবাধ ও আগ্নিসংরক্ষণ-ব্যবস্থাকে অবলম্বন কাঁরয়া বৈদিক যজ্ঞধর্ম গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল-_তাহার পরে ধর্মানজ্ঠানরূপে তাহার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
ভিতরে নানা সক্ষরগভীর অর্থ সংযোজিত এবং উদ্ভাবিত হইতে লাগল। 
আঁদম আর্ষেতর সমাজগঢলর মধ্যে ‘মা’ কতকগ্যাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে দেখা 'দিয়াছিলেন। সামাজিক «দক্‌ হইতে আমরা 
দেখিতে পাই, এইসব সমাজে বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত শাথল-ফলে সন্তানের 
*পতৃপাঁরচয় অত্যন্ত অনিশ্চিত, মাতৃপরিচয়েই সন্তানের পাঁরচয়-এবং এই 
কারণেই মা পাঁরবারের তথা সমাজের কেন্দ্রীয় বিগ্রহরুপে দেখা দিয়াছিলেন। 
অনেকে আবার মনে করেন, আর্ধেতর এই জাতিগ্ীলর আর্থিক জীবন নির্ভর- 
শাল ছল মূখ্যভাবে কষির উপরে। এই কৃঁষিকর্মে বীজবপন হইতে ফসল-কাটা 
এবং গৃহে শস্সংরক্ষণ, সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল অগ্রণী-তাহার ফলে 
আঁর্ঘক জীবনেও মায়ের প্রাধান্য অনুভূত হইত। এইভাবে মাতৃতাল্মক সমাজে 
মা পারিবারিক জীবনে এবং সমাজ-জীবনে যে বৃহৎ মূল্য লাভ করিলেন তাহাই 


১০ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এই সমাজের মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপৃজার একটা চিত্তপ্রবণতা জাগ্রত করিয়া 
দিয়াছিল। 

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাঙলাদেশ মুখ্যভাবে আর্য-অধ্যুষিত দেশ 
নহে; এ দেশের সমাজদেহে আর্যধরন্তের মিশ্রণ অধিক নহে-__এবং এই কারণেই 
হয়ত এ দেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্ধপ্রভাব সর্বাতিশয়ী রূপে 
দেখা দেয় নাই। গ্রপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে ধর্ম ও 
সংস্কাতিতে কিছু কিছ আর্যপ্রভাব দেখা দিয়াছে; তাহাকেও আমরা বিশুদ্ধ 
বৈদিক আর্ধপ্রভাব বলিতে পারি না- একটা সমন্বয়জাত মিশ্র হিন্দপ্রভাব। 
এই হিন্দ:প্রভাবের পাশাপাশি দেখা দিয়াছিল কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব। 
পাল-রাজত্বে এই বৌদ্ধ প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিল-_সেন-রাজত্বে একটা হিন্দু- 
পদনর,থানের আভাস। এ পর্যন্ত শান্তিধর্ম ও মাতৃপৃজার চিহ্ন গোণরুপে এখানে 
সেখানে প্রকট_মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপরে 
যখন প্রবল আঘাত দেখা দিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজদেহের অন্যান্য স্তর 
হইতে এই মাতৃতাল্িকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল_এবং তাহার ফলেই 
হয়ত বাঙলাদেশে মাতৃপুজা ও শান্তসাধনার এত প্রসার ৷ 


পাঁথবাঁর বহন স্থানে বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। 


আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবত্ণ বহু দেশে প্রাচীন 
কালে মাতৃদেবী ও তাঁহার পূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসের রূহণী দেবী, এশয়া 


| 
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মাইনরের 'সাবাল, ইজিপ্টের ইস্থার, আইসিস প্রভাত প্রাচীন মাতৃদেবীর এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব, ভূমধ্য- 
সাগরস্থিত ক্রাট দ্বীপে এক সময়ে সিংহবাহিনী এক পার্বতী (পর্বতবাসিনী) 
দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভূমধ্য- 
সাগরায় এই-সকল অঞ্চলে ভূখননের ফলে বহ: প্রাচীন নারীমর্তও আবিষ্কৃত 
হইয়াঞ্ছ; এই নারীমৃর্তির প্রাধান্যও একটা মাতৃপুজার প্রচলনই সূচিত করে 
বালিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মতিগ্ডলে পরাক্ষা করিয়া কোন্‌ সময়ে এই 
ভূমধ্যসাগরাঁয় অঞ্চলে যে আদম জাতিগ্ীলর মধ্যে মাতৃপ-জার প্রচলন ছিল_ 
এবযয়েও নূতত্বীবদগণ একটা মোটামটি অন;মান কাঁরয়া লইয়াছেন। 
্রত্রতাত্বিকগণ ভূমধ্যসাগরীয় এই-সকল অণ্যলে ভূমিখননের ফলে সেই 
আনুমানিক সময়কার আরও কছন কিছ: মনল্যবান্‌ তথ্যের আঁবচ্কার 
কাঁরয়াছেন। এই তথ্যগলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতকগ্'ল কবর। 
কতকগঢ়ল নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। কঙ্কালগণালি পরাক্ষাদ্বারা দেখা "গিয়াছে যে, 
দুইটি কঙ্কালের মধ্যে একট কঙ্কাল পরুষের, একাটি কঙকাল নারীর । আরও 
পরীক্ষাদ্বারা তাঁহারা এই "সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশাপাশি শায়ত 
যে কঙ্কাল রহিয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষটির বয়স নারীর বয়স অপেক্ষা বেশি । 
তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে কবরে পাশাপাঁশ শায়িত এই কঙ্কালদ্বয় স্বামি- 
স্ত্রীর কঙ্কাল হইবারই সম্ভাবনা এবং তৎকালে এ অঞ্চলে হয়ত 

কোনও প্রথা প্রচালত ছিল। স্বামি-স্রীর মধ্যে স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠতা তৎকালীন 
সমাজ-জাবনে মাতৃতান্রিকতা হইতে গিতৃতান্রিকতার দিকেই অধিকতর ইীঙ্গিত 
দান করে। তাহা হইলে মোটাম্রাটভাবে দেখা যাইতেছে যে, ভূমধ্যসাগরের 
উপকূলবত্ণ অণ্ডলে যখন মাতৃপুজার প্রচলন ছিল তখন সমাজ-জীবনে ঠিক 
মাতৃতা্লিকতার প্রচলন ছিল না। অবশ্য নৃতত্ত্ববিদ্যা এখনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
দিবার মতো বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু তথাপি এই-সকল তথ্য 
এবং ফ্যান্তকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা কাঁরতে পার ন্বা ।* 

আমি আমার পূর্বালোচনায় একগা বালিয়া আসিয়াছ যে, মাতৃপনজা এবং 
শাতসাধনার প্রচলন বাঙলাদেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকলেও খ্নীস্টায় 
সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ কাঁরয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ কারিয়াছে 
এবং এই নবরুপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত 
কাঁরয়াছে। কিন্তু বা্টলাদেশে তন্লসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পর্ব 
হইতে। রাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূ্বভারতায় অঞ্চলসমনহে এই তন্প্রভাব 


«এ বিষয়ে Gordon 0116-এর Social Evolution গ্রল্থখান দণ্টব্য। 


Cc 


১২ ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


খ্যাস্টায় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজুযান, সহজযান প্রভৃতি 
তান্রিক ধর্মে রুপান্তারত করিয়া দিয়াছিল। আমার ধারণা, বাঙলাদেশে যত 
হিন্দতন্ত প্রচালত আছে তাহা মোটামুটিভাবে খ্যস্টায় দ্বাদশ শতক হইতে 
খ্ীস্টায় পণ্ঠদশ শতকের মধ্যে রিত। বাঙলাদেশে এই 'হন্দুতন্ত ও বোদ্ধতন্ম 
বলিয়া যে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খঢুব' স্পষ্ট 
, এবং নিঃসন্দিগ্ধ মনে হয় না। সংস্কারবাঁজতভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা 
যাইবে, ভারতবর্ষের তন্তসাধনা মূলতঃ একটি সাধনা। তল্তের মধ্যে দার্শনিক 
মতবাদগনালি বড় কথা নয়_বড় হইল দেহকেই যন্স্বরূপ করিয়া কতকগ্‌লে 
গহ্য সাধনপদ্ধাতি। এই সাধনপদ্ধাতগুলি পরবতঁ কালের লোকায়ত বৌদ্ধ- 
সাহত মিলিয়া-মিশিয়া হন্দ:তল্রের রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আসলে বোদ্ধ 
প্জ্ঞাউপায়ে'র পরিকল্পনা এবং সেই পাঁরকল্পনাশ্রিত সাধনা, আর হিন্দ 
শিব-শান্তির পাঁরকল্পনা এবং তদাশ্রত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক 
পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তন্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ 
দোহাকোষ এবং চরযগণীতিগ্লির ভিতর দিয়া যে সহাজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, 
তাহারই এঁতিহাসিক ব্রম-পারিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং 
বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। 


প্রবহণের কারণ কি? এ-বিষয়ে আমার একটি ধারণা আছে তাহা স্থির সিদ্ধান্ত 
না হইলেও সংধাগণের বিচারের জন্য উপস্থাপত করিতোঁছ। আজকাল আমরা 
ভারতবর্ষের বহ স্থানে তন্রশাস্ব এবং তন্রসাধনার কিছন্‌ কিছ উল্লেখ এবং 
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পারি। তন্রোন্ত দেহস্থ ষট্চক্রের পরিকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ; নিম্নতম মূলাধার চক্র 
হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকে লইয়া এই ষট্চক্র। এই ছয়াট চক্রের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী রহিয়াছেন_নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেবীগণ যথাক্রমে 
হইলেন ভাঁকনী, রাকিণী, লাকনী, কাঁকনী, শাকিনী এবং হাকিনী। এই 
নামগযলির প্রাত লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগর্দীল সম্ভবতঃ সংস্কৃত 
নহে।*পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, 'ডাক' কথাটি [তিব্বতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই 
স্তখীলঙ্গে ডাঁকনী। আমাদের ‘ডাক ও খনার বচনে'র ডাকের বচন কথার মূল 
অর্থ বোধহয় জ্ঞানীর বচন। ডাকিনী কথার মূল অর্থ বোধহয় ছিল 'গ্হ্য- ' 
জ্ঞানুস্পন্না'; আমাদের বাঙলা 'ডাইনী' কথার মধ্যে তাহার রেশ আছে; 
মধ্যযুগের নাথসাহত্যের রাজা গোপাঁচাঁদের মাতা ময়নামতা 'মহাজ্ঞান'সম্পন্ন৷ 
এই-জাতণয় ‘ডাইন’’ ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, এই 'ডাঁকনী' দেবী কোনো 
িগঢঢ়জ্ঞানসম্পন্না তিব্বতী দেবী হইবেন। 'লাকিনী' ও 'হাঁকনী' নামে 
ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনো দেবীর উল্লেখ পাইতেছি না, কিন্তু ভূটানে 'লাকিনী' 
ও হাকন?' দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে তিব্বত-নেপাল- 
ভূটান-অঞ্চলের আণ্টালক দেবীরাই কি তন্ত্রের যট্‌চক্রের মধ্যে আপন আপন 


মহাচীনার্থল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছি সেখানকার ভাষায় একাক্ষারত্ব বা 
দ্বাক্ষারত্বের প্রাধান্যের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে। 


১৪ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বাউলাদেশের শান্ত-তন্ত্র সম্বন্ধে এই সাধারণ তথ্যের আলোচনা ছাড়িয়া 
আমরা বাঙলাদেশে প্রচলিত দেবীপুজা বা মাতৃপৃজার যে প্রচলিত বিচিত্র রূপ 
কালের মাতৃদেবীর মধ্যে বহু যুগের বহু ধারা আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে । অনেক 
প্রাচীন ধারার মূল আমরা বেদের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। 

এই মাতৃদেবী বা শন্তিদেবাঁর প্রাচীন ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, দেবীর 
প্রাচীন ধারা মবখ্যভাবে দুইটি : একটি হইল শশ্যপ্রজননশ এবং ভূতধারিণী 
পৃথিবী দেবার ধারা, অপরটি হইল এক পর্বতবাঁসিনী সিংহবাহিনী দেবীর 
ধারা, যিনি পরবতাঁ কালে পার্কতাঁ, গাজা, আদ্রিজা বা আদ্রিকুমারণ, টোল- 
তনয়া প্রভৃতি নামে খ্যাতা। এই পার্বতাই হইলেন উমা। দেবীর এই পৃথিবীর 
ধারা এবং উমার ধারা আমরা স্বতন্নভাবে আলোচনা করিতোঁছ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
দেবীর বিচিত্র ইতিহাস 


(ক) পাথবী-দেবী 


ভারতবর্ষের ইতিহাস আজকাল আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করি সেখান হইতেই 
পৃথিবীকে আমরা দেবীরুপে প্রাপ্ত হই। মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় 
আবিষ্কৃত সভ্যতাকে এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ পণ্ডিত ভারতবর্ষের প্রাকৃ-আর্ধ 
সভ্যতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রাক্‌-আর্যয সভ্যতার 'নদর্শনগদালর 
মধ্যে আমরা অনেকগুলি পাথরের স্ত্ীমযুর্ত পাই। পশ্ডিতগণ মনে করেন এই 
স্রীমযীতগ্লির মধ্যে অন্ততঃ কতকগীল মূর্তি মাতৃদেবী-মচুর্তি এবং ইহারাই 
আমাদের পরবতরট কালের অনেক মাতৃদেবী-মূর্তির প্রাকৃ-রুপ। পণ্ডিতগণ 
আরও অনুমান করেন যে, এই মাতৃদেবী-মৃর্তির অনেক মূর্তিই হইল মাতা 
পৃথবীর মার্ত। শস্যোৎ্পাদনী পাঁথবীই তখন ছিলেন মাতৃদেবতা, প্রাণশক্তি 
ও প্রজনন-শন্তির প্রতীকরূপে তিনি প্রাচীন কাল হইতে পুঁজিতা। এই 
মৃতিগিলির মধ্যে একটি মূর্তির ক্রোড়দেশ হইতে একট বৃক্ষ বাহর হইয়াছে; 
অন্ততঃ এই মযর্তিট যে পৃথবীরই মাতৃমৃর্ত সে সম্বন্ধে অনেক পশ্ডিতই 
নিঃসন্দেহ ৷ 

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম পাঁথবী-দেবী-মার্তর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যাইতে 
পারে যে, এই পৃথিবী-দেবী-মূর্তি শুধদ প্রাচীন ভারতেরই বৈশিষ্ট্য, একথা বলা 
যাইতে পারে না। জগতের প্রাচীন ধর্মইতিহাস আলোচনা কারলে আমরা বহু 
. দেশেই মাতৃদেবীতে ‘বিশ্বাস দোখতে পাই, আর এই মাতৃদেবী সর্বত্র না হইলেও 
বহু স্থলেই হইলেন পৃথিবী-দেবী। প্রাচীন মেক্সিকোর যিনি মাতৃদেবী তিনি 
মূলতঃ ছিলেন চন্দ্রদেবী, (তিনিই আব্বুর পৃথিবী-দেবীও*ছলেন; তাঁহাকে 
অনেক সময় সম্বোধন করা হইত *]19111 alli’ বলিয়া,_ইহার অর্থ 
'পৃঁথবীর মর্। প্রাচীন লেখক ট্যাসটাস্‌ বলিয়াছেন, “Nearly all the 
Germans unite in worshipping Nexthus, that is to say, Mother 
Earth.”১_ অর্থাৎ প্রাচীন জার্মানগণ নের্থাস্‌ দেবীর পূজায় সমবেত হইত, 
এই দেবী ছিলেন মাতা পৃথিবী। প্রাচীন গ্রীক্‌ মাতৃদেবী ‘রহাঁ' (Rhea) 
পৃথিবী-দ্রেবী ছিলেন; রোম্যান দেবী সিবিলিও (0১০1০) মূলতঃ পৃথবী- 


> Briffault, The Great Mothers, Vol. II. 


১৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দেবীই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অনার্য আদিম অধিবাসিগণের পূজিতা 
বহু দেবীর উল্লেখ করা যাইতে পারে; নৃতত্বীবদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে ইহার 
অনেক দেবীও মূলতঃ হইলেন শস্য ও প্রজনন-শান্তির প্রতীক মাতা পাঁথবী। 
বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীর মাতৃদেবীর্পে বর্ণনা অতি প্রসিদ্ধ। অবশ্য একটি 
জিনিস সেখানে আমরা লক্ষ্য কারতে পার; মাতা পাঁথবী খগৃবেদে স্বতন্ত- 
ভাবে কদাচিৎ স্তুতা হইয়াছেন, যেখানেই তিনি মাতা-রুপে স্তুতা তাহারু প্রায় 
সর্বত্রই আমরা তাঁহাকে পতা 'দ্যো'র সাহত একসঙ্গে দেখিতে পাই। এই দ্যাবা- 
পৃথিবীর স্তোত্ৰ খগৃবেদে বহু স্থানে বহু ভাবে পাওয়া যায়। কিল্তু এই পিতা 
“দ্যো'র সহিত একসঙ্গে স্তুতা হইলেও পৃথিবী এই স্তবের মধ্যে তাঁহার মাতৃত্বের 
এবং দেবীত্বের মাহমা হারাইয়া ফেলেন নাই। বৈদিক খাষগণ প্রাণদায়িনী, 
অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী মাতা রূপেই পৃথবার স্তব করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধাহ7াত 
প্রদান করিয়াছেন। মুন্তকণ্ঠে তাঁহারা ডাকিয়া বালয়াছেন,_ “মাতা পৃথিবী : 
মহায়ং_বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা (১। ১৬৪।৩৩)। 
অন্যত দেখিতে পাই 

ভূঁরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং 

পদ্বন্তং গরভমপদী দধাতে 

নিত্যং ন সূনং পিত্রোরুপস্থে 

দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥ 

* ৰং ফু * 

খতং দিবে তদবোচং পাঁথব্যা ' 

আভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ। 

পাতামবদ্যাদ্দ2ীরতাদভীকে 


প্‌ 
পতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥ (১। ১৮৫। ২, ১০) 

পাদরহিতা, আবচলা দ্যাবা-পৃথবী সচল ও পাদয্যন্ত গর্ভাস্থত (প্রাণসমুহকে) 
পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ কাঁরতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথাব, আমা- 
'দিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।......আমি প্রজ্ঞাবান্‌, আমি দ্যাবা-পৃথিবীর 
উদ্দেশে চারদিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃণ্ট স্তোন্র করিয়াছি, পিতামাতা নিন্দনীয় 
পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্বদা নিকটেই রাখিয়া 
তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন ।_ রঃ দঃ 

অন্ন্র খাঁষ বলিয়াছেন, “মা নো মাতা পাথবী দুর্মতৌ ধাৎ’, মাতা পৃথিবী . 
যেন আমাদিগকে নিগ্রহবুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন! বহু সুক্তে দোখতে গ্রাই, 
পিতা দ্যোর সহিত মাতা পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন... 
তাঁহাদের সন্তানাদগকে প্রচুর শস্য দান করেন, প্রচুর অন্ন এবং ধন দান করেন। 
তাঁহারা যেন আমাদের সকল পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন, আমাদিগকে 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ১৭ 
যেন সুখ-শান্তি, এশ্বর্য-প্রাচুর্য, শোঁর্য-বাঁর্ষ, সন্তান এবং দীর্ঘায়ু দান করেন, 
তাঁহারা যেন সংগ্রামে আমাদিগকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করেন। যজ্ঞ কারবার 
সময় এই দ্যাবা-পৃথিবীর নিকট হইতে আশীর্বাণী প্রার্থনা কারতে দেখা যায়। 
খধষিকাবগণ যে পৃথিবী-মাতার সন্তান বলিয়া সগর্বে নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন 
সেই পাঁথবী-মাতার ভিতরে তাঁহারা সর্বপ্রকারের বাংসল্য, সুকোমল স্নেহ, 
চিত্তের ৎদার্য এবং অসাম ক্ষমাগ্ুণ আবিষ্কার কারয়াছেন। এই-সকল বর্ণনা 
দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবীকে যে এই মাতৃরূপে বর্ণনা, ইহা বৈদিক 
কাঁবগণের নিছক কবি-কল্পনা মাত্র নহে; ইহার পশ্চাতে বৈদিক কাঁবগণের 
একট] ধর্মবোধ প্রচ্ছন্ন ছিল;_পাঁথবীর সীমাহীন বিস্তার, তাঁহার রূপবোচিত্র্য 
এবং প্রকাতি-বোচিন্র্য, তাঁহার অন্নদা এবং ধনদা রুপ, _সর্বোপাঁর পৃথবীর বুকে 
লাক্লাঁয়ত অনন্ত প্রাণশন্তি_নিরন্তর অসংখ্যরূপে তাহার প্রকাশ_এই-সকল 

, একত্ৰ হইয়া মুগ্ধ কবিগণের চিত্তে একটা বিস্ময়-জানিত শ্রদ্ধা জাগাইয়া 
তুলিয়াছিল। এই শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তায়ই মানুষের ধর্মবোধের উদ্বোধন, এবং সেই 
ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীর দেবীমুর্তি। এইজন্যই বেদের খাঁষ 

ূ এই পতা দ্যৌ এবং মাতা পৃথবীকে, এই নমসকারের দ্বারাই দ্যো এবং পৃথিবী 

| বিধৃত হইয়া আছে --খক্‌, ৬। ৫১1৮ 

| বেদে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পর মৃতকে এই জননী পাঁথবীকেই আশ্রয় 

৷ করিতে বলা হইয়াছে; জননী পাঁথবার নিকটেও প্রার্থনা করা হইয়াছে মাতার 

ন্যায় সস্নেহে এই মৃতকে সন্তানের ন্যায় রক্ষা কারতে। এবিষয়ে দুইটি খাক্‌- 
মন্র উদ্ধৃত করিতোছি__ 
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতা- 
মুরুব্চসং পাঁথবীং সুশেবাং। 
সং *% চা 
উচ্ছ্বংচস্ব পৃথিবী মা নি বাধথাঃ 
* সূপায়নাদ্ম ভব সুপবংচনা। ৪ 
মাতা পনরং যুর্থা সচাভ্যেনং 
ভূম উরণ্দাহ॥ --১০।১৮।১০-১১ 
হে মৃত! এই জননীস্বরুপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গমন কর, ইনি 
" সবব্যাপনী, ইহার আকৃতি সুন্দর । হে পরার! তুমি এই মৃতকে উন্নত 
য়া, রাখ, ইন্হাকে পড়া দিও না। ইহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম 
ভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অপ্চলের দ্বারা প্রকে আচ্ছাদন করেন, 
তদ্রুপ তুর্ম ইহাকে আচ্ছাদন কর।_রঃ দঃ 
খাগ্‌বেদের কতকগুলি সুক্তে দেখিতে পাই, দ্যৌ-রূপ পিতার বর্ষাই হইল : 
২ 


e ও 


১৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


রেতঃ সেই বর্ষা-সিঞ্চনেই মাতা পৃথবী তাঁহার গর্ভে ধারণ করেন সর্ব প্রকারের 
শস্য। বহন প্রাচীন ধর্মীবশ্বাসের ভিতরেই আমরা দ্যো-পতা এবং পাঁথবী- 
মাতায় বিশ্বাসের সন্ধান পাই। মানব-সভ্যতার আদিষুগ হইতেই আমরা প্রায় 
একটি ধর্মীব*বাসরুপে এই ধারণা বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই যে, 
বর্ষার ভিতর দিয়া দ্যোৌ-পিতা মাতা পৃথিবীকে গর্ভদান করেন 
আকাশ এবং পাঁথবীর মধ্যে যে এইরূপ একটি স্বাম-স্ত্রীভাব এসব*বাস 
প্রাচীন গ্রীসদেশেও লক্ষ্য কারতে পাঁর। ইস্কাইলাসের লেখায় দেখি 
‘The pure sky yearns with love to wound the Earth, 
The loving Earth yearns likewise to be wed, 
And from the heavenly bridegroom showers descend 
Upon the bride, who brings forth for mankind 
The grazing cattle and Demeter’s corn, 
With precious moisture riping the fruits 
To autumn fulness. 

Danaides— Aeschylus 
ইচ্কাইলাস্‌ যেখানে 40 Zeus, and Earth, O gods who guard the 
০" বালয়া সম্বোধন করিয়াছেন তখনও মনে রাখিতে হইবে এখানে ‘Zeus’ 
এবং বেদের 'দাদুস্‌” কথা দুইটির উচ্চারণ ও লক্ষ্য উভয়ই এক ৷ 

বেদের এই দ্যাবা-পাঁথবী-রূপ পিতা-মাতার পাঁরকল্পনায় আর-এক দিক্‌ 
হইতে আমরা একটা গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে পাঁরি। সৃষ্টির ভিতর এই 
যে একটি সর্বজনীন পিতামাতার পাঁরকজ্পনা দেখিতে পাইলাম, ইহা পরবর্তী 
কালে আমাদের নানা প্রকারের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা এবং দার্শীনক সুক্ষ 
ব্াদ্ধর দ্বারা পরিপদ্ষ্ট হইয়া আমাদের শিব-শ'ন্তর পাঁরকজ্পনাকে জাগাইয়া 
'দিয়াছে। বেদের দ্যাবা-পৃথবী-রুপ পিতামাতার পাঁরকজ্পনার ভিতরেই' শিব- 
শান্তির দার্শীনক তত্তের আভাস রহিয়াছে এমনতর কথা বললে অবশ্য একট; 
বোঁশ বলা হইল বালয়া মনে হয়; কিন্তু অস্পম্টভাবে একটি 'জগতঃ পিতরো'র 
কল্পনা আমরা এখানেই পাইতোছ, একথা অস্বীকার কাঁরতে পারি না। 

জননী পাঁথবার প্রসঙ্গে আমাদের আর-একজন প্রাসদ্ধা বৈদিক দেবীর কথাও 
স্মরণ কারিতে হইবে, তিনি হইলেন আঁদিতি। খগৃবেদে আঁদতিকে আমরা 
আদিত্যগণেরৎ জননী বলিয়া বার্ণতা এবং স্তুতা হইতে দোখ। পরবর্তী কালে 


এ 


২“... . male divinity appears, sometimes descending from the 
sky. Male divinity is sometimes a sky-power fertilising Mother 
Earth."—Encyclopaedia of Religion and Ethics, by Hastings. 

কোথাও ৬ জন, কোথাও ৭ জন, কোথাও ৮ জন আঁদত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
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দেবীর 'িচন্র ইীতহাস ১৯ 


ইনি শুধ আঁদত্যমাতা নহেন, ইনি দেবমাতা। কিন্তু খগৃবেদের মধ্যেই দেখিতে 
পাই, এই আঁদাতিই হইলেন পাঁথবী, ‘মহা মহদ্‌ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা 
পুব্রৈরাদিতির্ধায়সে বেঃ।' (১।৭২।৯)। খগৃবেদে যেখানে আদাত ও দিতি 
(প্রাণের আঁদত্যমাতা ও দৈত্যমাতা এই দুই ভাগনী) উভয়ের উল্লেখ পাওয়া 
যায় সেখানে আঁদতিকে অখণ্ড বা সীমাহীন বিশ্ব এবং দিতিকে খণ্ড বা 
সীমাহবুন্ত বিশ্বের অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। অথর্ববেদ (১৩।১।৩৮), 
তৌন্তিরীয় সংাহতাণ প্রভৃতিতেও আঁদতিকে পৃঁথবীর সাহত এক করিয়া দেখা 
হইয়াছে, এবং পরবতাঁ কালে আঁদাতির পৃখিবা অর্থ ই প্রচালত হইয়া গিয়াছল। 
কেহ»কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে আসলে আঁদতি হইলেন দদ্যলোকের 
জ্যোতিঃ, এইরুপে অদিতি 'দ্যুঃ-এরই একটি স্বীরূপ ধারণ কারয়াছলেন। 
'দ্যঃ-এর স্ত্রীরূপ হইতেই অদিতি সম্ভবতঃ পৃঁথবীর সহিত অভিন্না হইয়া 
উঠিয়াছেন। বেদ-পরবতাঁ যুগে আমরা আঁদাতকে দক্ষজননী-_আবার দক্ষকন্যা 
উভয় রূপেই দেখিতে পাই। এই দক্ষকন্যা রুপেই কি তিনি গিয়া পরবর্তী 
কালের দক্ষকন্যা সতীর রূপান্তর লাভ করিয়াছলেন? 

খগৃবেদের ভিতরে পৃথিবীর মাতৃরুপের যে বর্ণনা ছড়াইয়া আছে এখানে- 
সেখানে, তাহারই একটি পূর্ণীবকাশতা মাহমময়ী মূর্তি দেখিতে পাইলাম 
অথর্ববেদের 'পৃঁথবী-সক্তে'র মধ্যে। সেখানে বলা হইয়াছে, 

সত্য, বৃহৎ, খত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ পাঁথবীকে ধারণ করিয়া 
রাঁহয়াছে; সেই পাঁথব যাহা কিছ ভূত-_যাহা কিছু ভব্য--সকলের অধীশবরী 
(পত্রী)_সেই পাঁথবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করক। এই 
পৃথবীর ভিতরে রহিয়াছে কত উচ্চতা-কত গমনশীলতা_-কত সমতল; _নানা 
বীর্য কত ওষধি (১২।১। ২); ইহার ভিতরে আছে সমদ্র-আছে সিন্ধব 
আছে জল- আছে অন্ন-আছে কৃষিভূমি; ইহার ভিতরে কর্মচণ্টল হইয়াছে 
তাহারা যাহারা প্রাণবন্ত-যাহারা চলে; সেই ভূমি আমাদিগকে প্রথম পেয় দান 
করুক (১২।১।৩)। এই পৃথিবীতে আমাদের পূর্বজনগণ 'পর্বকালে 
নিজেদের বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল (যস্যাং পূর্বে গ্র্বজনা বিচক্রিরে, 
২২।১। ৫); এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা, ঝুসন্ধুরা- ইহাই প্রাতষ্ঠাস্থল; ইহা স্বর্ণ 
বক্ষা, যাহা গছ চলমান তাহাদের নবেশিনী; এই ভূমি বৈশবানর অগ্নকে বহন 
করে; ইন্দ্র তাহার খষভ_এই ভূমি আমাদিগকে সম্পদ্‌ দান করক।* এই 
পৃথিবীর অমৃত হেয় পরম ব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে যেস্যা হয়ং 


es Keith, The Religion and Philosophy of the Vedas and 014- 
nishads*: রন্থধান দুষ্টব্য। 

৫ {বিশ্বম্ভরা বসংধানণ প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশিনী। 

বৈশ্বানরং বিল্রতী ভূমিরাগ্নসিন্দরখষভা দ্রবণে নো দধাতু ॥_(১২৷১।৷৬) 


3 ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


পরমে ব্যোমন্‌ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ, ১২।১। ৮)। এই পৃথিবীর উপরে. 
জলধারা ঘরিয়া ঘ্দারয়া রান্র-দিন সমানে অপ্রমাদে ক্ষারত হইতেছে_ এই ভূমি 
আমাদিগকে দুগ্ধ দান করুক, আমাদিগকে ভাস্বর কারয়া তুলুক (১২।১।৯)। 
এই ভূমি আমাদিগকে সেইভাবেই দগ্ধ দান করুক যেমন মাতা দুগ্ধ দান করে: 
পুত্রকে (স নো ভূঁমার্ব সৃজতাং মাতা প্রায় মে পয়ঃ)। হে পৃথাব, যাহা J 
- তোমার মধ্যদেশ, যাহা নাভী, যাহা কিছ বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে 
_তাহাতেই আমাদিগকে প্রাতষ্ঠিত কর, আমাদিগকে পাঁবন্ধ কর-হে মাতা 
ভূমি, আমি পৃথিবীর সন্তান।* বিশ্বের প্রসবিন্রী--ওষধিগণের মাতা প্রুবা'ভূমি : 
এই পাথবা, ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পৃথবী-শিবা এবং সুখদা এই পৃথিবী 
এই পৃথিবীতে আমরা সুখে বিচরণ করিব। যে গন্ধ তোমা হইতে সম্ভূত, ওষধি 
যে গন্ধ বহন করে, জল যে গন্ধকে বহন করে,_যে গন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্নরাগণ 
কেহ যেন আমাদিগকে দ্বেষ না করে। তোমার যে গন্ধ পুচ্করে (নীলোৎপলে) 
প্রবেশ করিয়াছে, সূর্যের বিবাহে যে গন্ধ প্রস্তুত হইয়াছল-_অমর্তযগণ প্রথমে 
যে গন্ধ (গ্রহণ করিয়াছিল), হে পাঁথাব, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সংরাঁভত কর, 
আমাদিগকে কেহ যেন দ্বেষ না করে। এই পৃথিবীতে আছে শলা, আছে 
ভূমি, আছে প্রস্তর--আছে ধূলি; হিরণ্যবক্ষা সেই পৃথিবীকে কারি নমস্কার 
(১২।১। ২৬)। হে পাঁথাব, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা সকল, তোমার শরৎ- 
হেমন্ত, শিশির-বসন্ত_এই তোমার সুনিয়ত খতুগীল_-এই তোমার 'দিন-রান্রি _ 
ইহারা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ করুক। যাহাতে অন্ন_ যাহাতে 


ব্রীহিষব-_যাহার এই পণ্টমানব_পজনন্যপত্বী বর্ষাপন্নট সেই ভূমিকে নমস্কার 3 


(৯২।১।৪২)। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য, তোমার ভূমিতে যে সভা, যে. 


সমাবেশ-আমরা সে সম্বন্ধে চারু বাক্যই বলিব (১২।১।৪৬), যাহা বালব ; ৃ 
তাহা মধদ্ময় বলব; যাহা কিছ দেখিব তাহাই আমার চিত্ত জয় করবে; হে 


মাতা প্যাথাব, তুমি মঙ্গলসহ আমাকে সপ্রাতিষ্ঠিত কর, দঢুলোকের সহিত, হে 
কবি, আমাকে শ্রী এবং সম্পদে প্রাতষ্ঠিত কর। [ 
অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পৃথিবীর এই যে সন্তানবৎসলা মঞ্গলময়ী মাতৃ- 3 


*যৎ তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নাভ্যং, যাস্ত উজক্তন্বঃ । 
পা 
1 


 যস্তে গন্ধঃ পুুদকরমাবিবেশ যং সূর্যায়া 9 
" অমৰ্তঢযাঃ পারি পম লো না বিবাহে 


৪ ১০ দলও) 
দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ২১ 


মার্তর চমৎকার বর্ণনা পাইলাম, পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে আমরা এই 
ভাবধারার একটি আঁবাচ্ছিনন প্রবাহ লক্ষ্য কারতে পারি। ভারতীয় সাহত্যের 
ভিতরে আমরা পাঁথবীর যে মাতৃমূর্তি দেখতে পাই, সেখানে কাঁব-কল্পনার 
সাহত একট দৃঢ়মূল সহজ বিশ্বাস মিলিত হইয়া এই মাতৃমূর্তিকে জীবন্ত 
করিয়া তুলিয়াছে। কাঁবগনর; বাজ্মীক তাঁহার মানসকন্যা সীতাকে ধরণী- 
দুহিতা করিয়া পাখীর মুন্ময়ী মূর্তিকে অপূর্ব চিন্মায়ত্ব দান কারয়াছেন। 
সীতা যে এই ধরণীর কন্যা তাহা একাঁট আলকারিক বর্ণনা মাত্র নহে; 
বাল্মশীকর নিকটে ইহা একটি সত্যাবশ্বাস, এবং সেই সত্যাব*বাসই ধরণীর 
মাতৃম্র্তিকে তাঁহার সাহিত্যে বাস্তবতা দান কাঁরয়াছে। সীতা যোঁদন 
ধরণী-মাতার বুক হইতে প্রথম মানুষের নিকটে আসিয়াছলেন, তখন দেখিতে 
পাই 
উতখিতা মোঁদনীং ভত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে ৷ 
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংশনাভঃ॥ 

সাঁতার সর্বদেহে তখনও ক্ষেত্রের ধল মাখান ছল; সে ধ্যাল রূপ? 
পদ্মরেণনুর মত এবং তাহা শুভ । মা যেমন স্নেহের কন্যাকে নিজের নিকট হইতে 
অনার পাঠাইবার সময়ে শুভ পন্মরেণ তাহার সর্বাঞ্গে ছড়াইয়া দিয়া সাজাইয়া 
দেন, পাবা মা-ও সাঁতাকে সেইভাবে ধ্যালিেগ্য-্বারা সাজাইয়া মানুষের 
ভিতরে  পাঠাইয়া 'দিয়াছলেন। সাঁতা নিজেও বনের খাঁষিপত্রীগণের নিকটে 
{নিজের পারিচয় দিতে গিয়া বালয়াছলেন, 'পাংশগ্ণ্ঠিতসর্বাঙ্গী' তাঁহাকে ' 
দেখিয়া জনকরাজার আর “বিস্ময়ের সামা "ছিল না। এই সাঁতা আবার যোদন 
অসহ শোকে দগ্ধ হইয়া ধারত্র মায়ের কাছে আকুল আহবান জানাইয়াছলেন,_ 
‘তথা মে মাধাঁব দোঁব বিবরং দাতুমহ্ীস'- সোঁদন মাতা ধারন্রীও ব্যাকুল হইয়া 
দ্বধাহত বুকে সীঁতাকে আবার টানিয়া লইয়াছলেন। সীতার উপাখ্যান কতটা 
সত্য ফতটা মিথ্যা তাহা বাঁলবার কোনও উপায় নাই, কিন্তু বাল্মশীকি ধাঁরন্রীকে 
মাতৃমূর্তিতে যে মান;ষের প্রাণের কাছে একান্ত ঘনিষ্ঠ কাঁরয়া আনিয়া দিয়াছেন, 
তাহার ভিতরে মিথ্যা নাই কিছই_সে জীবন্ত সত্য। . ৪ 
বালসশীক মুনির এই বিশ্বাস এর বিশ্বাসজানত কবিকাতির প্রাতধ্ীন . 
দেখিতে পাই মহাকাবি কালিদাসের ভিতরেও। 'রঘ্যবংশে'র মধ্যে দেখিতে পাই, 
লক্ষ্মণ যখন সাঁতাকে বাল্মীক মুনির আশ্রমে নির্বাসিত কারবার রাজাজ্ঞা 
জানাইয়া দিল তখন, 

খ্ততোহ[ভিষঙ্গানলবিপ্রাবদ্ধা 

প্রভসামানাভরণপ্রসূনা। 

4 স্বমৃর্তিলাভপ্রকাতিং ধারত্রীং 
লতেব সীতা সহসা জগাম ॥ 


২২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ছড়াইয়া ফেলিয়া নিজের মাতা ধরণীর বুকে ল্‌টাইয়া পড়ে সীঁতাও তেমনই 
আকস্মিক দঃসংবাদের বাত্যায় আহত হইয়া নিজের কুসুমসম অলঙ্কাররাজি 
চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া, মাতা ধরণীর বুকে ল.টাইয়া পাঁড়লেন। কন্যার : 
এই গভার বেদনায় মা ধরিত্রী কিভাবে সাড়া দিলেন? 

নৃত্যং ময়ুরাঃ কুস্দমানি বৃক্ষাঃ ৮ 

দর্ভান,পান্তান্‌ বিজহহশীরণাঃ। 

তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাব- 

মত্যন্তমাসীদ্বাদতং বনেহাঁপ॥ 
সহসা ময়দুর নত্যত্যাগ করিল, বৃক্ষসকল পম্পত্যাগ করিল, হরিণ অর্ধ-কবিত 
কুশঘাস ফেলিয়া দিল; এমনই করিয়া সমস্ত বনভূমিতে সীতার বেদনায় ক্রন্দন 
জাগয়া উঠিয়াছিল। 
প্যাথবীর এই সজাব মাতৃমর্তি ভারতীয় কবিমনে আধুনিক যুগেও ম্লান 
হয়নাই। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি’, ‘বসুন্ধরা’, ‘মাটির ডাক’ এবং 'পন্রপুটোর 
প্াথবী-সম্বন্ধীয় কবিতার সহিত যাঁহারই পারচয় আছে 'তানই একথার সাক্ষ্য 
দিবেন। শধ্ উচ্ছৰাসে আবেগে নয়, ধাঁর শান্ত গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া: 
আসিয়াছে কাবিচিত্ত ধরণীর এই মাতৃমার্তর পদপ্রান্তে তাই দেখি, বিদায়ের 
সুর বাজিয়াছে যখন কবির চিত্তে তখন [তানি বাঁলতেছেন : 

হে উদাসীন পাঁথাব, 
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে 
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে 
আজ রেখে যাই আমার প্রণাঁত। 

এই ত গেল কাব্যধারার কথা। অন্য দিক্‌ হইতে যাঁদ বিচার কার তবে 
দেখিতে পাই, এঁতরেয় ব্রাহ্মণে (৫।৩।৫) পৃথিবীকে শ্রী বলা হইয়াছে। 
কতকগণ্নীল পরবর্তী কালের উপানিষদের ভিতরেও আমরা দেখতে পাই, 
পৃঁথিবাঁকে শস্য ও সম্পদের দেবী শ্রী বা লক্ষ্মীর সহিত এক করিয়া দেখা 
হইয়াছে। 'নারায়ণোপানিষদে' দেখিতে" পাই, এই মৃত্তিকার পাঁথবাকেই দেবী 
বলা হইয়াছে, তানই শ্রী-শ্রী বা লক্ষী রূপে 'তানিই স্তৃতা এবং আর্চতা। 
- এখানে পাঁথবীর স্তবে দেখিতে পাই_ 


দেবীর বিচিত্র হীতহাস ২৩ 


মৃত্তিকে ব্ৰহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভমাল্ত্িতা। 

মৃত্তিকে দেহ মে পষ্টিং ত্বায়ি সর্বং প্রাতষ্ঠিতম্‌॥ 

" মৃত্তিকে প্রাতাষ্ঠতে সর্বং তন্মে নিন মৃত্তিকে। 

য়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গাঁতম্‌॥ 
‘নারায়ণোগানিষ্ প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করি না; কিন্তু 
এখাৰে লক্ষ্য কারতে হইবে, পাঁথবীর দেবাম্যার্ত ক্রমান্বয়ে কি শ্রদ্ধা-ভন্তির 
আস্পদ হইয়া উঠিতোছল। 

পুরাণাঁদতে ধরা লক্ষমীরই অপর নাম। বহন স্থানে আবার পৃথিবীকে মহা- 
শান্তি বা মহাদেবীরই একাটি বিশেষ রূপ বাঁলয়া বার্ণত দৌখ। পৃথিবী আবার 
ভূশন্তি নামে বিফ-শান্তরুপে খ্যাতা। আমরা গবপ্ত-সাগ্রাজ্যের সময় হইতে 
যত 'বিষূর প্রস্তরমর্ত দোখতে পাই, তাহার আঁধকাংশ মর্ততেই বিষ্ণুর উভয় 
পার্শ্বে তাঁহার দুই শান্তর অবস্থান দেখিতে পাই, ইহারা হইলেন শ্রী এবং ভূ; 
কোথাও কোথাও আমরা তিনটি দেবামার্ত দেখিতে পাই, ইহারা হইলেন শ্রী, 
ভূ এবং নীলা। বিফমর্তির এই পাঁরকল্পনার মধ্যে আমরা বৈদিক স্যরূপী 
বিষ্ণুর একটা আভাস পাই, শ্রী এবং ভূ-শত্তি বোধহয় এখানে পাাথবারই 
সম্পদ্‌-শন্তি এবং প্রজনন-শান্তর পরিচয় বহন করে। 

'কালিকা-পুরাণে' দেখিতে পাই পৃথিবী দেবী জগদ্ধান্রীরূপে জনক রাজার 
দনকট দেখা 'দিয়াছলেন (৩৭ । ২৫-২৮)। আবার পদুত্র নরককেও পাঁথবী 
বাঁলয়াছেন,_“পৃঁথব্যহং জগদ্ধাত্ৰী মদ্রুূপং মুনময়ান্িদমূ: (৩৮।৬৩)। বহুৰ 
পঢুরাণেই পাথবী-দেবীকে আমাদের পৌরাণিক মহাদেবী বা মহাশান্তি দরর্গার 
সাহতই এক করিয়া দেখা হইয়াছে। আমরা আমাদের মহাদেব বা মহাশান্তকে 
মাকণ্ডেয় প;রাণোন্ত চণ্ডীর সাঁহত অভিন্ন কাঁরয়া তাঁহার উৎপত্তি বা বিকাশের 
নানার্প উপাখ্যানিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছি; কিন্তু তথাপি 
দেকীর পূজাবিধি লক্ষ্য করলে আমরা তাঁহার পথবী-রূপের অনেক পারিচয় 
লক্ষ্য কারতে পারি। আমাদের মনে হয়, মাকণ্ডেয় পরুরাণোন্ত চণ্ডীর মধ্যেও 
ছোট ছোট উপাখ্যানের ভিতর দিয়া চণ্ডীর পাঁথবী-রুপক্রের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়৷ চণ্ডীতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মহীস্বরূপেও দেবা নিজেই স্থিতা। 

আধারভূতা জগতস্তমেকা 
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। 
এখানে অবশ্য বলা যায়, দেবীর প্রকাশ ব্যতিত যখন কোথাও আর কিছুই নাই 
তখন পাথবী-্বরূপেও ত দেবীর অবস্থান হইবেই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও 
প্ৰণিধানযোগ্য উল্লেখ রহিয়াছে; দেবী বাঁলয়াছেন,_ 
যদার্‌ণাখ্যদ্বৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যাত। 
তদাহং ভ্রমরং রূপং কৃত্বাহসংখ্যেয়যট্‌পদম্‌॥ 


“যখন অরণাস্দর ভ্রিভুবনে মহাবাধার সৃষ্টি করিবে তখন আমি অসংখ্য 
ভরমরবিশিষ্ট ভ্রেমরসদ্‌শ) রূপ ধারণ করিয়া ব্রেলোকোর হিতের জন্য মহাসূরকে 
বধ কারব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামর বলিয়া স্তব করিবে” কিন্তু 8 
চণ্ডীর এই ভ্রামরী রূপের ভিতরে সম্ভবতঃ অন্য তাৎপর্য নিহিত আছে। E 
পৃথিবাঁই ভ্রামরাী, এইজন্যই বোধহয় দেবী ভগবতাঁও ভ্রামরণ। বেদের ভিতরে 
দেখিতে পাই, মাতা পৃখিবাঁ নানা ভাবে মধুর সহিত ফ্য্ত; পৃথিবী মধুমতী, | 
মধ্ব্রতা, মধুদৃুখাঁতিনি মধুময়ী। এইরুপে মধুর সহত যোগের ফলে 
সম্ভবতঃ পৃথিবাঁকে ভ্রামরণ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই ' 
তৈত্তিরাঁয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে 'সরঘা" বলিয়া আভহিত করা হইয়াছে; 'সরঘা' fF 
শব্দের অর্থ মধ্নুমক্ষকা। এইভাবেই পাবা ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন, আবার 
প্‌খিবাঁর সহিত অভিন্ন হইয়া দেবাও ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন। 

চণ্ডাতে আবার আমরা দেখিতে পাই;_ 


অশ্বিকার উল্লেখ পাই। সেখানে ভাগনী আম্বিকার সাঁহত তাঁহাকে যজ্ঞ-ভাগ 
গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে । তৈত্তিরাঁ বাহ্মণেও আমরা রদ্র-ভগিনী অশ্বিকার 
উল্লেখ পাই। শতপথ -বাহ্মণেও অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। সেখানে বলা 


ঞ 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস হং 


হইয়াছে, “তান তাহা (এই মন্রে) হোম করেন। হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, 
ভাঁগনশ আঁম্বকার সাহত তাহা সেবন কর! স্বাহা!” “অম্বিকা নামে ইহার 
ভাগনী (আছেন), তাঁহারই সাঁহত ইহার (দ্রের) এই ভাগ।” (৫1 ৩।৯)। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আবার অম্বিকাকে রূদ্রের পর্ীরূপে দেখিতে পাইতোছি। 
তৈত্তিরায় ব্ৰাহ্মণে এবং কাঠক-সংহিতায় আবার দেখিতে পাই এই অম্বিকাকেই 
“শরৎ’*্বলা হইয়াছে (শরদ্বৈ অম্বিকা)। এই শরৎ-রুপণী অম্বিকার পুজাই 


. হইল শারদীয়া পূজা । এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, শরকাল হইতে বাঙলা- 


দেশের শস্যখতুর আরম্ভ; দেবীপ.ুজার আরম্ভও তাই শরৎকালে ৷ আমাদের শস্য- 
খাতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে; আবার লক্ষ্য কাঁরলে দেখিতে পাইব, 
এই শরৎ হইতে বসন্ত পর্যন্তই হইল বাঙলাদেশে সর্বপ্রকারের দেবীপ্‌জার 
কাল; শারদীয়া আম্বকাপুজা-দ্বারা দেবীপুজার আরম্ভ; তার পরে লক্ষীপজা, 
কালীপূজা, জগদ্ধান্ৰীপ্‌জা, বাসন্তীপুজা, অন্নপূ্ণাপুজায় বাৎসারক দেবী- 
পূজার শেষ। 

দূর্গাপুজার ভিতরেও দেখিতে পাই, পূজার প্রথম অঙ্গ হইল বন্তীতে 
দেবীর বোধন। এই বোধনের সময়ে দেবীর প্রতীক হইল ক? দেবী সেখানে 
বিজ্বশাখা। ইহার তাৎপর্য বক? ইহার পরেই দেখি, দেবীর স্নান, প্রতিষ্ঠা এবং 
পূজা হইল নবপন্রিকায়। এই নবপন্রিকা বক? একটি কলাগাছের সাহত কচু, 
হারদ্রা, জয়ন্তী, িজ্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে বাঁধয়া যে 
শস্য-বধ্; নির্মাণ করা হয়, এই শস্যবধূই নবপাত্িকা। এই শস্যবধূকেই 
দেবীর প্রতণীক বাঁলয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পুজা কারিতে হয়, তাহার কারণ 
শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পুজা। পরবতাঁঁ কালের 
'বাভন্ন দুর্গাপূজার বাধতে এই নবপন্রিকার বিভন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
দর্গাপুজাবাধতে দেখতে পাই রম্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন রাহ্মণী, 
রস্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধান্যের আঁিষ্ঠারী 
দেবী হইলেন লক্ষী । নবপান্নিকার শস্যুসমূহের দেবার সাঁহত যোগের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে; দেবা হারিদ্রার্ণ বলয়া হরিদ্রার দেবাঁত্ব, তান জয়রপিণী 
বালিয়া জয়ন্তী, মানদায়িনী বাঁলয়া মানের সাঁহত তাঁহার যোগ; বিজ্ব শঙ্কর- 
প্রয় বলিয়া দেবীর স্বরুপত্ব লাভ করিয়াছে; [ুদবী শোকরাহতা বলয়া অশোকে 
তাঁহার অধিষ্ঠান; জীবের প্রাণদায়িনীরূপে দেবী ধান্যরুপা; দেবী অসংর- 
-এইজন্য, দাঁড়ম্বেও দেবীর অধিষ্ঠান। বলা বাহুল্য, এই সবই হইল 
পৌরাণিক দ্গাদেবীর সাহত এই শস্য-দেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার 
একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পাঁথবীরই রুপভেদ, সুতরাং 


২৬ ভারতের শব্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদি- 
মাতা পৃঁথবীর পূজা অনেকখানি মিলিয়া আছে। 

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছ, পৃথিবীতে দেবী-বুদ্ধি কেবল আমাদের ধর্ম- 
বিশ্বাসেই একটা সক্রিয় রূপ গ্রহণ করে নাই, আমাদের ভারতীয় সাহিত্যবোধকেও 
তাহা বিভিন্ন যুগে প্রভাবিত করিয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ ধারয়া এই ভাবাট 
আমাদের জাতীয় মানসে পারপালিত ও পাঁরশোধিত হইয়া ইহা আমাদের 
এঁতিহ্যেরই একটি বড় উপাদানরুপে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমাদের উনবিংশ 
শতকের স্বাদেশিকতা-বোধের জাগরণের মধ্যেও এই এঁতিহ্যের গভীর প্রভাব 
লক্ষ্য করিতে পারি; শন্তিবাদ-প্রভাবত আমাদের উনবিংশ শতকের ধর্ম, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি লইয়া পরে আমরা যখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব 
তখনই এ-সকল বিষয় আমরা পরিষ্কার কারিতে চেষ্টা কাঁরব। 


(খ) পার্বতী উমা 


আমরা পার্বতী উমার ধারাটির আলোচনা করিতে চাই। উমা আমাদের চিত্তে 
সত্য সত্যই বহনশোভমানা। কখনও তানি তাঁহার অতসীকুসমমবর্ণাভা দীপ্তিতে 
মঙ্গলময়ী মাতৃমর্তিতে বিরাজমানা, কখনও আবার তাঁহার নবীন হেমকান্তিতে 
আমাদের মাটির ঘরের স্নেহের দুলালী--আদাঁরণী কন্যা। এই শৈলস্মতা 
পার্বতী হিমালয়ের কোন্‌ বিদুর প্রান্তভুমিতে নবজলদশব্দে ঈষদুদ্ভিন্ন রত্ব- 
কান্তি শস্যাৎকুররুপে প্রথম দেখা দিয়াছিলেন, তখনকার দিক্‌সমুহের প্রসন্নতায় 
ধ্যীলহীন বায়প্রবাহের ভিতরে কাঁহারা পুজ্পকৃষ্টি এবং শঙ্খনাদের দ্বারা এই 
দেবীর আবির্ভাব স্বাগত করিয়াছিলেন, কেহই সেকথা আমাদিগকে স্পষ্ট 
করিয়া বলিয়া দেন নাই। হিমালয়ের সেই গহন রহস্যভূমিতে আজ* আর 
আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, আজ শুধু দূর হইতে বুদ্ধির সাহায্যে সম্ভাবনা- 
|| 

এ-বিষয়ে প্রথমেই একটি সংশয় উপস্থিত কারতেছি। উমা শব্দটি বক সংস্কৃত 
শব্দ? ইহার অর্থ কিঃ অভিধানে ইহার স্পষ্ট কোনও প্রকতিপ্রত্যয় নির্দেশ 
করা হয় নাই। কতকগুলি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার অধিকাংশই মনগড়া। কেহ 
কেহ বলিয়াছেন, 'উ' শব্দের অর্থ শিব, আর মা’ শব্দের অর্থ শ্রী; শিবের শ্রী 
এই অর্থে পার্বতী হইলেন উমা। আবার 'মা* শব্দের অর্থ 'মননকারণ'ও করা 
হইয়াছে; যিনি শিবকে (পতিরুপে) ধ্যান করেন [তান উমা। "মা" শব্দের 
‘পরিমাণ করা' অর্থও লওয়া যাইতে পারে; শিবের যান পাঁরমাপক্ক, অর্থাৎ 
যাঁহার ভিতর দিয়া অপরিমেয় শিব সৃষ্টি-প্রপণ্ট রূপে পরিমিত হন সেই 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ২৭ 


" শান্তরুপিণীই হইলেন উমা। আমাদের কাঁব ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' 
উমা অর্থে শিবের শ্রীই গ্রহণ কাঁরয়াছেন।_ 
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার। 
বুবিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার! 
[শবায়নকার রামকৃষ্ণ আবার আরও মজার ব্যাখ্যা দিয়াছেন,_ 
iy উমা উমা শব্দ হৈল ভূমি্ঠের কালে। 
কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে॥ 
( কাঁব কালিদাস কিন্তু অন্য কথা বালয়াছেন। মদনভন্মের পরে শিরকতূক 
প্রতুখ্যাত হইয়া পাতা হিমালয়ের গৌরশ্‌ঞ্গো গমন করিয়া একাকিনী কৃচ্ছ/ 
তপস্যায় মনোনিবেশ কারলেন; স্নেহের দুলাল কন্যার নবযৌবনে এই তপঃ- 
কচ্ছতো মায়ের অন্তরে আঘাত করিল; তানি কন্যাকে বাঁললেন, 'উ মাওহে, 
তোমাকে দখলে আমার কষ্ট হয়-তুমি আর এই তপস্যা কারও না ৷_ 
তাং পার্বতীত্যাঁভজনেন নাম্না 
বন্ধাপ্রয়াং বন্ধুজনো জব্হাব। 
উ মোত মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা 
পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম॥ 
বন্ধ্জনেরা স্বজনপ্রয়া তাহাকে তাহার কুলোপাধি অনসারে পার্বতী বলয়া 
ডাকতেন; পরে 'উ-_ওহে, মা-তপস্যা কারও না'_এই বাক্য দ্বারা সে মাতা 
কর্তৃক তপস্যা হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল বাঁলয়া সেই সমখী উমা আখ্যা লাভ 
করিয়াছিল । 
এখানে একটি তথ্য বিশেষ কাঁরয়া লক্ষ্য করতে হইবে; উমা নামা হিমালয় 
দূহিতার মূল নাম নহে, মূলে তিন পার্বতী, গিরিজা প্রভাত নামেই খ্যাতা 
ছিলেন; যেমন করিয়া হোক, উমা নামটি তাঁহার সম্বন্ধে পরে প্রযযন্ত হইয়াছে। 
কালিদাস যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কাব্যচমৎকৃতি বার্ধিত হইয়াছে, কিন্তু 
উমা শব্দটির মূল অর্থ সম্বন্ধে সংশয় আরও বাদ্তপরাপ্ত হইয়াছে। ‘কালিকা- 
পুরাণে, 'কুমার-সম্ভবে' প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রতিধৰানি মাত্ৰ দেখিতে পাই।_ 
যতো হি তপসে পরা বনং গন্ভুং চ মেনকা। 
উ মোত তেন সোমোত নাম প্রাপ তদা সতী 
প.্রাণাঁদতে উমা শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়; সে-সব ব্যাখ্যায় তত্ব 
গভীরতা যাহাই থাকুক, ব্যৎপা্তগত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মেলে না! 
'বরাহ-প;রাণে' বলা হইয়াছেন পর্বে নারায়ণ একা ছিলেন, এই হাঁরর পরে 
আর কিছুই ছিল না। [তান একা একা কখনই রাত লাভ করিতে পারিলেন না! 
তাঁহার এইরূপ দ্বিতীয় চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য বন্্যাত্মকা চিন্তা 
হইল; এই চিন্তা অভাব-সংজ্ঞা এবং ভাস্কর-সান্নভা। {তান তখন দ্বিধাভূত 


C 
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হইলেন_ এই দ্বিধাভূত রূপই হইল উ-মা রূপ; এই উ-মাই একাক্ষরীভূত হইয়া. 
উমা সংজ্ঞা লাভ কাঁরলেন এবং এই সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি কারলেন। J 

পর্ব নারায়ণস্ত্রেকো নাসী কণ্চিদ্ধরে পরম্‌। 

সৈক (2) এব রতিং লেভে নৈব স্বচ্ছন্দকর্মকৃং॥ 

তস্য দ্বিতীয়মিচ্ছন্তশ্চিন্তা ব্দদ্ধ্যাত্মকা বভোঁ। 

অভাবেত্যেব সংজ্ঞায়া ক্ষণভাস্কর-সন্নিভা॥ ৪ 

তস্য অপি দ্বিধা-ভুতা চিন্তাভুদ্‌ ব্ৰহ্মবাদিনঃ। 

উমেতি সংজ্ঞয়া যত্তৎ সদা মধ্যে ব্যবস্থিতা॥ 

উমেত্যেকাক্ষরীভূতা সসর্জেমাং মহীন্তদা। ৭ 
ইহা বৃহদারণ্যক উপানিষদের সেই প্রসিদ্ধ শ্রৃতে-স একাকী নৈব রেমে' 3 
প্রভৃতির সহিত শিব-শন্তি-তত্বকে 'িলাইয়া দিয়া একটা ব্যাখ্যার চৈষ্টা মান্র। ন 
উমা কথাটিকে অনেকে ‘অ-উ-ম'-জাত ওঁ বা প্রণবেরই রূপান্তর বালয়া ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকেন। প্রণবই গায়ন্রীর বাচক, আর গায়ন্রাই ভর্গরূপিণী আদিশক্তি। 
মাকণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্ৰহ্মা দেবীকে স্তাতি করিয়াছেন 

অর্ধমান্রা স্থিতা নিত্যা যানচ্চার্যা বিশেষতঃ । 

ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥ 
কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন, “উমার স্বরূপ_ওঁ মা।” স্বমত পাঁরপোষণের 
জন্য উমা শব্দের যিনিই যে ব্যাখ্যা দন না কেন, কোনও ব্যাখ্যাই সর্ব'জনগ্রাহ্য 
নহে; উমা শব্দের ব্যাখ্যার এত বৈচিত্রাই আমাদের মনে সংশয় তুলিয়াছে, হয়ত 
উমা শব্দটি মূলতঃ কোনও সংস্কৃত শব্দ নয়। | 

এই প্রসঙ্গে পার্বতী নামটিকেও একট; লক্ষ্য করিতে হইবে। পার্বতী 4 

শব্দটিকে আমরা পর্বততনয়া এই অর্থেই বর্তমানে গ্রহণ করিয়া থাঁক। মূলে 
শব্দটির এই অর্থ ছিল না। পর্বত-সম্বন্ধায়া এই অর্থে শব্দাটর ব্যবহার বেদে 
পাওয়া যায়। ‘শতপথ-ব্রাহ্মণে’ পবতি-স্বরূপা এই অর্থে পার্বতী ও পর্বতপনত্রী 
এই অর্থে পাবতেয়ণ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই (১৫1১৫, ১৭)। সাংখ্যায়ন- 
ব্ৰাহ্মণে পর্বত-পত, এই অর্থে দক্ষকেই ‘পার্বাত’ বলা হইয়াছে (৪।৪)। তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে পর্বতে আছে বা' পুর্বত-সম্বন্ধীয় এই অর্থ হইতেই পরে 
পর্বত-পনন্র বা পর্বত-কন্যা এই অর্থের বহুল প্রচার দেখা দিয়াছে। আমরা পরে 
দেখিতে পাইব, মাকণ্ডেয় চণ্ডাতে যেখানে চণ্ডীঁকে পার্বতী বলা হইয়াছে 
সেখানে পার্বতী পর্বত-কন্যা নহেন, পর্বতস্থিতা বা পর্বতবাঁসিনী। এ-তথ্য- 
গলির উল্লেখ করিতোঁছি এইজন্য যে, আমাদের দেবাস্পার্বতগও হয়ত মূলে 
পর্বত-কন্যা পাতা নহেন, তিনি পর্ব তাধিষ্ঠা্রী দেবী বা পর্বতবাসিনী দেবী 
বলিয়া পার্বতী। পূথিবাঁর ধর্মের ইতিহাসে পঢরাকালে আমরা বহ দেশেই 
এইরূপ পার্বতী-দেবীর (Mountain-goddess) উল্লেখ পাই। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ২৯ 


এই পার্বতী উমাকে আমরা দেবীর্‌পে প্রথম কখন কিভাবে পাইয়াছি 
তাহার ইতিহাস আলোচনা কাঁরতে গেলে প্রথমে দেবীকেই আমরা প্রথম কিভাবে 
কোথায় পাইয়াছি সেই কথাটির একটু আলোচনা করিতে হয়। সাধারণতঃ 
বর্তমান কালের দেবীপুজা-বিধানে খগৃবেদের দেবীসুন্তকেই দেবার 
প্রাচঈনতম মল্ল বলয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই দেবীসূ্ত হইল খগৃবেদের 
দশম মন্ডলের ১২৫শ সূক্ত। সুক্তটির মধ্যে এীতহাসিক দৃষ্টিতে কোনও মাতৃ- 
দেবীর উল্লেখ আছে বাঁলয়া মনে কারি না; বিশেষ একটি দার্শনিক ব্যাখ্যাদ্বারাই 
সুন্তাটকে -পরবত কালের শ্তিদেবীর সাহত য্যন্ত কাঁরয়া লওয়া হইয়াছে। 
এই দেবাসৃন্তুটি হইল অক্ভূণ খাষির বাক্‌-নাম্নী রদ্মবাদিনী কন্যার উত্তি। 
স্রুপ-প্রাতষ্ঠার ফলে তিনি ব্রহ্ম-তাদাত্্য লাভ করিয়াছেন; সেই ব্ক্গ-তাদাত্্য 
লাভের ক্ষণে তান উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বিশ্বভুবন চরাচরের যাহা কিছু 
সবই; রক্গ_-অতএব সবই তান। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন,_“আমি রদদ্র বস; 
আঁদত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ কার ; মিত-বরুণ, ইন্দ্-অগ্নি এবং অশ্বিনী 
কুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি। আমি শন্ুহন্তা সোম, ছষ্টা, পা, এবং ভগ 
নামক দেবতাগণকে ধারণ করি; যজ্ঞাদর জন্য হবিজ্মান্‌ যজমানকে আমিই 
যন্তফলরুপ ধন বিধান কারিয়া থাকি। আমিই জগতের একমাত্র অধাশ্বরী, আমি 
ধনসমূহের দার; আমি যজ্ঞাঙ্গের প্রথমা_ জ্ঞানরুপা; বহুভাবে অবাস্থতা, 
বহরভাবেপ্রাবষ্টা আমাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। জাব যে অন্ন ভক্ষণ 
করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে, এ-সকল আমাকর্তৃকই সাধিত হইতেছে; এইরূপে 
যে আমাকে ব্াঝতে না পারে সে-ই ক্ষাণতা প্রাপ্ত হয়। আমিই স্বয়ং এই সব 
বলি (উপদেশ করি), দেবতা এবং মানবগণ-কর্তৃক ইহাই সোবিত হয়; যাহাকে 
যাহাকে আম ইচ্ছা কার তাহাকে তাহাকে উন্নত (উগ্র) করিয়া তুলি,_তাহাকে 
ব্ৰহ্মা, তাহাকে খাঁষ, তাহাকে সুমেধা করি। ব্রহ্গাদ্বেষী হননযোগ্যের হননের 
নাত আগিই রযুদ্রের জন্য ধনে জ্যা আরোপণ কার; আমিই জনগণের জন্য 
সংগ্রাম করি; আমিই দায়লোক এবং ভূলোকে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছ। 
এই সকলের (দুশ্যমান সব কিছার) পিতাকে আমিই প্রসব কু; ইহার উপরে 
আমার যোন-জলে--অন্তঃসমদদ্রে (স্বায়নমতে সমদদ্রু এখানে পরমাত্মা, জল 
ব্যাপনশীলা ধাবাত্তি)। এইজন্যই বিশ্বভূবনকে আমি বিবিধভাবে ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থান করি; এ দাঢুলোককেও আমিই দেহদবারা স্পর্শ করিয়া আছি। আরভমান 
বিশ্বতূবনকে আমিই বায়: ন্যয় প্রবর্তিত কাঁর, আমি দঢুলোকেরও পর, আমি 
পাথিকীরও পর ইহাই সামার মহিমা”, 

পরব কালের শত্তিতত্বের সাহত এই স্তর চমৎকার শিল বলিয়াই 


৯অহং __ ৯অহং র্রোভ্কসনীশ্চরামি ইত্যাদি, (১০।১২৫। ১-৮)। 
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সম্ভবতঃ এই জন্তাট শান্তপৃজা এবং শান্ত-সাধনার ক্ষেত্রে এমন বিশেষভাবে 
গৃহীত হইয়াছে। সুক্তটতে ব্রন্মের শক্তি ও মাহমাই খ্যাপত হইয়াছে, তাঁদচ্ছায় 
এবং তচ্ছান্ততেই সব কিছু সৃষ্ট ও সাধিত হইতেছে। সূ্তটির মধ্যে দেখিতে 
পাইতোছ, শন্তি ও শল্তিমান্‌ অবিনাভাবে বদ্ধ হইয়া আছে। পরবতাঁ দেবী 
বা শক্তির ইহাই বাঁজরুপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পরবতী 
কালে বিকাশত শক্তিতত্বের দৃষ্টিতে সুক্তটির চমৎকার ব্যাখ্যা সম্ভব হুইলেও 
ইহার ভিতরে শীন্ত-আরাধনা বা দেবী-আরাধনার কোনও কথা নাই। 
বৈদিক আর একটি স্মন্তের সহিতও পরবর্তী দেবকে যুক্ত করা হয়, তাহা 
হইল খগ্‌বেদের রান্রিসূন্ত (১০ । ১০।১২৭)। সুক্তাট এই, “আগমনক্যারণা 
দেবী রান্রী বহুদেশে প্রকাশমানা হইয়া (সবাঁকছ?) িশেষরূপে দেখলেন; 
'সকল শ্রী ধারণ কাঁরলেন। অমতা্যা দেবী বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপ্ত করিলেন_ নীচু 
এবং উচু উভয়ই, এবং জ্যোতিদ্বারা তম নাশ কারলেন। আগমনকাঁরণ দেবী 
ভাগনী উষাকে নিরস্কৃত করেন; তম অপগত হয়। সেই রান্রী আজ আমাদের 
(প্রাতি প্রসন্না হউন)_যাঁহার আগমনে আমরা সুখে অবস্থান কার- যেমন বৃক্ষে 
পক্ষিগ্ণ বসাঁত করে। গ্রামগুলি সুখে শয়ন করে, পদযুন্ত প্রাণসমূহ) সুখে 
শয়ন করে, পক্ষিগণ শয়ন করে; আর্থগণ এবং শ্যেনসকলও সুখে শয়ন করে। 
হে রানি, বৃষী ও ব্‌ককে দুর কর, তস্কর দুর কর; তাহার পরে আমাদের 
নিকট 'সুতরা” (সুখে ত্রাণ করে যে) হও। সর্ববস্তুতে কৃষ্ণবর্ণে ব্যন্ত তম আমার 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে; হে উষা, যা কিছু খণের ন্যায় তাহা দূর কর। হে 
দাঢলোক-দ্যহিতা, তোমাকে (দুগ্ধবতী) গাভীর ন্যায় কাছে গিয়া প্রসন্না 
কারতোছ; আমরা জয় কারব; হে রাত্রি, আমাদের স্তব গ্রহণ কর।" 

খগৃবেদের এই রান্র-সমন্তাট কি করিয়া পরবতাঁ কালে মাতৃপৃজার দেবীর 
সঙ্গে মিলিয়া গেল তাহার ইতিহাসও এখন স্পষ্ট বুঝতোঁছ না। খগৃবেদে 
রানির স্তব আরও আছে।” শুরুষজনর্বেদে দ্ঢুলোক-ভূলোক অন্ধকারে “ভরিয়া 
দেয় যে রাত্রি তাহার স্তুতি করা হইয়াছে (৩৪।৩২)। অথর্ববেদে একাধিক 
. স্থলে রান্রর স্তর দেখিতে পাই। একাম্টকা (মাঘকৃষ্ণান্টমী) রাত্রির নিকটে 
প্রার্থনা দেখি। ত 

যাং দেবাঃ প্রাতনন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীং। 
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী॥-(৩।১০।২) 

অথর্ববেদের ১৯1৪৭ ৷ ১-২, ১৯।৪৯।১, ৪, ৮ প্রভৃতি সূন্তে আমরা বাভন্ন- 
ভাবে রান্রির স্তব দেখিতে পাই। আবার পক্ষের অন্তর্গত বিভন্ন প্রকারের রাত্রি 

২ রান্রী ব্যখ্যদায়তী পররুত্তা দেব্যক্ষভিঃ © 


বিশবা অধি শ্রিয়োহধিতা॥ ইত্যাদি। 
০হরয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং, ইত্যাদি (১।৩৫।১) 


ছা 


দেবীর বিচিত্র হীতহাস ৩১ 


যথা, িনীবালণ (দৃজ্টচন্দ্রা অমাবস্যা), কুহু নেম্টচন্দ্রা অমাবস্যা), রাকা প্রভৃতির 
স্তব ও তাহাদের নিকট প্রার্থনা দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে খগৃবেদোন্ত প্রসিদ্ধ 
রানরি-সন্তাট দেবীর সহিত হস্ত হইয়া গেল কেন? পরবর্তী” কালে অবশ্য 
দেবার সাঁহত যন করিয়া রান্ি-সৃত্তের নানা গভীরার্থক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
দেখিতে পাইতেছি; এবব্যাখ্যাগীল দেবীর সহিত রান্র-সন্তের রাত্রির যত 
হইয়া জাইবার ক লেক রাবার নিন 
করি; প্রথম তিনটি সূক্তের মধ্যেই রান্রিকে দেবা’ রূপে বার্ণত দেখি। বেদের 
মধ্যে যাহাই দ্যোতনশীল তাহাই 'দেব', যাহা দ্যোতনশীলা তাহাই 'দেবী'। 
রাত্রি সেই অর্থেই বেদে দেবী। কিন্তু এই 'দেবী'র সূত্র ধারয়াই কিরাত দেবী 
মাতৃদেবীর সাঁহত মিশিয়া গগয়াছেন? “সাম-বিধান-ব্রাহ্মণে' অবশ্য রান্রিকে 
একেবারে কন্যারপণা, শিখশ্ডিনী (ময়রপদ্চ্ছভূষণা), পাশহস্তা যৃবতা কুমারী 
রুূপেই দেখিতে পাই (৩।৮।২))৪ “সাম-বিধানব্রান্মণ' খুব প্রাচীন ব্রাহ্মণ- 
গ্রন্থ নহে ৷ পঢ়রাণে ও তন্তে এই রান্রি-দেবীর নানা প্রকার তত্ব গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 


ব্রহ্মমায়াত্মিকা', দ্বিতীয়তঃ রাত্রি “পরমেশলয়াত্মিকা'। এই রানির অধিষ্ঠান 
দেবীই হইলেন ‘ভুবনেশ্বর’ । তল্ল্রাদতে দোখতে পাই 'শিব-শান্তি-তত্ুকে স্থানে 
স্থানে দিবা-রাি-তত্বু রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; সেখানে লয়াত্মকা রাই 
শন্তি। 'দেবী-পনুরাণে' আছে__ 
দিবসোহহং বরারোহে রজনী ত্বং নিগদ্যসে। 
দবসোহহং ম্হূর্তশ্চ ত্বং সন্ধ্যাকাল এব চ॥--১২৭। ১৮৩ 
আবার দেবীর 'বাভন্ন নামের যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে দেবী 
শসনীবালী কুহুশ্চৈব রাকা চান মত তথা ।--১২৭। ১৭২ 
তল্লমতে 'মাক্ন্ডেয় চণ্ডী'র প্রথম অধ্যায়ের ৭০ হইতে ৭ সংখ্যক মন্তকে 
রান্রিসূন্ত বলা হয়; ইহার মধ্যেই দেখিতে পাই দেবীকে 'কালরান্রর্মহারান্রি- 
মে“হরাত্রিশ্চ দারুণা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে 
'কালরান্র' হইতেই পরবর্তী কালে কালীর উদ্ভব হইয়াছে। 
বেদের মধ্যেই দেবীর সন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ মনে কাঁরয়াছেন আসলে 
দেবী হইলেন বৈদিক যজ্ঞাগ্ন। অগ্নই সকল শান্তির উৎস--এইজন্য অশনি শান্ত- 


82778 কন্যাং শিখাশ্ডিনীং পাশহস্তাং য্ববতীং কুমারিণাম 
স্বামী জগদাঁবরাননদ-সম্পাঁদিত 'শ্রীতরীচণ্ডা'র ৪২ পক্ঠার পাদটণকায় উদ্ধৃত। 


1 = 


৩২ ভারতের শল্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


রূপিণী দেবী । খগৃবেদের__ 
বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো 
বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমী বাঃ। 
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মীণ 


স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতো ॥--৩।১৫।১ 

হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ তেজঃদ্বারা অত্যন্ত দাপ্তিমান্‌, তুমি শন্রাদগরে এবং 
রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর। অগ্নি উৎকৃষ্ট, সখপ্রদ, মহান্‌ এবং উত্তম 
আহ্বানযূক্ত। আমি তাঁহারই রক্ষণে থাঁকব।_রঃ দঃ 

এই মন্তাট সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন,_খখ্েদে আীগ্নরটপণন 
দন্গাদেবীকে শত্দুবধকারণী ও রাক্ষসহন্ত্রী বা অস:রনাশিনী বলা হইয়াছে।' 
ইহার সহিত অনেকে তৌন্তরীয় আরণ্যকের 'নারায়ণীয় উপানিষদে'র ‘তামগ্নিবণাং 
তপসা জবলন্তীং' প্ৰভৃতি শ্লোকটিরও উল্লেখ করিয়া দুর্গাই যে যজ্ঞাগ্ন এ-কথা 
প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'মূণ্ডক-উপানিষদে'র যজ্ঞাগ্নির সপ্ত- 
[শিখাকেই কালী, করালী, মনোজবা প্রভৃতি সপ্তনাম দানের কথাও এপপ্রসঙ্গে 
স্মরণ করিতে পারি। এ-বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাঁধ মহাশয় বলিয়াছেন, 
“এই-সকল সনক্ে অগ্নির যে যে গুণ ও কর্ম ব্যস্ত হইয়াছে, সে সে গুণ ও কর্ম 
সংক্ষেপে দেবী-সন্তেও হইয়াছে, পুরাণোন্ত দুর্গার স্তোত্রে সবিস্তারে হইয়াছে। 
, অতএব দদর্গাতে যে শান্ত অগ্নিতেও সেই শান্ত অনুভূত হইয়াছিল। অগ্নি 
তেজোময় ৷ দুর্গা যাবতায় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। খাঁষগণ যজ্জীয় আগ্নতে 
সম্মিলিত তেজঃ অনুভব করিয়াছিলেন।”* দেবীর বিজ্বশাখায় বোধন-বিষয়ে 
বিদ্যানিধি মহাশয় 'বালিয়াছেন, “অরণি দ্বারা অদ্নি-উৎপাদনের নাম বোধন। 
বিজ্বকান্ঠের অরণি; এই হেতু দেবী বিক্ববাসিনী। দুর্গা আঁ্ন-স্বরূপা। অগ্নি 
সকল শান্তির প্রাতনিধি। অরণিতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নি কুমার । 'তানই 
কুমারী দরগা । কাষ্ঠে যে অগ্নি সুপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, 
যেন নাদ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়” 

যেট;কু তথ্য (এবং অধিকাংশই ব্যাখ্যা) অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাগ্নকে দুর্গা 
বলা হয় সে সিদ্ধান্ত আমাদের নিকটে খুব প্রমাণসহ মনে হয় না; অর্থাৎ বৈদিক 
যজ্ঞাগ্ন হইতেই পৌরাণিক দুর্গা দেবীর উৎপত্তি এমন কথা বাবার 
যৌন্তিকতা দেখিতে পাই না। তবে আমরা পূবেই বালয়াছি, পৌরাণিক মহা- 
দেবীর মধ্যে বহুযুগের বহুধারা আসিয়া মাশয়া গিয়াছে, এই বহ্যধারার মধ্যে 
দেবার যজ্ঞাস্নিরূপের একটি অস্পষ্ট ধারাও আসিয়া দেবীকে পন্টে কাঁরয়াছে। 
আমরা 'দেবী-পনরাণে'র মধ্যে দেখিতে পাই, বাহিস্থা দেবঁকেই দেবতাগণের মধ্যে 


* পৃজা-পাবণ, ৯২ প। 
৭এ, ১২৯ পডু। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৩৩ 


সর্বোত্তমা বলা হইয়াছে, এবং কুণ্ডস্থা দেবাঁই মানুষকে বিজয়, ভূমিলাভ, 
প্রয়ত্ব, বিদ্যা-সৌভাগ্য-পন্ত্রাদি দান করিয়া থাকেন। 
সর্বেষামেব দেবানাং কিতা দেবী চোত্তমা। 
বিশেষেণ তু বাহিস্থা আয়নুরারোগ্যদা মতা 
জয়ং ভূঁমিলাভন্তু প্রিয়ত্বং সর্বমানবান্‌। 
,. বিদ্যা-সৌভাগ্য-পদাদি কুণ্ডস্থা সংপ্রষচ্ছাত॥ 
এই কুণ্ডদ্থা বাঁহুরুপণী দেবাতেই ঘৃতধারা দিয়া বা গহগানে ঘৃতধারা দিয়া 
'বস্ধারা'র ব্যবস্থা কাঁরতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'দেবী-পুরাণ'-নামক 
উপপণুরাণের্ররচনাকালেও বহিরুপণী দেবীর ধারণা ছিল। প্রচালত দ্গা- 
পৃজা-বাধতেও যজ্ঞ একটি প্রধান অন:জ্ঠেয অঙ্গ বালয়া সর্বজনস্বীকৃত। 
দবদ্যাপাতি-সঙ্কলিত 'দূর্গাভান্তিতরাঞ্গাণী”-নামক দর্গাপজাশীবাধতে যজ্ঞ- 
{বিষয়ক আরও একটি জিনিস লক্ষ্য কারতে পারি। দেবাপন্জার বাভিন্ন অঙ্গ 
বর্ণনার পরেই দেখিতে পাই ইহার কোন্‌ অঙ্গের অনুষ্ঠানের দ্বারা কোন্‌ যজ্ঞের 
ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা। সমস্ত গ্রল্থখানি পড়লে মনে হয় তান্তিক দুর্গা- 
পূজা-বিধি যেন বৌদক বাবিধ যাগ-যজ্ঞেরই পরিবর্তে অনুষ্ঠেয় ধরমকার্ষ । 
কিন্তু এই-সব সত্তেও প্রচালত দর্গাপুজা বৈদিক “শরৎকালীন বজ্ঞ' মাত, একথা 
গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, বা যজ্ঞাগ্নর বর্ণনা মধ্যেই আমরা দেবীকে খ:ুঁজিয়া পাই 
এমন কথা স্বীকার কারব না। 
প্রসঙ্গক্রমে আমরা বৈদিক সাবিত্রী দেবীর কথাও উল্লেখ কারতে পাঁর। 
বেদে অবশ্য সাবিত দেবী বালয়া কোনও দেবী পাই না-সাবত্রী দেবীকে 
বেদ-অবলম্বনে পরবতর্ণ কালে গাঁড়য়া লইয়াছি। এই সাবিত্রীকে বৈদিক 
সরস্বতী এবং গায়ত্রী এই উভয় দেবীর মিশ্রণজাত বলিয়া মনে হয়। বৈদিক 
সরস্বতী মূলতঃ নদী-পরে সরস্বতী-নদাী-অধিষ্ঠারী দেবী--পরে তান 
বাগৃদেবী। এক সময়ে দেবগণের হাত এড়াইবার জন্য তিনি সিংহরুপ ধারণ 
করিয়াছিলেন; এইজন্য তান সংহবাহনা। সিংহবাহনা সরস্বতীমার্ত বহু 
পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন সরস্বতীর সিংহবাহনকে অবলম্বন 
কারয়াই আমাদের পরবর্তী কালের মহাদেবাও সিংহবাহনা হইয়া উচঠিয়াছেন। 
যাহা হোক, বাগ্‌দেবী সরস্বতীই পরবর্তী কালে বেদমাতা-রূপে কীর্তিতা 
হইলেন। জ্ঞানরূপা জ্যোতির্ময় বাগৃদেবী সরস্বতীই আবার গায়তীর সহিত 
শিয়া গেলেন। গায়ত্রী মূলে একটি সংপ্রাস্ধ বৈদিক মন্ত 
তৎ সপরতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমাহ 
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াং॥ 


৬বজ্গাবাসী সং, ২৫। ৪, ৫ 
৯ঈশানচন্দ্র শর্মা অনুদিত ও সম্পাঁদত। 


৩৪ ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে লিখিত, তাই ইহা গায়ত্রী মন্তর। মন্ত্রের অর্থ হইল__“সাবতা 
দেবের সেই বরেণ্য ভর্গের (জ্যোতির) ধ্যান কার, তাহা আমাদের ধীকে প্রচোঁদত 
অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করুক" এই ভর্গ বা জ্যোতিঃকেই ব্রন্মের শান্ত 
বলা হইয়াছে। পরবর্তী কালে গায়ত্রী তাই জ্যোতির্ময়ী দেবারূপে দেখা 
দিলেন। সরস্বতীকেও জ্যোতি্ময়ী দেবী বলিয়াই গ্রহণ করা হইল; কারণ, 
ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন সরস্‌-শব্দের মূল অর্থই জ্যোতিঃ, 
সুতরাং যান জ্যোতর্ময়ী শান্ত তিনিই ত সরস্বতী--তানিই আবার গায়ত্রী। 
এইভাবে সরস্বতী ও গায়ত্রী মিলিয়া গেলেন; দেখা দিলেন পরম সত্যর্প 
সবিতার এক পরমজ্যোতিময়ী শক্তি-তিনিই আমাদের সাবিত্রী। র 
কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইহা সবই পরবর্তী কালের মিশ্রণ ও ব্যাখ্যার ব্যাপার। 
ইহার ভিতর হইতে কোনও এীতহাঁসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া শব্ত । এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট করিয়া উমার উল্লেখ পাই প্রথমে 'কেন'-উপনিষদের মধ্যে। 
এই স্থানে আমরা উমার আবির্ভাবের সাহত ইন্দ্রের একটা যোগ দৌখতে পাই, 
ইন্দ্ই এই দেবার জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভাব প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে কেন-উপানিষদের এই দেবীর সাঁহত আমরা ইন্দ্রের 
সহিত য্ত দেবার স্পম্টতম উল্লেখ লক্ষ্য কারতে পারি অথর্ববেদের মধ্যে। 
আমার মনে হয় দেবীর স্পষ্ট উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে এই-ই প্রথম। 
এখানে দেবী সম্বন্ধে একটি সুক্তে চারটি পদ দেখিতে পাই।__ 
সিংহে ব্যাপ্রে উত যা পৃদাকৌ 
ত্বিযিরগ্নো ব্রাহ্মণে সূর্যে যা। 
ইন্দুং যা দেবী সুভগা জজান 
সা ন এঁতু বর্চসা সংবিদানা॥ 


ইন্দুং যাদেবী ... ... ০... 
যিনি সিংহে ব্যাপ্রে এবং সর্পের ভিতরে_দাঁপ্তি যান অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে; 
ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন যে সুভগা দেবা, তেজোদণপ্তা সেই দেবী আমাদৈর নিকটে 
আস্দন। বানি হস্তীতে দ্বীপাঁতে, যান হিরশ্যে_দশীপ্তি যানি জলরাশিতে, 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৩৫ 
গোসমূহে, পঢুরনষসমূহে ; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন... ...। যিনি রথসম্‌হে, 
অক্ষসমূহে, খষভের শক্তিতে; যিনি বায়ূতে, পর্জন্যে_বরুণের শক্তিতে; 
ইন্দ্রকে ...। বিনি রাজন্যে, দন্দভিতে_অশ্বের গাঁততে, পুরুষের গজনে; 
ইন্দ্রকে ...।৯০ 

দেবী এখানে ইন্দ্রের জন্মদান্রী। 'কেন-উপনিষদে দেখি ইন্দ্রের সম্মুখেই 
দেবী প্রথমে বহুশোভমানা হৈমবতা উমারুপে আবির্ভূতা। উভয়-ক্ষেত্রেই ইন্দ্রের 
সাঁহত দেবীর যোগের জন্য একের সহিত অপরের যোগের প্রশ্ন মনে আসে। 
অর্থাৎ অথর্ববেদে যে দেবীকে প্রথম শক্তিময়ী ও দীপ্তিময়ী রুপে দেখিলাম, 
তাঁহাবুই পরবতাঁ রুপান্তর 'কেন'-উপানষদে। 

'কেন-উপানষদে ক অবস্থার ভিতরে দেবী ইন্দ্রের সম্মুখে আবিরভূতা 
হইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে সংক্ষেপে সেই উপাখ্যানাটর আলোচনা করা 
দরকার ৷ দেবাস্‌রে যদুদ্ধ হইলে পর ব্ৰহ্মই দেবতাগণের জন্য বিজয় লাভ কাঁরলেন; 
দেবতাগণ এই বিজয়ের ভিতর দিয়া সর্বশান্তমান্‌ ব্রহ্মের মহিমা উপলব্ধি কারতে 
পারিলেন না; তাঁহারা ‘আমাদেরই এই বিজয়" বলিয়া নিজাঁদগকেই মাহমান্বিত 
মনে কারিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম দেবতাঁদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের সম্মদখে 
আবির্ভূত হইলেন, দেবতারা বডঝিতে পারিলেন না কে এই পুজনীয় পররুষ। 
দেবতারা প্রথমে আশ্নকে পাঠাইলেন এই পুরুষকে জানিতে । অগ্নি সম্মদথস্থ 
হইলে এই পঢ়রুষ জিজ্ঞাসা করিলেন,_তুমি কে, তোমাতে ক শান্ত আছে?” 
অগ্নি উত্তর করিলেন, “আমি হইতেছি জাতবেদা, সব কিছ; পোড়াইয়া ফেলিতে 
পারি।' তখন তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখা হইল, তিনি তাঁহার সবশান্ত 
প্রয়োগ করিয়াও সেই তৃণ দগ্ধ করতে পারিলেন না। বায়নরও ঠিক একই দশা 
হইল। শেষে যখন ইন্দ্র অগ্রসর হইলেন তখন সেই মূর্তি সহসা তিরোহিত 
হইল; ইন্দ্র তখন 'তচ্মিন্নেবাকাশে স্ব্িয়মাজগাম বহনশোভমানাম্‌ উমাং হৈম- 
বতাম।_ঠিক সেই আকাশেই একটি স্বীমূর্তি দেখিতে পাইলেন (প্রাপ্ত 
হইলেন), ‘তান বহুশোভমানা হৈমবতা উমা । সেই উমা দেবীই ইন্দ্রের নিকটে 
রঙ্গের শান্ত ও মাঁহমা বর্ণনা করিয়া প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাঁটিত কারিলেন।৯ 

দাশশীনক দৃষ্টিতে এই উমাকে বলা" হইয়াছে ব্রহ্মাবদ্যা-রাপণী; [তানই 
দেবতাগণকে ব্ৰহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন; এই ব্রহ্ষাবিদ্যাই ব্হ্মজ্যোতীরাপণী 
আদিশান্ত- প্রথম জ্যোতীরূপা বলিয়া তিনি সংবর্ণকান্তি-তিনি হৈমবতা। 
শল্তিরাপণী উমাই প্রথমে ব্রন্মের শান্ত ও মহিমা বর্ণনা কাঁরয়াছেন_ ইহাই 
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নামে অথর্ববেদের উপানিষদ্‌ বালিয়া কথিত একখানি উপানিষদ্‌ 
পাওয়া যায়? গ্রন্থথান অনেক পরবর্তাঁ কালে রচিত বাঁলয়া মনে কারি। এখানেও আরচ্ভেই 
দেখিতে পাই; সৰ্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থু কাস ত্বং মহাদেবীতি। সান্রবীং_অহং 
রক্ষাস্বরূপিণী। মন্তঃ প্রকৃতিপ,ুরুবাত্বকং জগৎ। শন্যং চাশনন্যং চ।' ইত্যাদি 


c 


৩৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সুন্দর এবং দ্বাভাবিক হইয়াছে। এই দার্শীনক দৃষ্টি অস্বীকার না করিয়া 
একটা এতিহাসিক দৃম্টিতেও আমরা উপাখ্যানাটকে বিচার কারতে পারি। এই 
এীতহাসিক দৃষ্টিতে প্রথমেই বড় করিয়া চোখে পড়ে এই প্রসঙ্গটিতে উমা 
কথাটির ব্যবহার। উমা এখানে বিশেষ কোনও ব্যুৎপান্তগত দার্শীনক অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; উমা এখানে নানাভরণ-অলঙ্কৃতা শোভমানা 
নারীর্‌ূপে বিরাজতা-_ ইহা স্পষ্টতঃ দেবীর নামরুপে ব্যবহৃত ৷ এই নামাঁটি এখানে 
কোনও প্রকার ভূমিকা বা ভিতাবাঁজত ভাবে এমন সহজে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, 
মনে হয়, এই উপানষৎকারের নিকট এই নামি একটি বিশিষ্ট দেবীর নামরূপে 
সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, এই 'কেন"উপনিষদের পূর্বে 
কোনও গ্রন্থেই আমরা আর এই উমা কথাটির উল্লেখ পাই নাই । দ্বিতীয়তঃ, এই 
প্রসঙ্গে 'হৈমবতণ' শব্দটির ব্যবহারও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করতে হইবে। 
 হেমকান্তি জ্ঞানের সহিত যুন্ত বলিয়াও কেমন দেবী হৈমবতাঁ হইতে পারেন, 
আবার হিমবৎ পর্বতের কন্যা বালয়াও িনিন হৈমবতাঁ হইতে পারেন। উমা 
শব্দে এখানে যখন নামই বুঝাইতেছে, তখন হৈমবতা শব্দের দ্বারা এখানে 
হিমালয়-পর্বতের সহিত উমার যোগের ইঞ্গিত বোঝানই স্বাভাবিক । তাহা 
হইলে আমরা এখানে এইটুকু অবগত হইতে পার যে, ‘কেন'-উপনিষংকার যখন 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন হিমব-পর্বতের কন্যা উমার একটি বিশিষ্টা 
দেবাীরুপে প্রাসদ্ধি ছিল। 

আমরা ইহা ছাড়া আর কোনও আরণ্যকে বা উপনিষদে উমার আর কোনও 
স্পষ্ট উল্লেখ পাই না বটে, কিন্তু পরবর্তী“ কালের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ অনেক 
সময় আরণ্যকগনলির ভিতরে উমার উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছেন। তোত্তিরয় 
আরণাকের 'সোম' কথাটির ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলিয়াছেন, 
‘উময়া সহ বন্তমানঃ, এবং উমা শব্দটিকে তিনি এখানে ব্্গজ্ঞান অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন। বাজসনেয় সংহিতার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মহীধর এবং তৈত্তিরীয় 
সংহিতার ব্যাখ্যায় ভট্ট ভাস্কর মিশ্র 'সোম' কথাটিকে ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তোত্তিরায় সংহতার একস্থানে 'অম্বিকা-পতয়ে' শব্দটি আছে; এই 
গ্রন্থের দক্ষিণ ভারতাঁয় সংস্করণে 'অস্বিকা-পতয়ে-এর স্থানে পাঠ 'উমা-পতয়ে'। 

আরণ্যক উপনিষদের যুগের পরে আমরা রামায়ণ-মহাভারতে আসিয়া উমার 
উল্লেখ দেখিতে পাই। বাল্মণীকি-রামায়ণের বালকান্ডে দেখি, ধাতু সকলের আকর 
পর্বতিশ্রেষ্ঠ হিমবানের দুইটি কন্যা; মেরদুদুহিতা মেনা এই হিমবানের মনোজ্ঞা 
পত্নী, এই মেনাই উক্ত কন্যাক্বয়ের মাতা। এই দুই কন্যার মধ্যে গঙ্গা হইলেন 
জ্যেষ্ঠা কন্যা, আর দ্বিতীয়া কন্যা হইলেন উমা।' সরগণ দেবতাগণের কার্যের 
নিমিত্ত শৈলেন্দ্ হিমালয়ের নিকট এই তিপথগা নদী গঞ্গাকে যাচ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন, শৈলেন্দ্ও এই লোকপাবনী তনয়াকে তৈলোকোর হিতের জন্য দান 
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করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রের অন্য যে কন্যা ছিলেন, তিনি সব্রত অবলম্বন করিয়া 
উগ্র তপস্যা করিয়াছলেন। সেই উগ্র-তপস্যা-যৃক্ত কন্যা উমাকে হিমালয় উমার 
অনুরূপ দেবতা লোকপডজ্য রুদ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন।_ 

শৈলেন্দ্রো হিমবান্‌ রাম ধাতনামাকরো মহান্‌। 


নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া ৷ 
তস্যাং গাঞ্গেয়মভূজ্জ্যেন্ঠা হিমবতঃ সুতা । 
e উমা নাম দ্বিতীয়াভূং কন্যা তস্যৈব রাঘব॥ 
অথ জ্যেম্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকাীচকীী্ষয়া। 
শৈলেন্দ্ং বরয়ামাসগঞ্গাং ত্রিপথগাং নদীমৃ॥ 
দদৌ ধর্মেণ হিমবান্‌ তনয়াং লোকপাবনীম্‌। 
স্বচ্ছন্দপথগাং গঞ্গাং তৈলোক্যহিতকামায়া ৷৷ 


যা চান্যা শৈলদ্হিতা কন্যাসী'দ্রঘননন্দন। 
উগ্রং সাব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥ 
উগ্রেণ তপসা যান্তাং দদৌ শৈলবরঃ সৃতাম্‌। 
রা্রায়াপ্রাতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্‌॥ 
আমরা মহাভারতের মধ্যে উমার যে উল্লেখ পাই তাহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ হইল আনুশাসনিক পর্বের ১৪০শ হইতে ১৪৭শ অধ্যায়ে বার্ণ ত উমা 
মহেশবর-সংবাদ বা হর-পার্বতণ-সংবাদ। এখানে দেখিতে পাই, ভগবান্‌ ভূতনাথ 
জটাজ্‌টধারণ মহাদেব ব্যাপ্রচর্মের পরিধেয়, সিংহচর্মের উত্তরীয় ও সর্পের 
উপবীত ধারণ কাঁরয়া বিচিত্রধাতুশোভিত হিমাগরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। 
“কয়ংগ্কুণ পরে শৈলসুতা পার্বতশ মহাদেবের ন্যায় বস্ত্র পারধানপূর্বক সমুদায় 
তীঁর্থের জলপর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রমথপর্ীগণে পাঁরবেষ্টিত হইয়া 
পুষ্পবৃষ্টি কারতে করিতে মহাদেবের, নিকট আগমন করতে লাঁগলেন। 
আগমনকালে গিরিনদশ-সকল তাঁহার অন্গমনে প্রবৃত্ত হইল। এইর্‌পে তানি 
হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেবসল্লিধানে সম্‌পপ্থিত হইয়া 
পারহাসচ্ছলে ঈষং হাস্যবদনে স্বীয় করতল্ম্বারা সহসা প্রিয়তমের নেরছ্বয় 
সমাচ্ছল্ন কাঁরলেন। দেবদেবের নেরদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামার সমুদায় জগৎ 
অন্ধকারময় এবং হোম  বষ্টকার শুন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল। অনন্তর সহসা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগান্তকাল'ন প্রচণ্ড- 
মাতণ্ডিসদ্‌শ নের সমূংপন্ন হইল। এ নের হইতে প্রদাপ্ত জ্যোতিঃ বিনি্গত 
হইয়া ক্ষণকালমধ্যে সমুদায় অন্ধকার বিনাশপর্বেক হিমালয় পর্বত দণ্ধ কারতে 
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লাগিল।”১২ পার্বতী প্রার্থনা ও অনুনয়ে মহাদেব প্রীতিপূর্ণ লোচনে আবার 
হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় হিমালয় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। 
পার্বতী তখন শিবকে প্রশ্ন করিলেন, কেন শিবের ললাটে এই. তৃতীয় নয়ন, 
কেন পঞ্চানন শিবের দক্ষিণ দিক্‌স্থ আনন এমন ভীষণ, কেন তিনি বৃষভবাহন, 
*মশানচারী? প্রেয়সী পার্বতী উমা এইভাবে একটি একটি করিয়া প্রশ্ন 
কারতেছেন, প্রসন্নমূখ মহাদেব একটি একটি করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। 
এইভাবে আসিতে লাগিল অনেক প্রশ্ন, ধর্ম কি_তাহা অনুষ্ঠানের উপায় কি, 
চতুবর্ণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ আচরণীয় ধর্ম কি, সমুদয় বর্ণের ধর্ম কি, গাহস্থ্য 
ধর্ম ও খাষধর্ম কি, মনময্যগণের বন্ধন-বিমান্তর উপায় ি_ এইভাবে "সকল 
ধর্মরহস্য তপস্যারহস্য মোক্ষরহস্য-_সব আলোচনাই উঠিতে লাগিল, জ্ঞান- 
পুরুষ যোগে*বর মহাদেব একাঁট একটি করিয়া ইহার ব্যাখ্যা কারতে লাগলেন। 

পণ্ডিতগণ অনেকেই এই উমা-মহে*্বর-সংবাদে'র অধ্যায় কয়টিকে পরবর্তী 
কালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলে কোন্‌ সময়কার প্রক্ষেপ 
জানিবার কোনও উপায় নাই। মহাভারতের এই উমা-মহে*্বর-সংবাদ একান্ত 
অর্ধাচীনকালের প্রক্ষেপ না হইলে একাঁদিক্‌ হইতে অত্যন্ত গ্ডরডত্বপূর্ণ ; পরবর্তী 
কালে আগমপ্রন্থগ্ীলর এইখানেই আমরা মুল দেখিতে পাই। হিন্দু এবং 
বৌদ্ধ সকল প্রসিদ্ধ তন্রেই দেখিতে পাই, দেবী (তিনি যে রূপেই হোন) 
জিজ্ঞাস; এবং ভগবান্‌ নিজে বন্তা। জীবাহত-কামনায় দেবী সকল প্রকার তত্ব 
এবং সাধন-রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে থাকেন, দেবীকে প্রত কারবার ছলে 
ভগবান্‌ সকল তত্ব ও সাধন-রহস্য প্রকাশ করিতে থাকেন। মহাভারতের এই 
উমা-মহেশ্বর-সংবাদের মধ্যেই এই জাতীয় সকল আগমের উৎস খুজিয়া পাওয়া 
যাইবে, অবশ্য যদি, সব অংশাঁটিই অর্বাচীন কালের প্রক্ষেপ না হইয়া থাকে। 

উমা-মহেশ্বর-সংবাদের মধ্যে দেখিতে পাই, মহাদেব নিজে আবার প্রশ্ন করিয়া 
পার্বতী উমার নিকট হইতে নারাধর্ম জানিয়া লইতেছেন। এই প্রসঙ্গে মহাদেব 
পাবতীর যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও লক্ষণীয় ।-_“পরয়ে তুমি উৎকর্ষ, অপকর্ষ 
ও ধর্মাবিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান, তুমি 
সাধবী, সুকেশী, কার্যদক্ষা, দম ও শান্তি-গুণযনুন্তা, মমতা-পারশন্যা এবং 
ধর্মাননজ্ঠাননিরতা।...কি ধর্ম, কি শলতা, কি ব্রত; ক সারাংশ, কি বীর্য, কোন 
বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা নচুন নহ। তুমি কঠোর তপর-অন্ঠান করিয়াছ। 
তুমি অবলাগণের একমাত্র গাঁত, ভূমণ্ডলস্থ ধর্মনুষ্ঠানানরত কাঁসনীগণ তোমারই 
চারত্রের অনঃসরণ করিয়া থাকে। তোমার অর্ধশরণর "বারা আমার অর্চশরণীর 
নামিতি হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনষ্যাদগের মঞ্গলসাধন করিয়া গ্রাক ** 


৯২১৪০ অধ্যায়; কালীপ্রসন্ন সিংহের অন্বাদ। 
৯ৎকালী প্রসন্ন সিংহের অন্যবাদ। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৩৯ 


পূর্বে বালিয়াছি, মহাভারতে এই উমা-মহেশ্বর-সংবাদের প্রামাণকতা সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু যে-সব স্থলে সংশয়ের অবকাশ নাই 
সেরূপ কিছু কিছ স্থলেও আমরা পার্বতীকে মহাভারতে [শবপত্রী-রুপে 
দেখিতে পাই। 

ইহার পরে উমা সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা দেখিতে পাই কালিদাসের : 
'কুমারসঞ্ভব' কাব্যে। কালদাসের মতে দক্ষসূতা সাধৰী সতাই িতৃকৃত অপমান 
সহ্য করিতে না পাঁরয়া যোগবলে তন্ত্যাগপূর্বক জন্মলাভ-কামনায় শৈলবধ, 
মেনকার গর্ভে স্থান লাভ করিয়াছিলেন । এদিকে সতা যেমন দেহত্যাগ কারিলেন, 
মহাদেবও সেই দিন হইতে সমস্ত িষয়-বাসনা পাঁরত্যাগ করিয়া দেবদারুব্‌ক্ষ- 
পাঁরবৃত হিমালয়ের এক সান:প্রদেশে গিয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। ইহার 
পর উমাকর্তৃক যোগেশবর মহাদেবের তপোভঙ্গ এবং উমা-মহেশ্বরের পাঁরণয় 
এবং দেবকার্য সাধনের জন্য দেবসেনাপাঁত কুমার কার্তকের জন্ম প্রভৃতি 
উপাখ্যান সর্বজনাবদিত। ইহার পরে প:রাণাঁদিতে এই কাহিনীই নানাভাবে 
পল্লাবত রূপ ধারণ কাঁরতে লাগল । 

আমরা উমা-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম তাহার ভিতরে 
কয়েকটি তথ্যের প্রাত বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। প্রথমেই লক্ষ্য 
কাঁরতে পারি, উমা শৈলসূতা: তাঁহার অপর নাম পার্বতী বা গিরিজা তাঁহাকে 
মুখ্যতঃ পর্বতের সঙ্গেই যুন্ত করিতেছে। আরও দোখতে পাই, এই দেবী হয় 
কৈলাসবাসিনন, না হয় মন্দরবাঁসিনী, নাহয় ন্ধ্যবাসিনী। সর্বক্ষেত্রেই পর্বতের 
সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। দ্বিতীয় আর একটি জিনিস লক্ষ্য করতে 
পারি, এই উমা বা পার্বতী দেবা ?সংহবাহনা। পার্বত্য দেবীর সিংহকে বাহন- 
রূপে গ্রহণ করার ভিতরেও বেশ একটা সঙ্গাঁত রাহয়াছে। এই সিংহবাহিনী 
- শৈলসূতা উমা দেবী বা পার্বতীই ভারতবর্ষের শক্তিদেবীর প্রাচীন রূপ বালিয়া 
মনে হয়; এই দেবীর সহিতই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেবীগণ 
একত্র হইয়া একটি সর্বরুপা মহেশ্বরী দেবীর সৃষ্টি কারয়াছেন। 

এই সিংহবাহনা শৈলসনতা দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশের মাতৃপজা বা দেবীপূজার ইতিহাসের কিছন কিছু তথ্য উল্লেখ 
এবং আলোচনা কারতে পাঁর। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বহু অঞ্চলে 
অতিশয় প্রাচীন কাল হইতে একটি মাতৃপূজা বা দেবীপূজার ইতিহাসের 
সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই দেবীও পার্বত্য দেবী এবং সিংহের সহিত 
ইহার যোগ আমরা লক্ষ্য কাঁরতে পাঁরি। ইহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইল কাট দ্বীপের ক্লোস্‌সোস্‌-এ প্রাপ্ত একটি মদ্রাঙ্কিত আংটি (5186৮ 
Ting) ; ইহাতে একটি দেবীর মূর্ত পাওয়া যাইতেছে, তন একটি পর্বতের 
শশিখরদেশে দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার দুই পার্শ্বের দুইটি সিংহদ্বারা তানি 


চে 


‘80 ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


পাররক্ষিতা।* গ্রীক মাতৃদেবীও পার্বত্য দেবী। তাঁহার যে মুার্ত পাওয়া যায় 
সেখানে দেখি, তিনি সুশোভিত আঁচল পারহিতা, হাতে তাঁহার রাজদণ্ড বা 
বর্শা; তিনিও পর্ব তঁশিখরে দণ্ডায়মানা এবং সিংহকর্তৃক পাঁররক্ষিতা। ক্লাটের 
মাতৃদেবীই এশিয়ার প্রসিদ্ধ মাতৃদেবী 'সাঁবালর সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়া- 
ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এশিয়ার এই 'সাঁবালি দেবীকে অনেক স্থলে আসনা- 
রড়া দেখা যায়, এবং তাঁহার পায়ের কাছে কতকগুলি সিংহকে নত হইয়া 
থাকিতে দেখা যায়। কখনও এই দেবীর সহিত সিংহ, ভল্লুক, চিতাবাঘ এবং 
অন্যান্য নানাবিধ পশু সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 'সাবাল 'মাঁসয়া 
(15514), লিডিয়া (Lydia), ফ্রিগিয়া (Phrygia) প্রভৃতি স্থানের গর্বতে 
পঁজিতা হইতেন। 

প্রাচীন কালের এই মাতৃ-দেবতার বিবরণ বিচার করিয়া একথা মনে কাঁরলে 
কি খুব ভুল হইবে যে, পৃথবীর অন্যত্র যে সিংহ্যুন্তা পর্বতবাঁসনীর উল্লেখ 
পাই, আমাদের সিংহবাহনা পর্বতবাসিনী উমা বা পার্বতী সেই দেবীরই 
ভারতীয় রূপ? একথা কি মনে করা যাইতে পারে যে, একাঁট সাধারণ দেবী- 
মুর্তির পারকল্পনাই প্রাচীন কালে সব দেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল? এই প্রসঙ্গে 
আমরা আরও একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ কারতে পারি। আমরা পূর্বেই 
আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, উমা কথাটি সম্ভবতঃ মূলে একটি 
সংস্কৃত শব্দ নহে; অন্ততঃ কথাটির যে-সকল ব্যুৎপাত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার 
কোনাটই সর্বজনগ্রাহ্য নহে । কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মাতৃ-শব্দের ব্যাবলনীয় 
প্রাতশব্দ হইতেছে ‘উন্ম:' বা উম্ম"; শব্দটির এক্কাডীয় (4০০৭0190) প্রাতিশব্দ 
হইতেছে 'উম্মি'; দ্রাবিড়ী প্রাতিশব্দ হইতেছে উম্ম’; এই শব্দগুলি পরস্পরের 
সহিত মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং সবগ্দীলই আবার ভারতীয় 'উমা' 
শব্দটির সাহত মিলিত করিয়া দেখা যাইতে পারে ।১* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, হুবিচ্কের একটি মদ্রাতে যে দেবীমৃর্তি পাওয়া গিয়াছে 

১৪ ক্রটট দ্বীপের মাতৃ-উপাসনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ‘Of the religions of the 
Cretans we know little, but we have evidence that as early as Early 
Minoan I they worshipped the Great Mother, their chief deity of 
later times. This dess seems to have been a concept very 
similar to that of Cybele, worshipped in Asia Minor, and we shall 
find traces of like beliefs elsewhere in the Mediterranean region. 
Figures of this goddess were not often made, though representa- 
tions of her occur on seals.” Priests And Kinygs by Harold Peake 
and Herbert John Fleure, pp. 109-10. 

১৫ “The Babylonian word for ‘Mother’ is Ummu or Umma, 
the Accadian Ummi, and the Dravidian is Umma. These words 


can be connected with each other, and with Uma, the mother- 
goddess.”—Mother Goddess by 5. K. Diksit. 


দেবার বিচিত্র হীতহাস ৪৯ 


তাহারও নাম 'ওম্মো'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এই সিংহবাহনা 
পর্বতবাসিনা পার্বতী বা উমা দেবীর সাঁহত অন্যান্য দেশে প্রচালত মাতৃদেবীর 
সাদৃশ্য শতধনু আকাতি-প্রকীততে নহে, নামেও। 

কাব কালিদাস পর্বত-দ্ীহতা উমাকে কন্যার;পে, পত্ীরুপে এবং জননী- 
রূপে সৌন্দর্যে মাধূর্যে এবং প্রেমে পাঁরপূর্ণ করিয়া ভারতবাসীর অন্তরের { 
কাছে 'পেছাইয়া দিয়াছেন। পঢুরাণগঢ়নলর ভিতর দিয়া এই প্রাচীন পার্বতী 
দেবী যখন দুর্গা বা চণ্ডীর সাঁহত যুক্ত হইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার উমা- 
মার্তাট আস্তে আস্তে একট; চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু উমার ওজ্জবল্য 
রাশ্ষিত্ত হইয়াছে সাহিত্য-ধারায়, এ-বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা 
কাঁরব। মধ্যযুগের ভাস্কর্ষে উমা-মহেশ্বরের যুগলম্যার্ত অনেক পাওয়া যায়, 
সেখানে শিবও পরমকল্যাণময় সুন্দর-মার্ত, উমাও প্রেম ও মাধূ্ষের প্রাতিমৃর্ত। 
একটা জিনিস এখানে 'বশেষভাবে লক্ষ্য কারতে হইবে। মাকণ্ডেয় চণ্ডার 
[ভিতরে আমরা এই উমাকে যেন হারাইয়া ফোলিয়াছি। অর্গলাস্তবের মধ্যে 
হিমাচল-সমৃতা বালিয়া আঁভাহতা হইতে এবং দেবী-কবচে তাঁহাকে শৈলপন্রী 
(শেলরাজার পরী?) বাঁলয়া আভাঁহত হইতে দেখ বটে, কিন্তু আসল চণ্ডা- 
গ্রন্থের ভিতরে তাঁহার উমা-পরিচয় কোথাও পাইতোছি না। 'চণ্ডী“মধ্যে দ:-এক 
স্থানে দেবীকে পার্বতী বলা হইয়াছে, হিমালয় দেবীকে সিংহ-বাহন দান 
কাঁরয়াছেন, দেবীকে 'হিমালয়-শিখরে সিংহবাহনারুপেও দেখিতে পাইতোছ, 
কিন্তু দেবীর উংপাত্ত হিমালয়ের গুরসে এবং মেনকার গর্ভে নহে, দেবার 
উৎপত্তির যে বিবরণ পাইতে তাহা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। এ-বিষয়েও আমরা 
পরে চণ্ডিকা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা কাঁরব। 

উমা জগঞ্জননী বটেন, এবং শিবপত্ীও বটেন, কিন্তু তাঁহার ভিতর দিয়া 
দেবীর একটা কন্যারুপ আমাদের চিত্তে একটি কোমল রেখা টানিয়া দিয়াছে। 
ভারতীয় দেবীপুজার ইতিহাসে দেবীর এই কন্যারূপকে অবলম্বন করিয়া 
একটি স্নিগ্ধ ধারাও বহ=দিন হইতে চলিয়া আপিয়াছে। দেবী শুধ গিরিরাজ- 
কাত্যায়নী নামে প্রাসদ্ধা১* জহ্হু মীনর কন্যাত্ব স্বীকার কাঁরয়া পাঁতত- 
পাবনী মা গঙ্গা জাহ্বী নাম ধারণ কাঁরয়াছেন। নন্দগোপের গৃহে মা মহামায়া 
যশোদানন্দিনী-রূপে দেখা দিয়া কংসকে ছলনা করিয়া কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছেন। দেবী বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাঁসগণ-কর্তৃক প্রথমে কুমারী রুপে 
পৃজিতা হইয়াছিলেন ধাঁলয়া িতবদন্তা দেখা যায়। দ: শতাব্দী পূর্বে দেবী 
সাধক রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধারণ কারয়াঁছিলেন এরপ একটি কিংবদন্তী - 


১৬ আসলে সম্ভবতঃ কাত্য জাতির দেবা বাঁলয়া দেবী কাত্যায়নী, যেমন কুশিক জাতির 
দেবী হইলেন কৌিকী। 


৪২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


মাতৃপূজারী বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা আমাদের পর্ব 
রুপে দৌখতে পাই। সম্ভবতঃ এই বৈদিক বর্ণনার পাঁরণাঁততেই দেবীকে দক্ষ- 
তনয়া সতীর্‌পে দোঁখতে পাই। দক্ষ-তনয়া সতীই আবার 'হমালয়-দ্যহিতা 
উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের অন্তরীপ কুমারিকা 
নিত্যস্নানপূতা চিরকুমারী-ব্রতধারিণী হইয়া দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। *কন্যা- 
কুমারী দেবী দৃর্গারই একটি নাম। এই কন্যাকুমারিকার দেবাত্বের ধারণা একটি 
অতি প্রাচীন ধারণা । খত্স্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা কোন কবিকর্তৃক 
রচিত “Periplus of the Erythrean Sea’ গ্রল্থখানিতে আমরা ভারতবর্ষর 
দক্ষিণপ্রান্তাস্থিত স্থানটির 'কোমার' (0০1৭) নামে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই 
'কোমার'-এর দেবী হইলেন একটি কুমারী দেবী-যান উপকূলবতাঁ সমাদর 
নিত্য স্নান করেন। এই কন্যাকুমারকার প্রাসদ্ধি হইতেই পরবতণ কালে 
ভারতবর্ষকেই অনেক সময় 'কুমারা দ্বীপ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাদেবগও 
বহন সময়ে শুধু 'কৃমারা" নামেই খ্যাতা। তান্ত্রিক মতে 'কুমার?' দেবীরই প্রতীক, 
এইজন্য তান্ত্রিক পূজায় কুমারী-পুজার এত প্রাধান্য । দেবীপাঁঠ কামরপের 
কামাখ্যা মন্দিরে এখনও কুমারী-পুজার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি। অন্যান্য দেবীতীর্থেও 
এই প্রথার প্রচলন আছে। শুধু তান্রিক মতে নহে, কুমারীর দেবীত্বে এই 
বিশ্বাস এবং প্রবণতা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে এতই প্রবল হইয়া দেখা 
দিয়াছিল যে, আমরা অষ্টম বর্ষায়া কন্যাকে সমাজ-জবনেই 'গোঁর' বলয়া 
জানিতাম_এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের 'গোঁরীদানে'র সামাজিক প্রথা গাঁড়য়া 
উঠিয় ছল। 

বৈদিকযুগের শেষভাগে আমরা ভদ্রকাল', ভবানী, দুর্গা প্রভৃতি দেবার নাম 
পাই; ই'হারা এই যুগের অপ্রধানা দেবী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। পার্বতী 
উমার ধারাটির প্রাধান্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে আম্বিকা, ভবান", ভদ্রকাল প্রভাতি 
সব দেবী এক মহাদেবী পার্বতাীর ভিতরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। উমাই 
গোঁরবর্ণা বলিয়া শোঁরীর্পেও অভিহিতা । পরব” কালে এই গোঁরণ নামেরই 
সমধিক প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই। কালিদালের 'কুমারসম্ভবে' উমার গৌরী নাম 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 


(গ) দক্ষ-তনয়া সতী র্‌ 


এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমরা পার্বতী উমার ধারাকে দেবী- 
পুজার ইতিহাসে প্রাচীন ধারা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু দক্ষ-কন্যা সত 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৪৩ 


ত উমারও পূর্ববতিনী। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যেই দেখিতে 
পাই 
অথাবমানেন পিতুঃ প্রযযন্তা 
দক্ষস্য কন্যা ভবপুর্বপত্নী ৷ 
সতা সতী যোগাবসম্টদেহা 
র্‌ তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥ 
ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারি দক্ষ-যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞে সতীর যোগদ্বারা 
দেহত্যাগ এবং সেই দক্ষ-কন্যা সতীরই পুনরায় মেনকাগর্ভে হিমালয়-দ7াহতা 
উমারূপে জন্মগ্রহণের উপাখ্যান কালিদাসের সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই 
দক্ষ-যজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের উপাখ্যান মুখ্যতঃ পদুরাণমূলক বলিয়া মনে হয়; 
কারণ কোনও বৈদিক বা বেদমূলক সাহিত্যে ত নয়ই, রামায়ণ-মহাভারতেও এই 
জাতীয় কোনও উপাখ্যানের আভাস নাই । যজ্ঞফলভাক্‌ বৈদিক রাদ্র এবং যজ্ঞ- 
ফলাধিকারে বণ্চিত__অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মে অস্বীকৃত ভূত-প্রেত-সহচর শিবের 
মিলন ঘটাইতে গিয়া দক্ষবজ্ঞ উপাখ্যানের উৎপাত্ত। বৈদিক সাহিত্যে এবং 
পঢ়রাণাদিতে দক্ষ নামটি আমরা বহ ভাবে পাইয়া থাঁক। এই দক্ষের যজ্ঞকর্তা- 
রুপে বহয্ধা প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই । এই প্রসিদ্ধি যে শুধু পুরাণেই দেখি তাহা 
নহে, বৈদিক সাহিত্যেও। সাংখ্যায়নব্রাহ্মণে (818) দেখিতে পাই, 'দক্ষো হ বৈ 
পার্বাতরেতেন যজ্ঞেনেম্ট্ৰা সর্বান্‌ কামানাপতঃ'। এখানে দক্ষকেই পর্বতপন্র 
এই অর্থে 'পার্বাত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
বৈদিক সাহিত্যে দক্ষের উল্লেখের ভিতরে দুইটি লক্ষণীয় তথ্যের কথা 
বালতেছি। তথ্যাট হইল এই যে, বোদিক দেবমাতা আঁদাঁত-দেবীকে আমরা বেদে 
দক্ষ-কন্যা-রূপে পাইয়া থাঁক। আমরা পূর্বে আলোচনা কাঁরয়াছি এই আঁদাত 
দেবীই পৃথিবী দেবী হইয়া আমাদের পরবতাঁ কালের 'মহাদেবী'র মধ্যে 
শিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় তথ্য হইল এই যে, দক্ষকে আমরা বৈদিক সাহত্যে 
ঘজ্কর্তারূপেও পাই; 'পার্বতী-দক্ষ-যজ্ঞের বেদীর নাম 'দক্ষ-তনয়া'; আবার 
এই 'দক্ষ-তনয়া' বেদীর উপরে প্রজৰাল্তি অগ্নির এক নাম-“মহাদেব'। এইখান 
হইতেই হয়ত সূত্ৰ ধাঁরয়া দক্ষষজ্ঞের কাঁহনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 'দক্ষ-তনয়া' 
সত নাম কখন গ্রহণ করিলেন তাহা বলা শন্ত। মহাভারতের একাধিক স্থলে 
আমরা দক্ষ-যজ্ঞের উল্লেখ পাই; কিন্তু এ-স্কল স্থলে সতী-কাহিনীর কোনও 
আভাস মান্র নাই। দ্রোণপর্বে ও সৌপ্তিক পর্বে যে বর্ণনা পাই তাহাতে দেখি, 
দক্ষপ্রজাপাত শিবকে ধজ্-ভাগ না দিয়া যজ্ঞ-আয়োজন করিয়াছিলেন বাঁলয়া 
শিব দক্ষপ্রজাপাঁত-অন:ষ্ঠিত যজ্ঞ নাশ করেন। আন;শাসানক পর্বে যে শিব- 
১এই তথ্যটি অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছি। 
২এই গ্রন্থের ১৮-১৯ পচ্ঠো দ্রষ্টব্য । 


৪৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কতৃক বজ্ঞ-নাশের কথা দেখিতে পাই সে যজ্ঞের ব্যবস্থাপক দক্ষ নহেন, দেবগণ। 
যজ্ঞের শিব-ভয়ে ভাঁত হইয়া বরাহর্‌প ধারণ কারিয়া পলায়নের কথা এবং 
ধনদর্বাণ-হস্তে শিবের যন্ঞ-বরাহের পশ্চাদ্ধাবনের কথাও আমরা মহা- 
ভারতেই দেখিতে পাই। কিন্তু মহাভারতের শিবকর্তৃক যজ্ঞ-নাশের কোনও 
কাহিনীতেই এমন কিছ; দেখিতে পাই না যাহা হইতে এই সতী-কাহিনী 
গড়িয়া উঠিতে পারে। এ-কাহিনী পঢুরাণগৃলিতে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল "্বাঁলয়া 
মনে হয়। 
প্নাপে আমরা বহন দক্ষ-কন্যা পাই; দক্ষ-কন্যার সংখ্যাও বিভিন্ন পুরাণে 
বিভিন্ন রূপে পাই; কোথাও চতুর্বিংশাত, কোথাও যোড়শ_কোথাও পণ্মশং। 
বিভিন্ন মতে দক্ষ-কন্যাগণের যে তালিকা পাই তাহার মধ্যে সতশ নামটি 
পাইতেছি। কিন্তু “বষ্ণু-পুরাণ,, পদ্ম-পদরাণ', ‘গরুড়-পুরাণা’দির মতে দেখিতে 
পাই দক্ষের চতুরর্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মণ, ধৃতি, তুষ্ট প্রভাত য়োদশ 
কন্যাকে ধর্ম প্জীরূপে গ্রহণ কারলেন; বাকি খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, 
প্রীতি, ক্ষমা, সন্মতে, অনসচয়া, উজ, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কন্যাকে ভৃগু 
ভব, মরণীচ, আঙ্গিরা, পলস্তা, পুলহ, ্রতু, অত্রি, বাঁসম্ঠ বাহন ও পিতৃগণ বিবাহ 
করেন। এই-সকল তালিকার মধ্যে যে সতার উল্লেখ তিনি কোনও প্রসিদ্ধা দেবী 
বলিয়া মনে হয় না; সতী-স্বামী 'ভব'ও এখানে খাঁষগণের মধ্যে একজন। মনে 
হয় বৈদিকর্‌পকাশ্রয়ে এই 'দক্ষ-তনয়া'র একটি অত্যন্ত ক্ষীণধারা দক্ষ-যজ্ঞকে 
অবলম্বন কারিয়া প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছিল। ভারতায় ব্রাহ্মণ্যধর্মে'র বিবর্তনে 
বোদক-অবোঁদিক ধৰ্ম-বিশ্বাসের এবং ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শ, সংঘাত- ও 
সমন্বয়-জাত ক্রমপ্রসারের ইতিহাসে দক্ষষজ্ঞের মূল্য খুব বোঁশ; এঁতিহাসিক- 
সেই বহন্মূল্য পৌরাণিক উপাখ্যানই শশিব-পত্রী সতাঁকে 
মহাদেবীরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত করিল। 
কিন্তু ভারতীয় দেবদেবীপূজার ইতিহাসে দেখতে পাই, সতশর্‌পে 
দেবীর পুজার প্রচলন কোনও যুগেই প্রসিদ্ধ নহে; তানি বিশিষ্ট কোনও 
সাধক সম্প্রদায়ের ক্লারাধ্যাও নহেন; তান পূজা ও আরাধনা গ্রহণ কারিতেছেন 
বহু দেবীর সঙ্গে নিজেকে নানাভাবে যুন্ত করিয়া প্রথমে কালা, তারা, 
ষোড়শ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার সহিত যুক্ত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ 
প্রসিদ্ধ একান্ন পাঁঠের দেবাগণের মাধ্যমে, আর তৃতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ পার্বতী 
উমার প্রধান ধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া। সতাঁর দেহত্যাগের পরে পার্বতী- 
রুপে তাঁহার পদ্নজন্মি এক শিবকে অবলম্বন করিয়া "দক্ষ-তনয়ার ধারা এবং 
পার্বতী উমার ধারাকে মিলিত করিয়া দিবারই পৌরাশিক প্রয়াস বলিয়া মনে 
হয়। দেবারুপে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সতী ব্যাপকভাবে পূজার 
অধিকারাঁশী হইয়া উঠেন নাই বটে, কিন্তু পাঁতনিন্দায় সতার দেহত্যাগের 


দেবীর বিচিন্র হীতহাস 86 
কাহিনী ভারতীয় সাহত্যের--বিশেষ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে 
প্রচুর কাব্য-প্রেরণা দান করিয়াছে। 

একটি জিনিস লক্ষ্য কারতে হইবে। দক্ষযজ্ঞ-সম্বন্ধে পুরাণগালর বর্ণনার 
মধ্যে একরূপতা নাই। তাহাতে মনে হয় পঢুরাণকারগণ দক্ষষজ্ঞ-সম্বন্ধে প্রাচীন 
কোনও সংস্পজ্ট উপাখ্যান পান নাই; কতকগাল অস্পষ্ট প্রবাদ-কিংবদন্তীকে 
অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন পুরাণ 'বাভন্নভাবে এই কাহিনীকে গড়িয়া লইয়াছে। 
সতীর যে দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ, সতীর মৃতদেহ বিষ্ুকর্তৃক কর্তিত হইয়া 
ছড়াইয়া পড়িয়া একান্ন পাঠের উৎপত্তি প্রভাত কাহনী প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ 
পুরাণের মধ্যে কোনও পদুরাণেই নাই।, মহ্াবদ্যাগণের সংখ্যা এবং রুপবর্ণনা 
{বিষয়েও প.রাণ-তল্তরগ্রীলর মধ্যে একমত্য নাই । বরাহ-পঢুরাণে দক্ষযজ্ঞের যে 
বিবরণ পাই তাহাতে দোখ দক্ষ প্রজাপাত ব্রহ্মার প্রাঁতির জন্য যজ্ঞ করেন; 
সমস্ত দেবতাগণ সেই যজ্ঞের যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। শিব তখন 
জলমগ্ন হইয়া তপস্যায় নিরত ছিলেন। শিব দক্ষষজ্ঞের সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত 
রুদ্ধ হইলেন; ক্রুদ্ধ শিবের ভৈরব নাদ হইতে বেতাল ও প্রেতসমহের সৃষ্টি 
হইল। শিব সেই সৈন্যগণ লইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য গমন কাঁরলেন এবং 
দেবগণকে পরাস্ত কাঁরয়া যজ্ঞভাগ আদায় কারিলেন। প্রজাপাঁতির আদেশে দক্ষ 
প্রজাপাত ব্রহ্মার দেহসম্ভবা গোঁরীকে দান করিয়া ?শবকে তুষ্ট করিলেন। 

ব্হ্মাণ্ড-পুরাণে’ আবার দেখ, দক্ষের অন্টকন্যার মধ্যে প্রধানা হইলেন 
সতা। একসময়ে দক্ষ কন্যাগণকে তাহাদের স্ব স্ব গৃহ হইতে নিজের গৃহে 
আনয়ন করেন এবং প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করেন এবং 'কিছনাদনের জন্য নিজের 
গৃহেই রাখেন। সতা লক্ষ্য কারিলেন, জ্যেন্ঠকন্যা-রূপে পিতার নিকট যেরুপ 
সমাদর তাঁহার প্রাপ্য তাহা তানি পাইতোঁছলেন না; কারণ-স্বরূপে জানিতে 
পারলেন, তাঁহার স্বামী মহাদেব জামাতা হইয়াও শ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন 
নাই, তাই অনাদর। পিতার নিকট পাতিনিন্দা শুনিয়া সতা দেহত্যাগ করেন। 
সতার মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারিয়া মহাদেব দক্ষকে আভশাপ দিলেন, সেই 
শাপে চাক্ষষ-মন্বন্তরে দক্ষ প্রচেতাঃ-পন্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। 

এই কাহিনীর মধ্যে শ্ দশমহাব্দ্যা, একান্ন পাঁঠাঁদির কথাই যে পাইতেছি 
না তাহা নহে- দক্ষের যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞভগ্গেরও কোনও কাহনী ইহার সাহত 
মিশ্রিত নাই। ব্ুহ্ম-পঢুরাণে'র মধ্যে দক্ষজ্ঞের কাহিনী এবং সেই যজ্ঞে শিব- 
নিন্দার জন্য দেবীর যোগানলে দক্ষজাত দেহ পারত্যাগ করিয়া ভব-গঁহপী 
হইবার জন্য নূতন দেহলাভের (হিমালয়-দ্হিতা উমারুপে) কথা দৌখতে 
পাই কিছু এখানেও তার সম ধারণের কাহিনী বা অক 


০২১ অধ্যায়। ৪৩১ অধ্যায়। €আনন্দাশ্রম সং, ৩৪ ও ১০৯ অধ্যায়। 


c 


৪৬ ভারতের শল্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


খণ্ডিত হইয়া একান্ন অংশে দেবাঁ-অঙ্গের পতন ও তাহা লইয়া একান্ন পাঠের 
উৎপত্তি প্রভৃতি কিছুই দেখতে পাই না। সতীকে অবলম্বন করিয়া যে দশ- 
মহাবদ্যার কাহিনী এবং সতী-অজ্গে একান্ন পাঠের উৎপত্তি, এই-সকলই 
অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত 'কালী তার 
 মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরা’ প্রভৃতি বলিয়া যে শ্লোকাট পাওয়া যায় তাহা 
চামধ্ডাতন্বের। সতীর দশমহাবিদ্যা-রুপে শিবকে ভয় দেখাইবার ক্যাহিনীর 
বিস্তৃত বিবরণ 'মহাভাগরতপঢ্রাণ-নামক উপপনুরাণে পাওয়া যায়। 'কুব্জিকা- 
তন্বে'ও সাধারণভাবে দশমহাবদ্যার বর্ণনা আছে, বিশদ বর্ণনা আছে প্রচালত 
'নারদপপ্ঠরানে'। 'তোড়ল-তন্বে' দশমহাবিদ্যার দশ ভৈরবের বর্ণনা আছে ৷* 
'মহানি্বাণ-তল্রে' আদ্বিতীয়ারুপে দেবার মাহিমা-খ্যাপনপ্রসঙ্গে দশমহাবিদ্যার 
উল্লেখ দেখি।* “বৃহদ্ধর্ম-পুরাণেও শিবকে বিমুঢ্ করিবার মানসে দেবীর 
দশ দিকে দশমুর্তি ধারণের কথা দেখিতে পাই ৷” 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে" বিষদুকর্তৃক 
খাণ্ডত দেবী-অঙ্গ পতনের দ্বারা পাঁঠ-সমৃহের উৎপত্তির কথাও দেখি। ‘তন্ব- 
চড়ামাণ'তে ও 'কালী-পুরাণে' এই পাঁঠসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আছে। 


(ঘ) দরগা 


পার্বতী উমা দেবা পরবর্তী কালে দুর্গা নামে সুপ্রসিদ্ধা। এই দরগা দেবীর 
প্রথম উল্লেখ পাই তৈত্তিরায় আরণ্যকের অন্তর্গত যা্ঞকা উপানিষদে; সেখানে 
যে দদগণ-গায়তী আছে তাহা এই, ‘কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধাঁমাহ, 
তন্নো দরার্গঃ প্রচোদয়াৎ।' 'দার্গ” এখানে “দুর্গা'রই সমার্থক বালয়া গৃহীত । 
তোত্তরীয় আরণ্যকেরই নারায়ণ-উপানিষদে পাই 
{ তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং 
বৈরোচনীং কর্মফলেষ জডষ্টাম্‌। ক 
দঢুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে 
 সতরসি তরসে নমঃ॥ 
সাধারণতঃ দগ্ীতনাশিনণ বাঁলয়াই দেবীকে আমরা দুর্গ’ বলিয়া জানি। 
পরবর্তী“ কালে অবশ্য দুর্গ কথার অনেক অর্থ দেখতে পাই, এবং সেই-সকল 
অর্থের সাহায্যেই পঢুরাণাদিতে দরগা ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। শব্দকল্পদ্রুমে 
দদর্গা শব্দের যে অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহা এই 
দৃগেণ দৈত্যে মহাবিঘেন ভববন্ধে কুকমনুণ। 
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥ 


একর বন্দ LY 
৬ ষ্টব্য বিশ্বকোষ, দশ-মহাবিদ্যা। ৭ বঙ্গবাসী সং, ৪ ১৩-১৪। বঙ্গবাসী সং, 
মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। 
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মহাভয়েহাতরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তুবাচক৪। 

এতান্‌ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পাঁরকীতিতা॥ 
দুর্গ শব্দের বাচ্য দুগ্গনামক দৈত্য, মহাবিঘন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, 
নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং আতিরোগ; আ-শব্দ হইল হন্ত্বাচক। এই- 
সকলকে হনন করেন যে দেবী তিনিই দুর্গা নামে পাঁরকীর্তিতা। এই 
জাতীয় ব্যাখ্যাকে ঠিক মনগড়া বালব না; দন্গাকে যে-সকল আপদ্বিপদে 
জনসাধারণ সাধারণতঃ স্মরণ কাঁরয়া থাকে তাহার মধ্যে বায়া বাছয়া 
কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিয়া এখানে দুর্গার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইরূপ 
ব্যাখ্যা শব্দকজ্পদ্ুমেই আরও কয়েকাট উদ্ধৃত হইয়াছে। এই জাতীয় ব্যাখ্যার 
সাহায্যে কতকগণাল প্রচালত বিশ্বাসের কথাই জানা যায়, ইহার ভিতর দিয়া 
ধীতিহাঁসিক তথ্য বৌশ কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। 

মাক্্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই একবার বলা হইয়াছে, দরর্গাঁসি দরর্গ- 

ভবসাগর-নৌ-রসঙ্গা (৪1১৯), অর্থাৎ অসঙ্গা তুমি দুর্গম ভবসাগরে নৌকা- 
স্বরূপ বািয়া দূগ্গা। অন্যরও বলা হইয়াছে, দনর্গায়ৈ দর্গপারায়ে (৫। ১২); 
এখানেও দুর্গম ভবসাগর পার কারবার জন্যই দুর্গা । কিন্তু অন্যত্র আবার 
দেখ 


তন্ৈব চ বাঁধষ্যামি দু্গমাখ্যং মহাসুরম্‌। 

দর্গাদেবীত বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥ (১১৪৯-৫০) 
অর্থাৎ দুর্গম নামক মহাসরকে বধ কাঁরবেন বলিয়া দেবী দদর্গা দেবী নামে 
খ্যাত হইবেন। 

দূর্গা শব্দের ব্যংপাত্ত এবং সেই প্রসঙ্গে দুর্গা দেবীর হীতহাস সম্বন্ধে 

কোনও কোনও পাণ্ডত একটি মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন, সেই মতাঁটকে প্রাণধান- 
যোগ্য বাঁলয়া মনে কাঁর। তাঁহারা মনে করেন, দর্গ-রক্ষাকারণী দুর্গের 
আচ্ঠারী দেবাই হইলেন দর্গা। শুধ: ব্যংপত্তির দিক্‌ হইতে এই ব্যাখ্যা 
সন্তোষজনক বাঁলিয়াই এই ব্যাখ্যা প্রণধানযোগ্য বলিতোঁছ না; এই ব্যাখ্যার 
প্রতিধ্বান পরবতাঁ কালের পর্রাণাদিতে কোথাও কোথাও পাওয়া যাইতেছে 


দুগেণিত দৈত্যবচনো হপ্যাকারো নাশবাচকঃ। 
দ্ধ নাশয়াত যা নিত্যং সা দুৰ্গা বা প্রকীর্ততা। 
'বিপান্তবাচকো দ;ঃগশ্চাকারো নাশবাচকঃ। 

তং ননাশ পরা তেন বধৈদর্গণ প্রকীর্ততা। 


৪৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বাঁলিয়াও ইহাকে প্রাণধানযোগ্য মনে কার। দেবী-পুরাণে দুর্গার স্তবে দেখিতে 
টাই 


ত্বং হি দুর্গে মহাবীর্যে দুর্গে দুর্গ পরাক্রমে। 
সকলো নিজ্কলশ্চৈব কলাতীত নমোহস্তুতে 
যোগাধিপো যোগগম্যো যোগাত্মা যোগসম্ভবঃ। 
রমসে দেব দুর্গেষ্; দুর্গেশ্বার নমোহস্তুতে ॥ 
-৮৩।৬২-৬৩ (বঙ্গবাসী সং) 
দেবী-ভাগবতেও দেখি__ 
নগরে হত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা। 
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শান্তীরহ সংস্থিতা॥ 
রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্যা সর্বদা নগরস্য হ। 
যথা সদ্দর্শনস্ত্াতো রপদসঙ্ঘাদনাময়ঃ॥ 
_-৩।২৪1৫-৬ বেজ্গবাসী সং) 
খিল হারবংশের মধ্যেও দেখিতে পাই-_ 
এবং স্তুতা মহাদেব দুর্গা দুর্গপরাক্রমা। 
সান্নিধ্যং কল্পয়ামাস অনিরূদ্ধস্য বন্ধনে॥-১২০। ৩৫ 
এখানে এই 'দ্গপরাক্রমা কথাটির তাৎপর্য কি? এখানেও আমরা দেবীকে 
দদর্গে“র সহিত যুস্ত করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। 
দগ্গা কি প্রাথামক রুপে নগরপালিকা দর্গরক্ষিণী দেবী ছিলেন? 
দুগণধিষ্ঠাৰী দেবী রূপেই কি তিনি সর্বশাক্তময়ী দেবীর্পে পূজিতা 
হইলেন? শান্তময়ীর মহাদেবাত্ব লাভ অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছল। 
মহাদেবীরূপে পৃজালাভের বেলায় পার্বতী উমা খানিকটা পছাইয়া 
পাঁড়লেন, সেক্ষেত্রে মায়ের দুর্গারুপই প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে। ভারতবর্ষের 
একাট ধর্মসম্প্দায়-রপে দেবাঁপুজা বা মাতৃপ্‌জা কখন হইতে প্রচলত 
হইয়াছিল তাহা বলা শন্ত। পরবর্তী কালের প্রবাদ-কিংবদন্তী-রূপে একথা 
প্রচারিত হইয়াছে বটে যে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে-__দেবীর 
বোধন করিয়া পুজা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে একথার আভাস- 
মাতও নাই। শিব-পার্তী সম্বন্ধে অনেক কথাই পরবর্তী" রামার়ণগযলতে, এবং 
ততোধিক অর্বাচীন কালের রাম-কাহনীগীলতে, রাম-রাবণের নামে চালাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণে উমার উল্লেখ আছে, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি; তাহা ব্যতীত রামায়ণে বিষ্ণুর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্ীর উল্লেখও কয়েক 
স্থানে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কোনও দেবা বা দেবীঁপুজার উল্লেখ বাজ্মীকির 
রামায়ণে নাই। প্রচলিত মহাভারতে অবশ্য আমরা একাধিক স্থলে দেবীস্তব 
দেখিতে পাই। মহাভারতে, এই জাতীয় দেবাঁগণের উল্লেখ ও স্তবস্তুতির মধ্যে 
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সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইল দুইটি দ্গাস্তব, একটি বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠির-কর্তৃক 
দু্গাস্তব, অপরটি হইল ভীম্মপর্বে যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অজর্নন- 
কর্তৃক দন্র্গাস্তব। য্দাধান্ঠরের স্তবের মধ্যে দেখিতে পাই, দুর্গা যশোদাগর্ভ- 
সম্ভূতা এবং নন্দগোপকুলে জাতা; কংস-কর্তৃক শিলাতলে নিক্ষিপ্তা হইয়া (তানি 
আকাশদেশে অল্তহিতা হইয়াছিলেন। তান দিব্যমাল্যাবভূষিতা, দব্যাম্বরধরা 
ও খঙ্রলুখেটকধারণী। তিনি বালাকর্বর্ণা, পর্ণচন্দ্রনভাননা, চতুভুজা ও 
চতুবন্তিা। দেবী আবার কখনও কৃষ্ণবর্ণা এবং অস্টভুজা-রুপেও পুজিতা। 
তিনি দব্যকুণ্ডলধারিণী, কেশবন্ধে দিব্যমুকুটধারিণী। তানি মহিষমার্দনী ও 
বিন্ধ্যবাসিনী । অজ্ন-কতৃকি দেবীর স্তুবে দেখিতে পাই, দেবী ভগবতী যোগ- 
গণের পরমাসাদ্ধদান্রী, রহগস্বরাপণণ, সৃষ্টি-স্থাত-প্রলয়-কারিণা, জরামৃত্যু- 
হাঁনা, ভদ্রকালণ, বিজয়া, কল্যাণপ্রস্‌, মনতক্বরূপা, সাবিত্রী, কালরযপরা, 
মোহনা, কান্তিমতা, পরমা সম্পৎ শ্রী, হী ও জননী। 

দেবীপূজার ইতিহাসে মহাভারতের এই দুইটি দর্গাস্তবের উপর এত দিন 
আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ কাঁরতাম। কিন্তু মহাভারত-সম্বন্ধে নূতন 
যে-সকল অধ্যয়ন ও গবেষণা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই স্তবগদাল খাঁট 
নয়_প্রাক্ষপ্ত। পুণা হইতে মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে এই-সকল স্তবস্তুতির অংশ পরবতাঁ কালের যোজনা বিয়া 
বাদ দেওয়া হইয়াছে । মহাভারতে পার্বতী উমাকেও স্বতন্ত্র স্বপ্রধানা দেবী 
রূপে পাই না, শিবপত্বী-রূপেই সেখানে তাঁহার পরিচয়। মহাভারতের 
পারাশম্টরূপে পারগাণত “খল হারবংশে' যে দেবী দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় 
তিনি তখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে দূঢ়প্রাতষ্ঠা লাভ কাঁরতে পারিয়াছিলেন বলিয়া . 
মনে হয় না; তখন পর্যন্ত মদ্যমাংসবালাপ্রিয়া দেবী শবর, পুলিন্দ এবং বর্বরগণ- 
কর্তৃকই পূজিতা পার্বতী উমার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াই ব্রাহ্মণ্যধর্মে 
'তাহার-্দ্রপ্রাতিষ্ঠা লাভ বালয়া মনে হয়। পৌরাণিক যুগেই এই মিলন সঙ্বাঁটত 
হইয়াছে। 

একটি তথ্য এইখানেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। দুর্গা দর্গাতি- 
নাশিনীই হোন, দৃর্গাসুর-নাশিনীই হোন বা দুগরাক্ষিণাই হোন, তিনি শক্ত 
ধারিণী এবং আঁরমার্দনী; কিন্তু পারকতী উমার কোনও প্রাচীন উল্লেখের মধ্যেই 
আমরা এই শম্ব্রধারণী আরমার্দনী রূপের উল্লেখ পাই না। উমাকে প্রথমে 
পাইলাম কন্যারুপে- বহনুশোভমানা হৈমবতা-রূপে; তাহার পরে পাইলাম 
শিবাপ্রয়া-রুপে- তাহার প্ররে পাই গণেশ-জননাী ও কুমার-জননী-রুপে। তাহার 
পরে যখন লক্ষনী-সরস্বতীও তাঁহাদের স্বাতন্ত্য বন করিয়া মায়ের কন্যাত্ব 
স্বীকার করিলেন তখন মায়ের সোনার সংসারকে পূর্ণরুপে দেখিতে পাইলাম । 
হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই পার্বতী উমার প্রেমময় পত্নীত্ব এবং অনন্ত- 
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স্নেহময়ী মাতৃত্বের রূপই প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে; শিবের সাঁহত প্রণয়- 
কলহ বা গৃহ-কলহ ব্যতীত মায়ের ভ্রুকুটিকৃটিল মুখ কখনও বড় একটা দেখা 
যায় নাই__অস্ত্র-শস্ ধারণ ত দুরের কথা। কিন্তু মহাদেবী যখনই ভয়ঙ্করী-_ 
রণোন্মাদিনী-অসুরনাশনী_তখনই তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। মায়ের এই 
অসুরনাশিনী মৃর্তর সাহত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত হইল মায়ের চণ্ডী-রুপ। 
আমার দডঢ়াবিশ্বাস, দেবীর এই অসুরনাশিনী চণ্ডী বা চণ্ডিকার ধারা..মায়ের' 
পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি পৃথক্‌ ধারা। পরবর্তী কালে দুই ধারা 
নির্বিশেষে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। 


(ঙ) চণ্ডী-দেবী বা চণ্ডিকা 


চণ্ডা বা চাণ্ডকা দেবার প্রতিষ্ঠা মাকেণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া । মাকণ্ডেয় 
প্রাণের অন্তর্গত দেবা-মাহাত্ময-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ই হইল প্রাসদ্ধ 'চণ্ডী'- 
গ্রন্থ। বর্তমানকালে এই গ্রন্থখানকেই শান্ত-সম্প্রদায়ের শ্রেম্ঠ_অন্তত শান্ত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই ণ্ডা'-শাস্্ 
অধ্যয়ন কাঁরলে দেখিতে পাই, এখানে এক পরমা দেবীর মাঁহমা বার্ণত হইয়াছে। 
এই দেবী অধিকাংশ স্থলে শুধু 'দেবী'-রুপেই খ্যাত; কোথাও তিনি ভগবত, 
পরমে*বরা। তাঁহার মুখ্য পরিচয় চণ্ডিকা; তাঁহার প্রসিদ্ধ অন্যান্য নামগালর 
মধ্যে অম্বিকা নামাট খুব বেশি ব্যবহৃত হইতে দোখ; দুর্গা নামও কয়েক স্থলে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। গোরবর্ণা বালয়া এক স্থলে তিনি ‘গোঁরদেহা’ বলয়া 
আখ্যাতা; গোরা, সম্বোধনও কয়েক স্থলে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত তানি 
কাত্যায়নী, শবদুতাঁ, শাকম্ভরী, ভামা, ভ্রামরা ইত্যযাঁদি। এই-জাতীয় নামগ্ল 
‘তান কখন কেনগ্রহণ করিয়াছেন গ্রল্থমধ্যেই তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তাঁহা 
হইতেই কোঁশিকাঁ, কালী বা চাম্‌ণ্ডা প্ৰসূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
কৌতুহলজনক হইল যে তথ্য তাহা এই যে, এই দেবী কোথাওই হিমাচল- 
দ্ীহতা উমা নহেন। সমস্ত চণ্ডী'র মধ্যে দেবীর উমা নামটির উল্লেখ একবারের 
জন্যও নাই। পণ্ঠম অধ্যায়ে দেবীকে তিনবার মাত্র পার্বতী বলিয়া উল্লিখিত 
দেখতে পাই, তাহাও পর্বত-কন্যা পার্বতীরুপে নহে-পর্বতবাসনী পার্বতী- 
রুপে । এতিহাসিক দৃষ্টিতে যে কথাটি তাই অত্যন্ত বড় করিয়া মনে হয় তাহা 
হইল এই যে, দেবীরুপে চণ্ডীর ধারা ভারতবর্ষের প্রাচীন দেবী পার্বতী উমার 
ধারা হইতে একটি স্বতন্্ ধারা । 

‘চণ্ডাগ্রন্থ-মধ্যে তিনকালে তিনটি প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া দেবীর 
মহিমা প্রচারিত হইয়াছে-প্রথমে দেবীর সহায়তায় বিষ্ণু কর্তৃক সধুকৈটভ 
অসরদ্বয় বিনাশে; দ্বিতীয়ে স্বয়ং দেবা কর্তৃক মাহযাস্তর নিধনে নিধনে; তৃতীয়ে 
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দেবী কতৃক শুম্ভানশদুন্ভ অসঢুরদ্বয় বধে। এই শহম্ভানশহুম্ভ-বধ-উপলক্ষে 
অবশ্য দেবীকে চণ্ড-মুণ্ড এবং রজ্তবাঁজ প্রভাতি আরও অনেক অসুর বধ 
কাঁরতে হইয়াছে । উল্লিখিত প্রথম দুই ঘটনার ক্ষেত্রে দেবীর হিমালয়-পর্বতের 
সহিত কোনও যোগ নাই; শুধু দ্বিতীয় ঘটনায় দোখতে পাই, দেবগণের তেজের 
ঘনীভূত রুপে দেবীর আবির্ভাবের পর সমস্ত দেবতাগণ দেবীকে নিজের নিজের 
অস্ত্র দল্স কাঁরলেন, সেই প্রসঙ্গে দোখ_ 
হিমবান্‌ বাহনং সিংহং রত্বানি বাঁবধান চ। 
দদাবশন্যং সূরয়া পানপান্রং ধনাধিপঃ॥ 

হিমব্মুনূ দিলেন বাহন সিংহ এবং বিবিধ রক্র-সকল, আর ধনাধিপ কুবের 
দেবীকে দিলেন সর্বদা সঃরাদ্বারা পাঁরপূর্ণ একটি পানপান্র। তৃতীয় ঘটনা 
শন্ভ-নিশহভ-বধের প্রসঙ্গেই শনধ্ন দেখিতে পাইলাম, শহ্ভ-ীনশনদ্ভ অসরদ্বয় 
কর্তৃক নির্যাতিত হইয়া ইন্দ্রাদ দেবগণ অসুরীনধনের জন্য দেবীর শরণ গ্রহণ 
করাই একমাত্র উপায় মনে করিয়া নগেশ্বর হিমবানে গমন কাঁরলেন এবং দেবীকে 
স্তবের দ্বারা তুষ্ট কারলেন। দেবী তখন জাহবীর জলে স্নান কারতে 
যাইতোছিলেন; সেই অবস্থায়ই তিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 
শহস্ভের অননচর চণ্ড-মুণ্ডও গিয়া শহম্ভের নিকট বলিয়াছিল, 'কাপ্যাস্তে স্ত্রী 
মহারাজ ভাসয়ন্তন হিমাচলম্‌।' শুম্ভ-নিশ_ম্ভের সেনানায়ক ধূঘমলোচনও দেবীকে 
দেখিয়াছল_-তুহিনাচলসংস্থিতাম্‌'। দেবীকে এখানে হিমালয়বাসিনী বালিয়া 
বাৰ্ণ ত হইতে দোখলাম, সমস্ত চণ্ডীর মধ্যে হিমালয়ের সাহত দেবীর এইট;কুই 
সদ্বন্ধ। সুতরাং দেখিতে পাইতোছি সমগ্র চণ্ডীর মধ্যে দেবীর যে উমা 
পরিচয়েরই অভাব তাহা নহে, তাঁহার পার্বতী বা গিরিজা রুপাঁটও একান্ত 
গোৌণ। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক লক্ষণীয় তথ্য হইল এই, দেবী সমগ্র চণ্ডী" 
গ্রন্থের “মধ্যে কোথাও 1শব-শান্ত নন; শিবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অত্যন্ত 
গৌণ- প্রায় নাই বললেই চলে । কালিদাস পার্বতী-পরমে*বরের. ভিতরকার 
সম্পক্কে বাক্য ও অর্থের নিত্য-সম্পকের্রি ন্যায় আবন্মভাবের সম্পর্ক 
বলিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীতে বার্ণ ত দ্র সহিত শিবের কোনও উল্লেখযোগ্য 
সম্পর্ক খধঁজয়া পাইতেছি না। প্রথমে মধুকৈটভ-বধের সময় স্পষ্টই দোখতে 
পাইলাম, দেবী হইলেন জগৎপাঁতির যোগ্নিদ্রা-তান হইলেন হাঁরর মহামায়া 

তন্নান্র বিস্ময় কার্যো যোগানদ্রা জগৎপতেঃ। 
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥- চণ্ডী, ১।&৪ 

দেবী জগৎপাতি বিষ্ণুর যোগানিদ্রা শব্দের অর্থ স্তৈমিত্য-রুপা নিত্যা সমবায়নী 
শন্তি। এই শক্তি যে পর্যন্ত স্তৈমিত্যরুপা হইয়া 'হরিনেত্রকৃতালয়া' (চ, ১1৭০) 
হইয়া থাকেন সে পর্যন্ত ত বিষ্ণুর কোনও সঙ্কজ্প-বিকজ্প এবং সঙ্কল্প- 
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বিকল্পাত্মক ক্রিয়াদির সম্ভাবনা নাই; তাই প্রথমে আদিদেব ব্রহ্মা স্তবের দ্বারা এই 
নিম্তরঞ্গা দেবীকে জাগ্রত কারলেন; সমবায়িনী শান্তির জাগরণের ফলেই বিষ্ণুর 
অসদুর-হননাদি ক্রিয়া সম্ভব হইল। এই স্তবের মধ্যেও স্পষ্ট দেখলাম, এই 
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধান্রী, স্থিতি-সংহারকারিণী ভগবতন হইলেন বিষ্ণুর নিদ্রা-শক্তি 
_অর্থাৎ স্তৈমিত্যরুপিণী নিক্কিয়া সমবায়িনী শান্ত চে, ১।৭১)। শক্তি 
একাদিক্‌ হইতে শল্তিমান্‌ অপেক্ষা প্রধান, কারণ শন্তি ব্যতীত শচন্তমানের 
শন্তিমত্তাই ত সিদ্ধ হয় না। তাই পরমেশ্বর বিষ্ণুর উপরেও পরমেশ্বরী বিষ 
শান্তরই অখণ্ড আধকার। সেইজন্যই বলা হইয়াছে 
যয়া ত্বয়া জগতস্রম্টা জগৎপাতাত্ত যো জগৎ। 
সোহাঁপ নিদ্রাবশং নাঁতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥-(চ, ১। ৮৩) 
যানি জগৎসন্টা, জগৎপাতা-_এবং যান জগৎ-গ্রাসকারী-_তানিও তোমাদ্বারা 
নিদ্রাবশে নীত হন, সেই তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ ? 
সনতরাং শান্তর বোধনের দ্বারা শান্তিকে তরঙ্গময়ণী করিয়া তুলিতে পারলেই 

জগৎ-স্বামী বিষ্ণুর প্রবোধ হইবে_শান্তির জাগরণই বিষ্ণুকে ক্রিয়া-প্রবৃত্তি দান 
কারিবে। ব্রহ্মার তাই বিষ্ণুশক্তি যোগমায়ার নিকট প্রার্থনা 

প্রবোধণ্ট জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘ:। 

বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসূরো॥ 
ব্ৰহ্মার স্তবে দেবী বিষ্দেহ হইতেই জাগ্রতা- সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, বিষ্ণুকে 
ফলে অসরবধ হইল। দেখিলাম, এই অসরনাশিনী দেবীর সাঁহত শিবের 
কোনই সম্পর্ক নাই। দেবা বিষুশান্তরূপেই যজ্ঞের সহিত সম্পন্তা_তিনি 
স্বাহা, স্বধা, বষট্কারর্যাপণী, তিনি প্রণবরুপা, সাবিত্রী, দেবজননী, সৃষ্টি- 
স্থাত-সংহারকারিণী, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাদেব, মহাসুরী; 
তিনিই ব্রিগ্ণাত্মিকা প্রকৃতি, সর্বসংহরণকারিণী দারুণা কালরান্র' ব্রহ্মার 
লয়কারিণা) মহারাত্রি (জগৎ লয়কারণন) এবং মোহরান্রি (যাহাতে জীবের লয়); 
তিনি শ্রী, হা, ব্নাদ্ধরযঁপণী, লজ্জা, পদুষ্টি,তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি; কিন্তু তিনিই 
আবার-_ 


খাঁড়ানী শুলিনী ঘোরা গাদন! চাক্রিণী তথা । 

শাঁজ্খনী চাঁপিনী বাণভূসপ্ডীপারিঘায়ুধা॥ 
বেশ বোঝা যাইতেছে, এই বর্ণনাদ্বারাই বিষ্ণুশান্তিকে অস্বশস্ত্ধারণী অসুর- 
নাশিনী দেবীর সহিত যুক্ত করা হইতেছে। 5 
গেলেন এবং বিষ্ণুর নিকটে তাঁহারা অসুরের সর্বপ্রকার অত্যাচারের বর্ণনা 
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কাঁরয়া নিবেদন কারলেন,_শরণণ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বাঁচন্ত্যতাম্‌--আমরা 
সকলে আপনারই শরণ গ্রহণ করিলাম,_আপাঁনি সেই অসুরের বধের কথা 
ভাবুন'। দেবতাগণের এই কথা শদানিয়া মধ্সূদন এবং শম্ভু ভ্রুকুট-কুটলানন 
হইয়া কোপ কারলেন এবং প্রথমে আতকোপ-পারপূর্ণ চক্রধারী বিষদুর এবং 
তাহার পরে শঙ্করের বদন হইতে মহা তেজ নির্গত হইল ইন্দ্রাদ দেবগণের 
দেহ হইততও এইরুপে সুবিপুল তেজরাশ নির্গত হইল--পরে এই-সমস্ত তেজ 
এঁক্য লাভ কারিল। তখন সেখানে দেবগণ 'জবালাব্যাপ্তাদগন্তর' অতিশয় জবলন্ত . 
পর্বতের ন্যায় একীভূত এক তেজঃপনুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। দেবগণের দেহ 
হইতে» বানির্গত সেই তেজ একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব নারী- 
মূর্তি পারগ্রহ করিল_সে ম্যার্তর দীপ্তিচ্ছটায় ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 
বিভিন্ন তেজের দ্বারা এই জ্যোতির্ময়ী নারীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গাঁড়য়া উাঠল, 
শাম্ভব তেজে তাঁহার মুখসাৃন্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক দেবতা তখন এই তেজোময়ী 
দান করিয়াছিলেন তাঁহার শুল। এই জ্যোতি্ময়ী নারীই হইলেন মহিষাসুর- 
মা্দনী মহাদেবী। দেবীর অসুরনাশিনী রূপের মধ্যে এই মহিষাসুরমার্দনী 
রুূপই অতি প্রাচীন এবং প্রধান। পরবর্তী কালের শারদীয়া দুর্গাপুজায় দেবীর 
মন্ময়ী মূর্তিতে এই মাহযাস:রমা্দনী রুপই গৃহীত হইয়াছে। বহন প্রাচীন 
কাল হইতেই আমরা দেবা প্রস্তর-নার্মত মাহষমার্দনী রুপের সন্ধান পাই। 
ভাস্কর্যে ও চিন্রেও দেবীর মাহষাস;রমার্দনী রুপেরই প্রাধান্য। মনে হয়, দেবীর 
অস্ঃরনাশিনী রূপের মধ্যে এই মহিষাস:রমার্দনী রূপকে অবলম্বন করিয়াই 
অন্যান্য অস:রাবনাশের কাহিনী কালক্রমে গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

এই মাহষমার্দনী রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন পাই মধ্য-ভারতের উদয়াারতে 
'দ্বতীয় চন্দ্রগ্‌প্তের কালে নার্মত প্রস্তরমুর্তিতে। এই মুর্তি খ্দীল্টীয় চতুর্থ 
শতকের মূ্তিখানি দ্বাদশভূজা, দ্বাদশভুজে বিবিধ প্রহরণ। গনুপ্তযুগের আরও 
1 ae blr Edd মার্তগ্যাল 
দ্বিভুজা এবং অসুরের সঙ্গে সংগ্রামনিরতা । 

মহিযাসংরমার্দনী মুর্তি সম্বন্ধেও «একটা কথা মনে হয়। 'মাহষ' কথাটি 
বেদে মাহষ পশু এই অর্থে যেমন ব্যবহৃত দেখা যায় তেমনই সায়নাচার্য কোন 
কোন স্থলে (খগৃবেদ ৮।১২1৮) 'মাহিষ' শব্দাটু মহান্‌ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; 
সেক্ষেত্রে মাহযাসুর কথার অর্থ মহান্‌ অসুর । দেবী হয়ত মূলে মহান্‌ অসুর 
মার্ত ধারণ করিয়াছে । আমরা “চণ্ডী'কে অবলম্বন কাঁরয়া ভারতীয় ভাষা- 
সাহিত্যগ্ণীলতে যত কাব্য দৌখতে পাই সেখানে সাধারণতঃ মাঁহষাসুরকেই 
প্রধান করিয়া দেখিতে পাই। আর পূর্বেই উল্লেখ কারিয়াছ, দেবীর যত অস:র- 
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নাশিনী প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায় তাহা সর্বত্রই মাহষাসুরনাশনী বা 
মাহযমার্দনী রূপ। 

মাহযমার্দনী দেবী সম্বন্ধে আর-একটি এতিহাপিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই 
মতে দুৰ্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাণলের ব্যাইগ্গো (৮17০) দেবী হানি সমরাপ্রয়া 
দেবী । এই ভূমধ্যসাগরাণ্চলবাসিগণ কর্তৃক মন্‌্খ্মের জাতির বিজয়ই মাহিষ- 
মাঁ্দনী দেবীর মৃর্তির মূল কথা । মন্‌-খেমূরগণ একটি মিশ্র নুজাতি, খানিকটা 
ক্যাস্পিয়ান্‌, খানিকটা অস্ট্রলোইড্‌, কিছুটা আযালপাইন্‌। ইহাদের সংস্কৃতির 
সঙ্গে মাহষের একটা বিশেষ যোগ ছিল। ভারতীয় আর্ধগণের মধ্যে গো যেরূপ 
পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল, মন্‌-খ্নেরগণের মধ্যে মহষও সেইরূপ পবিত্র মিয়া 
প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছিল । মন্‌-খেনর মর্দনই হইল মহিষমর্দন; ভূমধ্যসাগরায়- 
গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাইঞ্গে বা দুর্গা; তাই ভূমধ্যসাগরায়গণ কর্তৃক মন্‌ 
খ্যের-বিজয়ই রূপ ধারণ করিল দুর্গার মহিষমার্দনী মৃর্তিতে। 

এই যে শনঃশেষদেবগণসমূহমুর্তি" দেবীর আবির্ভাব ইহা এক অভিনব 
আবির্ভাব; ইহা যেমন ভাবভূয়িষ্ঠ, তেমনই তত্বুগঢ়; কিন্তু লক্ষ্য করিতে 
পারিতেছি যে, এই দেবীর সাঁহতও আমাদের পার্বতী দেবীর কোনও সম্পর্ক 
নাই; ই'হার আবির্ভাবের সাহত পিনাকধৃক্‌ শঙ্করের যে সম্পর্ক তাহাও 
অত্যন্তভাবেই গৌণ। শম্ভু এখানে অস:রলাগ্থিত অন্যান্য দেবগণের মধ্যেই একজন 
মান্র_ ইহার অধিক আর ছুই নন। 

তৃতীয়বারে শরম্ভ-নিশদম্ভ অস্রদ্ধয় বধের কালে দেবীর কোনও নূতন পরিচয় 
পাইলাম না; এখানে তান পুরাতনন; তিনি দেবগণকে বর দিয়াছিলেন,_যখনই 
তাঁহারা কোনও আপদে পাঁড়বেন তখনই যাঁদ দেবীর স্মরণ করেন তবে দেবী 
তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আপদ্‌ নাশ কারবেন। এই কথা স্মরণ করিয়াই দেবগণ 
হিমালয়ে গিয়া দেবীর শরণ লইলেন; দেবাঁও অসুর নিধন করিয়া দেবগণের 
আপদ্‌ নাশ কাঁরলেন। এখানেও কিন্তু লক্ষ্য করিতে পারতেছি, দেবগণ' 'দেবীং 
বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবু৪'; যে দেবীকে হিমালয়ে গিয়া দেবগণ স্তবদ্বারা তুষ্ট 
করিলেন, সে দেবী বিফমায়া, তিনি শিবমায়া নন। 

যখন দেবী শন্ভাস্মরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃতা তখন ঈশানরূপে মহাদেব 
শিবকে আমরা একবার দেখিতে পাইলাম। দেবার সাহায্যের জন্য ব্রহ্মা, শিব, 
কার্তিক, বিষ, ইন্দৰ প্রভাত দেবগণের শরীর হইতে তাঁহাদের শ্তিসমূহ নির্গত 
হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ূতা হইলেন। এই দেবাগণের মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মার শক্ত 
রহ্ষাণী-অক্ষমালা ও কমণ্ডলদুহস্তে হংসযুক্ত বিমানে; মহে*্বরের শক্তি 
আসলেন মাহেশ্বরী_তানি ভ্রিশলবরধারিণী, মহাসর্পবলয়ধারণী, চন্দুরেখা- 


> হিন্দু স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় (২৫। ১০ ৫৯) “দূুর্গাপ্‌জা'-শার্ষক শ্রীধূত দুর্গাদাস 
পান্র-লাখত পত্ৰখানি দ্রষ্টব্য। 


) 
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বিভূষণা ব্ষারুড়া;* কুমার কার্তকের শান্ত আসিলেন কোঁমারী_তিনি 
শক্তিহস্তা ও ময়রবাহনা; বিষ্ণুশক্তি আসিলেন বৈফবী-_শঙ্খ-চক্-গদা-ধনদ 
খড়া-ধারিণী_গরডড়বাহনা; বিষ্ণু-অবতার বরাহের শান্ত আসলেন বারাহা, 
নরাঁসংহের শক্তি নারসিংহা, ইন্দ্রশন্তি গজারুঢ়া এন্দ্রী। এই-সকল দেবশন্তি 
দ্বারা পাঁরবৃত হইয়া ঈশান (শব) চণ্ডিকাকে বলিলেন, ‘আমার প্রাত প্রীত- 
বশতঃ*(মম প্রীত্যা) এই-সকল দেবীগণকে লইয়া সত্বর অসুর বিনাশ করদুন।' 
শিবও দেবীর দৃতত্ব স্বীকার করিয়া শডম্ভ-নিশ:ম্ভের নিকট গমন কারয়াছিলেন। 
যে-হেতু দেবী কর্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যে নিষ্ত হইয়াঁছলেন এই কারণে দেবী 
জগতে শবদুতা” নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।” 

এখানেও যে শব বা ঈশানকে পাইলাম, তিনিও দেবগণের মধ্যে একজন 
হইয়া গৌণভাবে দেখা দিলেন, তান আমাদের চিরপারাচিত ‘মহেশ্বর' নন। 
অসরগণের নিকটে দেবীর দূতরূপে তাঁহার গোণস্থ আরও প্রকটিত হয় বালয়া 
মনে হয়। দেবীকে অবশ্য একাধিক স্থানে “শবা'র্‌পে আখ্যাত হইতে দেখ; 
কিন্তু প্রসঙ্গ লক্ষ্য কারলেও বুঝিতে পাঁর,এই শিবা িব-গাহণী বা শিব-শান্তি 
নহেন, “শিবা’ শব্দ এসব স্থানে সাধারণভাবে মঙ্গলময়ী এই অর্থে ব্যবহৃত। 
দগৌরী' কথাটিও কয়েক স্থানে সাধারণভাবে গোরবর্ণা এই অর্থেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে। একটি স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে, 'গোৌরা ত্বমেব শীশমৌলিকৃত- 
প্রাতষ্ঠা"_তুমিই গৌরী- শাঁশমৌলী অর্থাৎ চন্দ্রশেখর শিবে তোমার প্রাতজ্ঠা'; 
কিন্তু ঠিক এই শ্লোকেরই পডর্বচরণে দেখি_শ্রীঃ কৈটভারহৃদয়ৈককৃতাধবাসা' 
তুমিই শ্রী-কৈটভের আঁর বিষ হৃদয়েই যাহার বাস'। সুতরাং দোখিতোছ, 
এই শ্লোকে দেবী পবাদতাখিলশাস্তরসারা' মেধা, 'দুর্গভবসাগরনো' অসঙ্গা 
দুর্গা, আবার বিষ্চুবক্ষোবিলাজনী শ্রী শাঁশশেখরাশ্রতা গৌরী। সুতরাং 
এক্ষেত্রেও 'শাঁশমৌলিকৃতপ্রাতষ্ঠা' রূপটি দেবীর একমাত্র বা প্রধান রূপ নয়। 

পূবেই বলিয়াছি, দেবীর আম্বিকা নামটি বহুবার চণ্ডীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
তোত্তিরীয় আরণ্যকে আম্বিকাকে রাদ্রভগিনী-রুপেও দেখি, রদ্দ্রপরী-রুপেও 
দৌখ। কিন্তু এই ক্ষীণ সত্রকে জ্বলম্বন কারিয়া চণ্ডীতে দেবীর আম্বকা 
নামের ব্যবহারের দ্বারা ?শবের সাঁহত দেবীর অচ্ছেদ্য যোগের কথা স্থাপিত 
করা যায় বলিয়া মনে হয় না! 'আম্বকা' এখানে সাধারণভাবেই দেবীর একাঁট 
নামরূপে গৃহীত হইয়াছে। 

২ তুলনীয়__. নি 

দ্রিশলচন্দ্রাহধরে মহাব্ষভ্বাহিনী। 
মাহে*্বরী-স্বরূপেণ নারায়াণ নমোহস্তু তে॥_চ, ১১। ১৪ 


৩ যতো 'নযাক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্‌। 
{শবদুতণীত লোকেহস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা॥--৮। ২৮ 
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৫৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সংস্কারাবিহীনভাবে চণ্ডী পাঠ করিলে দেবীর দুইটি রূপ প্রধানভাবে মনে 
ভাসিয়া ওঠে একটি হইল দেবীর ‘বিষ্ণুশন্তি’ রুপ, অপরটি হইল দেবীর 
পরম 'স্বতন্তা' রূপ। প্রথমে দেবীর এই 'স্বতন্না' রুপের কথাই আলোচনা 
করিতেছি; দেবার বিষ্ণুশান্তি বা বিষ্ণুমায়া রূপের কথা আমরা বিস্তারিতভাবে 
পরে আলোচনা করিব। 

ভারতবর্ষের শান্ত-ধর্ম ও শান্ত-দর্শনকে বিশ্লেষণ কারলে আমরা জদ্কীর 
মুখ্য তিনটি রূপ লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, দেবী শিবাশ্রয়া; 
পরমেশ্বর শিবই হইলেন পরমতত্ব-দেবী সেই পরমতত্ব মহেশ্বরের পত্রী বা 
শল্তির;পে গৃহীতা। শান্ত ও শল্তিমানের অভেদন্ব স্বীকৃত হওয়া সত্তেও 
এখানে ধর্মে ও সাহিত্যে শিবেরই পরমশল্তিমান্‌ রূপে প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে 
পারি। দ্বিতীয় মতে দেখিতে পাই শিব এবং দেবা বা শাস্তির সমপ্রাধান্য; তন্বের 
মধ্যে আমরা এই তত্ত্বকে প্রধানভাবে লাভ করি। শিব ও শান্ত অনোন্যশ্রয়ে 
উভয়ই উভয়ের সম্পর্কে পরতন্্; কেহই একক সত্য বা পূর্ণ সত্য নহেন; 
উভয়ের 'যামলই হইল পরমতত্ব। তৃতীয় আর-একটি মতবাদে দেখিতে পাই, 
দেবী 'স্বতন্তরা--তিনিই পরমতত্ব। দেবী হইলেন ত্রিভূবনব্যার্পিনী এক 
আদ্বতীয়া মহাশন্তি_সেই মহাশান্তি হইতেই সব কিছু প্রসৃত-সেই দেবীর 
উপরে আর কিছুই নাই। অন্যান্য দেবগণের বাভন্ন এবং বিচিত্রভাবে এই 
আদ্বিতীয়া মহাশাস্তর আধার-স্বরুপদ্থেই যাহা-কিছ মাহমা। 

উপনিষদাদিতে দেখিতে পাই, বহ্মই এক এবং আদ্বতীয়__তানিই পরাৎপর 
তাঁহার ভাস বা দীপ্তি লইয়াই দেবগণ পশ্চাৎ প্রকাশ পান (অনভাতি)। শান্ত- 
ধর্মের একটি ধারায় দেখিতে পাই, দেবীই হইলেন ব্হ্মক্বরুপিণী--তিনিই 
পরাৎপরা; তিনি শুধু জগতের অধীশবরী নন- জাবগণেরই অধা*্বরী নন 
তিনি সমস্ত দেব-দেবীগণেরও অধা*্বরশ; তিনিই দয়-রহিতা পরমেশ্বরী। অবশ্য 
যাইতে পারে,কারণ পরমা শান্তরূপে তাঁহার নিত্যই দ্বয়াভাব, শান্তমানের সঙ্গেও 
যে তাঁহার নিত্য-অ্দ্বয়ত্ব। এইজন্য পরাণ-তন্তরাদতে বহুশঃই শিবাশ্রতা শক্তি 
বা বিষ্ণু-আশ্ৰিতা শান্তিও এইর্‌প নিত্যা অনয়া এবং পরমেশ্বরীর্পে কীরতিতা। 
কিন্তু স্থানে স্থানে আবার বর্ণনার রকম দোঁখলে মনে হয়, দেবা বা শান্তর 
প্রসঙ্গে শান্তিমানের কোনও প্রশ্নই নাই, শক্তি স্বাশ্রয়া স্বতল্লা। চণ্ডণর ভিতরেও 
আমরা দেবার এই স্বশ্রয়া স্বতন্তা রূপের কথাই বহ স্থানে বেশ বড় করিয়া 
দেখিতে পাই। চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, টসব সবে*্বরে*বরা' (১1৫৮); দেবী 
‘পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরাী’ (১৮২); “সা ভগবতী পরমা হিঃ 
(৪1৯)। নিশম্ভের মৃত্যুর পরে শুম্ভ যখন দেবীকে বলিয়াছিল-_অন্যাসাং 
বলমাশ্রিত্য যধ্যসে যাহতিমানিনী যে অতিমানিনী তুমি অন্যান্য দেবীগণের 
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বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ কাঁরতেছ।' উত্তরে দেবী দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন__ 
একৈবাহং জগত্যত্ৰ দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥ 

‘জগতে আমি একাই; আমার পরে কে আর দ্বিতীয়া আছে? এই সব (দেবীগ্ণণ) 
আমারই বিভাঁতমাত্রহে দজ্ট, দেখ, সেই আমার বিভূতিসকল আমার মধ্যেই 
প্রবেশ কাঁরতেছে।’ এই বালিয়া দেবী সমস্ত দেবাঁরুপ তদবিভাঁতসমূহ নিজের 
মধ্যেই আবার নিঃশেষে সংহরণ করিয়া রণক্ষেত্রে একাকিনী বিরাজ করিতে 
রাহলেন। এই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শান্ত কিন্তু পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেব-শন্তি; সুতরাং 
দোঁখতৌছি, ব্ৰহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্বরাদি সমস্ত দেবতার যে শান্ত মূলে তাহা সব এক 
মহাদেবী হইতেই প্রসৃত-_তাঁহা কর্তৃকই বিধৃত-আবার তাঁহাতেই সংহত। এই 
দেবীর স্তবে দেবগণ বালয়াছেন_ 

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পারপাসি বিশবং 

বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বশ্বম্‌। 

িশ্বেশবন্দ্যা ভবতা ভবান্ত 

'বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বায় ভান্তনম্রাঃ॥ 
এখানে লক্ষ্য কারতে হইবে, দেবী শুধ বিশ্বেশ্বরী নন, তিনি বিশ্বেশবন্দ্যা। 
অবশ্য শৈব-দর্শনের মধ্যে দেখতে পাই, শিব-তত্বের অনেক স্তরভেদ রাহয়াছে__ 
পরতত্বরুপে মহেশ্বরের যে বৈন্দব-স্থিতি তাহার মধ্যে সমস্ত শান্ততত্বও আবার 
সংহত হইয়া আছে। কিন্তু তন্ত্রের বা শৈব-দর্শনের সেই বৈন্দব পরমে*বর-তত্বের 
আভাস মাকর্ন্ডেয় চণ্ডীর মধ্যে আমরা পাই না, এখানে প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে 
আমরা যে শিব বা ঈশানের বা নাকধৃকের সাক্ষাৎ পাই তিনি দেবতাগণের 
মধ্যে একজন দেবতামান্র। অবশ্য একথা স্বীকার কারিতে হইবে যে চণ্ডীর মধ্যে 
দেবীর যে পরমেশ্বর রুপের বর্ণনা পাইতেছি তাহাকে যে শিবাশ্রতা বা বিষ 
আশ্রতা দৈব’ বালয়া ব্যাখ্যা করা যায় না-_তাহা নহে, বস্তুতঃ বহ স্থানে বফ্ু 
আশ্রতা দেবীসম্বন্ধেই এইসব বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রধান বন্তব্য 
এই, গ্রল্থমধ্যে সমগ্র দেবগণ কর্তৃক দেবী, বারবার পরমেশবরীরুপে যে-ভাবে 
বান্দতা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বতল্ুরূপই প্রধান হইয়া জাগিয়া ওঠে। 

“ণ্ডী'র মধ্যে দেবীর যে স্বতন্ত্র রূপ দোখতে পাই তাহারই বিস্তার দোখতে 

পাই পরবর্তী কালে রচিত 'দেবী-ভাগবতে'র.মধ্যে। 'দেবী-ভাগবতে' দেবী- 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__ 
সম্টাথলং জগাঁদদং সদসংস্বরূপং 
শল্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পারপাঁতি বশ্বমূ। 
সংহত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা 
তাং সর্বাবশ্বজননীং মনসা স্মরাম]--১। ২1৫ 
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এখানকার এই 'রমতে তথৈকা' কথাটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। 
অন্য্ও দেখ, 'কৃত্বাখলং জগাদদং রমসে স্বতন্ত্া' (১।৭ 1 ৪৫)। এই এক এবং 
আদ্বতীয়া দেবীরই সাত্বকী, রাজসী ও তামসী শান্তকে অবলম্বন করিয়া 
মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী এই '্রিদেবীর উদ্ভব । ত্রিদেবী আসলে 
একই দেবীর ত্রিতত্ব। এই মহাদেবী 'সর্বকারণকারণম্‌* এবং তাঁহার ম্বন্ধেই 
বলা হইয়াছে 'জননীং সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তথেশ্বরীমৃ (১1 ১৬ ৩৪)। 
বেদের 'নাসদীয়' সূন্তের আত ক্ষীণ প্রতিধৰনিরূপে 'দেবী-ভাগবতে' দেখিতে 
পাই_ 
যদা ন বেধা ন চ বিষ্দরী*বরো ’ 
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা। 
ন ‘বত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক- 
স্তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি ত্বাম | 
জলং ন বায়দর্ন ধরা ন চাম্বরং 
গুণা ন তেষাণ্ট ন চোন্দ্রয়াণ্যহম্‌। 
মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিগ্মগুঃ শশী 
তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি ত্বাম্‌॥--২৷৭ ৬১-৬২ 
বেদে যের্‌প প্ঢরনুষ-সুক্তে পুরুষের বর্ণনা পাই, “সহম্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ 
* সহম্পাৎ সেইরূপ এখানেও দেবীর বর্ণনায় দোখ-_ 
সহত্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা। 
সহত্রবদনা রম্যা ভাতি দুরাদসংশয়মৃ॥-_৩।৩।৪৮ 
এক স্থলে দেখতে পাই, বন্ধই পরতত্ব কি দেবাঁই পরতত্ এই সংশয় তোলা 
হইয়াছে; সেখানে ব্ৰহ্মা দেবীকে প্রশ্ন করিয়াছেন__ 
একমেবাদ্বতীয়ং যদ্‌ ব্ৰহ্ম বেদা বদন্তি বৈ। 
সা কিং ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবতিয়॥--৩। ৫18৩ 
'বেদ-সকল যে এক এবং আদ্বতীয় ব্রন্মের কথা বলেন, তুমিই বা কি এবং সেই 
ব্ৰহ্মই বা কি_এই সন্দেহ দূর কর 
উত্তরে দেবী বলিলেন n 
সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সৰ্বদৈব মমাস্য চ। 
যোহসোঁ সাহমহং যাসোঁ ভেদোহস্তি মাঁতবিভ্রমাৎ॥--৩। ৬।২ 
‘আমার এবং উহার (ব্রহ্মের) সর্বদাই একত্ব, কোনও ভেদ নাই; যে ওঁ ব্রক্গ) 
সে-ই আমি; যে আমি সে-ই ওঁ ব্রেহ্ম); ইহার মধ্যে ভেদ হইল মাত-বল্রমহেতু 
অবশ্য আঁতস্‌ক্ষ্ম ভেদের কথা দেবী উল্লেখ করিয়াছেন_সে ভেদ হইল 
শান্ত-শান্তিমানের ভেদ; সে ভেদ হইল কালাশ্রয়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে_নতুবা শত্তি- 
শ্তিমানের মধ্যে আসলে কোনও ভেদ নাই। পরমতত্বকে শক্তিরূপে বা 
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শন্তিমান্‌ রূপে যে-কোনও রুপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে দেবীর 
পরতন্তা" রূপের বর্ণনাও আছে_সে ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই দেবী বিফশাত। 
'ণ্ডী'র মধ্যেও দেবীর পরতন্া রূপ যেখানে যেখানে লক্ষ্য কার সেখানে 
দেবী বিষমায়া বা বিফ্শাল্ত_শবমায়া বা শিবশান্ত নহেন। আমরা পর্বে 
দেবীর যে পরিচয় বিবৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে এই বিষ্মায়া পরিচয় বহন 
ভাবে লক্ষ্য কাঁরয়াছি। একাদশ অধ্যায়ে দেবা-স্তীততেও বলা হইয়াছে, 'ত্বং 
বৈফবাশন্তিরনন্তবী্'; ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই দেবীসম্বব্ধেই বলা হইয়াছে, 
শবদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদবিষুমায়য়া"। পণ্চম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, 
প'য়ফাঁটটি শ্লোকে ‘নমস্তস্যৈ নমো নমঃ’ বলিয়া দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে 
দেবীর এই নমস্কার-শ্লোকগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ; এই শ্লোকগঢ়লর মধ্যে দেবীর 
সর্বপ্রথম পারচয়েই দেখিতে পাই-_ 
যা দেবী সর্বভূতেষ: বিুমায়োত শাব্দিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ 

আবার দেখতে পাই একাদশ অধ্যায়ের আট হইতে তেইশ পর্যন্ত শ্লোকে 
দেবীর যে প্রসিদ্ধ নমস্কার-শ্লোকগ্াল রহিয়াছে তাহার সর্বত্র দেবীকে নমস্কার 
করা হইয়াছে ‘নারায়ণ নমোহস্তু তে’ বলয়া ৷ দেবীকে 'ত্যম্বকে গৌর' সম্বোধন 
করা হইয়াছে, অথচ নমচ্কারের বেলায় ‘নারায়ণ নমোহচ্তু তে'। তেমনই দেখি, 
'মাহেম্বরী স্বরুপেণ নারায়ণ নমোহস্তু তে" 'কৌমারীর;পসংস্থানে নারায়াঁণ 
নমোহস্তু তে" 'বরাহর্পণী শিবে নারায়াণ নমোইস্তু তে" 'ঘোররূপে মহারাবে 
নারায়াণ নমোহস্তু তে' 'চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়াণ নমোহস্তু তে'। 
এপ্রসঙ্গে আত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেবা চাণ্ডকা এমন করিয়া 
নারায়ণীরূপে নমস্যা কেন। 'জিনিসাঁট আমাদের নিকট অত্যন্ত গড়ার্থ- 
ব্যঞ্জক বিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের দার্শীনক শান্তবাদ মূলতঃ শিবকে 
অবলম্ধন করিয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে একটা দডঢ়সংস্কার 
রাহয়াছে; কিন্তু এই দার্শবনক শান্তবাদের ইতিহাস লক্ষ্য কাঁরলে দেখিতে 
পাইব আমাদের এই সংস্কারটি সর্বাংশে সত্য নহে। ইতিহাস-নব্ধ তথ্যের উপরে 
করিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে বিষণুশান্তকে অবলম্বন কারিয়া। দার্শানক শান্তিবাদের 
স্পন্ট এবং সম্ঠ্য আলোচনা প্রথম দেখতে পাই পপ্টরান-সংাহতাগণালর মধ্যে। 
বিফশোজকে অবলম্বন কারয়া যে শান্ততত্বের আলোচনা দেখিতে পাই তৎপর্বে 
এরুপ আলোচনা কোনও শৈব বা শাল্ত গ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের জানা 
নাই। আমার 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, গ্রন্থখানিতে এই পঞ্চরার-বার্ণত শীল্তিতত্বের 
মোটামুটি একটি পরিচয় 'দিয়াছি বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আর পুনর:ল্লেখ 
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করিলাম না। এই সংহিতাগুলিকে অতি প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা হয়; সম্প্রদায়ের 
লোকগণ এগনলকে যত প্রাচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন পাণ্ডিতগণ এগুলিকে 
তত প্রাচীন বলিয়া স্বীকার না কারলেও এগ্রলিকে খ:স্টায় চতুর্থ শতকের 
কাছাকাছি সময়ে রচিত বলিয়া স্বাঁকার কারিয়াছেন। ইহার পরে শব্তিবাদ- 
সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য দার্শীনক আলোচনা দেখিতে পাই কাশ্মীরের শৈব-দর্শনে । 
এই শৈব-দর্শনগদুলি মোটামুটিভাবে খ্স্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে খ্ঘস্টিয় 
দশম শতাব্দীর মধ্যে লাখত বালয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাশ্মীরে শৈব- 
দর্শনের প্রাচীন আচার্যগণ যে পঞ্চরান্্-শাস্বের সহিত পারচিত ছিলেন তাহার 
প্রমাণ আছে। বাঙলাদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের কেরলাদ অঞ্চলে যে-সকলঃশান্ত- 
তন্্ প্রচলিত আছে তাহাতে দার্শীনক শক্তিবাদ নানাভাবে ছড়ান আছে, কিন্তু 
কোনও এক গ্রন্থে ব্যাপক এবং স্পষ্টভাবে নাই। তাহা ছাড়া বাঙলাদেশে ও 
দাক্ষিণাত্য-অপ্চলে রচিত বা প্রচলিত এই তন্বরাদিগ্রন্থের কোনও গ্রন্থই দশম 
শতকের পূর্ববর্তী কালে রচিত বলিয়া মনে কারি না। 

দার্শনিক শন্তিবাদের পাঁরচয় তন্তাদি হইতে প্রাচীন পুুরাণগ্্লির মধ্যে 
বেশি পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের বি্বাস। এই প্রাচীন পুরাণগলির মধ্যে যে 
শল্তিবাদের আলোচনা পাই তাহা অধিকাংশ স্থলেই মূলতঃ বিষ্ণশক্তি বা 
বিষ্যমায়াকে লইয়া। এই বিষ্ণুশন্তি বা বিষ্ণুমায়ার সাহত অবশ্য একটা অত্যন্ত 
জনাপ্রয়-পদ্ধাততে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া, তন্রের শিব- 
শান্তি প্রভৃতি মিলিয়া-মশিয়া একাকার হইয়া ‘গয়াছে। মাক ন্ডেয়-পদরাণোল্ত 
দেবী-মাহাত্র্ে ব্যাখ্যাত শল্তিতত্ব বিষ:ুপুরাণাদিতে বার্ণত এবং পণ্চরান্- 
সংহিতাগণীলতে বার্ণত শাক্িতত্ব হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ 
অবশ্য চণ্ডী-সপ্তশতী' মাকণ্ডেয় পুরাণের কোনও আসল অংশ কিনা এ- 
বিষয়েও সংশয় প্রকাশ কারয়াছেন এবং সর্ষের উরসজাত এবং সস সবর্ণার 
গভর্জাত সাবার্ণ অষ্টম মনকে অবলম্বন করিয়া এই দেবামাহাত্মোর সাত শত 
শ্লোক মাকণ্ডেয় পুরাণে পরবর্তী কোনও কালে প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে 
কারয়াছেন। এ মত্ত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া 'চন্ডী-সপ্তশতী'কে মাকণ্ডেয় 
পঢুরাণেরই একটি মূল অংশ বলিয়া গ্রহণ্য করিলেও ইহার রচনাকাল খ্তস্টীয় 
চতুর্থ শতকের পঢর্ববর্তা* হইবে বলিয়া মনে হয় না। তৎকালে বিষণমায়া বা 
বিষ্শান্তিকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের প্রসার দেখিতে পাই; মনে হয়, 
এই কারণেই 'চণ্ডী'র মধ্যেও দেবীর বিফুমায়া-রূপই এমন প্রধানভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে। চণ্ডী'র মধ্যে মুখ্যতঃ দুইটি অংশ দেখিতে পাই: একটি 
হইল দেবীর সহায়তায় বা দেবা কর্তৃক বহযীবধ অসংর-নিধনের কাহিনী; এই 
কাহিনীর মধ্যে যক্ধ-বিগ্রহই অধিকাংশ স্থান জ:ড়িয়া আছে। অপর অংশ হইল 
দেবীর তত; এই ততৃরুপ মুখ্যতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবগণ কর্তৃক দেবার 
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দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৬১ 


কয়েকটি স্তুতিতে। এই স্তুতিগন্ীলর মধ্যেই দেবীর বিষ্মায়া-রুপ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। অন্যান্য পুরাণ ও পণ্টরান্রে বার্ণত বিষ্লুমায়ার সহিত অস্নরাবনাশের 
কোনও তত্ব বা কাঁহনী যুক্ত নাই; এই স্তুতিগ্লর ভিতর দিয়াই অসর- 
{বনাশের কাহিনীর সহিত বিষণুমায়া যুক্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। 

মাতৃপ্জার ধর্ম এবং শক্তিবাদের দার্শীনক তত্ত্বের সাঁহত যযুন্ত হইয়া শান্তির 
এই অস্ুরবধের কাহনী কোন্‌ সময়ে কিভাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহা এখন 
বলা শন্ত। 'চণ্ডী-সপ্তশতী'তে অসরানধনের কাহনী বেশ বিস্তৃতভাবেই 
পাইলাম; ইহার প্রাক্রুপ কোথায়? সাধকগণ সমস্ত অস্মরনিধন-কাহনীকেই 
অধ্যাত্মতত্ব-রুপে গ্রহণ করিয়াছেন) শ্রীপ্রীসত্যদেব এই অসনরানধন-কাহনীকে 
'সাধন-সমর*রূপে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা কারি; 
কিন্তু সে ব্যাখ্যায় এীতহাসিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই। 

মহাভারতে মাহযাসূর ও তারকাস;র-বধের কথা জানিতে পারি; ইন্দ্র 
কার্তিকেয় স্কন্দের সহায়তায় এই অসুরদ্বয়কে পরাস্ত কারতে সমর্থ হন। 
মাহযাসূর এবং তারকাস;র স্কন্দ কর্তৃকই নিহত হয়। মহাভারতে স্কন্দের 
জন্মবৃত্তান্ত নানাস্থানে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শিবের গুরসে উমা পার্বতীর 
গর্ভে স্কন্দের জন্ম, একস্থলে এইরূপ আভাসমান্র আছে। এই আভাস গ্রহণ 
কাঁরয়াই সম্ভবতঃ কালিদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ 'কুমারসম্ভব'-কাব্য রচনা করিয়া- 
ছলেন। 'কুমারসম্ভবে' দোখতে পাইতোঁছ, তারকাসনর কর্তৃক নির্যাতত এবং 
{বিতাড়িত হইয়া দেবগণ ইন্দ্রকে অধিনায়ক কারয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং 
সেখানে সকলে পরামর্শ কাঁরয়া হিববীর্যে কিরুপে কুমারের জন্ম সম্ভব করা 
যায় তাহারই ব্যবস্থা কারলেন। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, কালিদাসের সময়ে 
অসুরনাশিনী দেবীর কোনও প্রাসদ্ধি ছিল না, থাকিলে তারকাস:রের বধের 
জন্য কুমারের কি প্রয়োজন ছিল, দেবগণ ত দেবীর শরণ গ্রহণ কারলেই 
পারিতেন। সমগ্র 'কুমারসম্ভব"কাব্যে পার্বতীর এতভাবে এত বর্ণনা পাইলাম, 
{কন্তু দেবীর অস:রনাশিনী রুপের বিন্দমান্র আভাস কোথাও নাই। হর- 
পার্বতশর কথা তাঁহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, তাহার 
মধ্যে কোথাও দেবীর অসুরনাশনী রূপের কোনও রূপ উল্লেখ নাই। কালিদাস 
মধুর রসের কাঁব বািয়াই কি অসনুরনাশিনা উগ্র মর্তকে একেবারে পারহার 
কারয়াছিলেন, না কালিদাসের সময়ে এই অসুরনাশিনী দেবীর কোনও 
প্রাসাদ্ধই ছিল না? সতা-কাহিনী কাঁলদাসের জানা ছিল, দক্ষযজ্ঞের কাহনী- 
প্রবাদের সাহত কালিদাসের ভাল পরিচয় দিল, 'আভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর একাট 
খেলাকে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে । 

৪. দদচ্চক্ষুক্ত্বায় চাধিজ্যকামংকে। 

উপনলোরিলত সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্‌॥১ম অঞ্ক 
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৬২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


চণ্ডী-কাহিনীর পশ্চাতে কোনও লৌকিক কাঁহনী ছিল কি না, থাকলে 
তাহা কি ছিল, তাহা এখন আমরা জানি না; কিন্তু পরবর্তা কালে যে এই 
চণ্ডী-কাহনী বিভিন্ন অঞ্চলে 'বাভন্ন আণ্টালক লৌকিক কাহিনীর সাঁহত 
ভারতীয় সাহত্যসমূহে দেখিতে পাই। আধ্নানক ভারতীয় সাহত্যগ্লির 
মধ্যে প্রত্যেক সাহিত্যেই মাকণ্ডেয় চণ্ডী" অবলম্বনে কাব্য রচিত হৃইয়াছে। 
ইহার মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রচিত 'চণ্ডী-চরিব্র" বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
মনে করি। 

পাঞ্জাবীতে এবং 'হন্দীতে লিখিত গুরু গোবিন্দ সিংহের 'চন্ডীনচারব্' 
দোখতে পাই। গর; গোবিন্দ [সিংহ শিখ হইলেও চণ্ডী-ভন্ত ছিলেন, কারণ 
‘তান ছিলেন শোর্য-বীর্ষের উপাসক অর্থাৎ শান্তর উপাসক। খড়ুগকে তিনি 
‘ভগোঁতাী’ ভেগবতাঁ) আখ্যা 'দিয়াছিলেন। প্রচালত মতে আমরা দেখি, চণ্ডী- 
কাহিনীর উৎপত্তি-স্থলের সম্ভাবনা দুইটি অণ্চলে ধরা হয়, এক উজ্জায়নী 
অঞ্চলে, অপর বাঙলাদেশে।* গুরু গোবিন্দ সিংহের চণ্ডাঁ-গীতিতে দেখিতে 
পাওয়া যায়, চণ্ডী উজ্জয়িনীর রাজকন্যা ছিলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে 
এই রাজকন্যাই রাজ্য-পারচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, কারণ চণ্ডাীই রাজার 
একমাত্র সন্তান ছিলেন। চণ্ডী কন্যা হইলেও তাঁহার শোর্ধ-বীর্যের খুব খ্যাতি 
ছিল। একদিন রাজকুমারী চণ্ডী নদণতীরে তর্পনাদির জন্য যাইতোছলেন, 
এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ 
ইন্্র অসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে ‘বিতাড়িত হইয়াছেন, তান চণ্ডাঁর সাহায্য 
প্রার্থনা কারলেন; চণ্ডী ইন্দ্রের প্রাত সদয়া হইয়া ব্যাপ্রপৃষ্ঠে* আরোহণ করিয়া 
তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া যম্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং অসরগণকে 
নিধন কাঁরলেন। 

উজ্জায়িনীর রাজকন্যা এই চণ্ডীর কাহিনী কি করিয়া গড়িয়া উঠিল? 
চিন্ডী-সপ্তশতীদকে অবলম্বন করিয়া কাঁব-কল্পনায় কি এই লোকক কাঁহনী 
গড়িয়া উঠিয়াছিল? চণ্ডী'র কাহনীর পশ্চাতেও কি বহন প্রাচীন কালের 
এইরূপ কোনও লোকক কাহনী প্রচলিত ছিল? 

দেবীপুজার ইতিহাসে পার্বতী উমার ধারা এবং অসঃরনাশিনী চণ্ডিকার ধারা 
যে দুইটি পৃথক্‌ ধারা বাঁলয়া আমাদের সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের যোঁন্তকতা 
উপস্থাপিত করিবার জন্যই আমরা মাকণ্ডেয়-পুরাণোন্ত চণ্ডী বা চশ্ডিকাকে 
নানা দিক্‌ হইতে একট; বিস্তৃতভাবে বুবিয়া লইবার চেষ্টা কারলাম। পরবর্তাঁ 

«স্বামী জগদাঁ*বরানন্দ-সম্পাঁদত, শ্রীশ্রীচণ্ডী, ভূমিকা। 


*এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, মহারাষ্ট্রে তুলজাপুরের দেবা হইলেন ব্যান্র- 
বাহনা। গুজরাটের জুনাগড়ের দেবীও হইলেন 'বাঘেশ্বরণ'। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৬৩ 


কালে এই পার্বতী এবং চণ্ডিকার মিশ্রণ ঘাঁটল বটে, কিন্তু সেই মিশ্রণের ফলে 
উভয় ধারা 'মাঁলয়া-মিশিয়া একেবারে এক হইয়া গেল এমন কথা মনে হয় না। 
প্রাণ, উপ-পঢুরাণ ও তন্ত্রাদতে আমরা এই মিশ্র রূপ লক্ষ্য করিতে পারি; 
কিন্তু কাব কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে পার্বতী উমা 
বা গোৌরণরই প্রায় একাধিপত্য দেখিতে পাই। মধ্ুর-রসাশ্রত কাব্য-কাবতায় 
অবশ্য অসদরনাশনী দেবীর আসবার কথা নহে, কিন্তু নমস্কারাঁদির শ্লোকে 
অসরনাশিনী দেবীকে কিছ কিছু পাইতে পারিতাম; তাহাও তেমন লক্ষ্য 
কার না। আমাদের পরবতণ* আলোচনায় এ-কথাকে স্পষ্ট করিয়া তুলার চেষ্টা 
কাঁরব। বাঙলা সাহিত্যে দেবীর কথা যেখানে আলোচনা করিব সেখানে দেখব, 
মঙ্গলকাব্যগ্লিতে শুধু পার্বতী ও চশ্ডিকার নয়-সমস্ত পৌরাণিক ও লৌকিক 
দেবীগণেরই মিশ্রণ ঘাঁটয়াছে; কিন্তু এই মিশ্রণের মধ্যেও পার্বতী উমার 
ধারাটকে বিশেষ কাঁরয়া 'চানিয়া লওয়া যায়। অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতকের 
পাঁচালী, আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের ভিতরেও আমরা এই ধারাটকে 'চিনিয়া 
লইতে পাঁর। এই-সকল বিষয়েই পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কাঁরব। 


(চ) কাল-দেবশ ও কালণীপজার হীতিহাস 


পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা-চাণ্ডকার ধারা মিলিয়া পন্রাণ-তন্তাদিতে যে 
এক মহাদেবশর বিবর্তন দোখতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে 
আর-একটি ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা 
কালিকাই বাঙলাদেশের শান্তসাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া 
উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি পিছনে ফোলিয়াছেন। বাঙলাদেশের 
শীন্ত-সাধনা এবং শান্ত-সাহত্যকে ভাল করিয়া বঢ়াঝয়া লইতে হইলে সেইজন্য 
এই কালী বা কালিকার ধারাটির প্রাচীন ইতিহাস একট; অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন ৷ ক করিয়া এই দেবী মহাদেবার সঙ্গে মিলিয়া গেলেন তাহার ইতিহাস 
বহু পুরাণের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 

সব দেবীর ইতিহাসই বেদের মধ্যে আনবচ্কার কারবার আমাদের প্রবণতা । 
বেদের রা্রিসনন্তকে অবলম্বন করিয়া “পরবর্তী কালে যে এক রান্রদেবীর 
ধারণা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, কাহারও কাঁহারও বিশ্বাস সেই রান্রিদেবীই পরবর্তী 
কালে কালকা রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমাদের এই কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী দেবীর 
প্রসঙ্গে বৈদিক কৃষণা-ভ়ঙ্্রণ নির্ঘাতি দেবীর কথাও কেহ কেহ স্মরণ করাইয়া 
'দয়াছেন।৯ ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’ এবং ‘এঁতরেয় ব্রান্গণে' নির্ধাত দেবীর উল্লেখ পাওয়া 


১স্যার জীন উদ্ভুফ-কৃত Shakti and Shakta গ্রন্থের, ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়এলীখত 
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দুষ্টব্য। 


৬৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


যায়। ‘শতপথ ব্ৰাহ্মণে’ দেবীকে কৃষ্ণা (কৃষ্ণ হি তত্তম আসাদথ কৃষ্ণা বৈ. 
নির্খাতঃ, ০।২।৭) এবং ঘোরা (ঘোরা বৈ নির্ধাতঃ, ৭।২।১১) বলা 
হইয়াছে। 'ইতরেয় ব্রান্মণে" 0৪1১৭) নিখ্ধাঁত দেবীকে পাশহস্তা বলা হইয়াছে 
এবং নির্খাত দেবীর হস্তাস্থিত এই পাশ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান 
হইয়াছে । এই নির্খাঁত দেবীর পরবতাঁ কালে আর কোনও ইতিহাস দেখ না। 
সুতরাং বর্ণনার সামান্য একট; কোথাও মিল দেখিয়াই কোনও 'সচ্ধ্যন্ত গ্রহণ 
করা উচিত মনে হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, অন্ধকাররূপ্পিণী রাব্রিদেবীকেও 
কালীর সহিত য্ন্ত করা হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সঙ্কলিত 
'সদান্তকর্ণামৃতা'-নামক সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থে কাব ভাসোকের নামে ধৃত, একটি 
শ্লোকে দেখি কালীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'ক্ষুৎক্ষামহকাণ্ডচণ্ডী চিরমবতুতরাং 
ভৈরবী কালরান্রিঃ॥' 3 
বৈদিক সাহিত্যে কালী এই নামটি আমরা প্রথম দেখিতে পাই ‘মুণ্ডক! 
উপনিষদে'; সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নর সপ্ত জিহৰার একাঁট fজিহৰা। | 
কালী করালী চ মনোজবা চ 
সুলোহিতা যা চ সুধুম্রব্ণা। 
“স্ফলঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী 
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহবাঃ॥ 
এখানে 'কালী' আহনীতি-গ্রহণকারণী আগ্নিজহৰা মাত্ৰই; মাতৃদেবীত্বের 
এখানে কোনও আভাসই নাই। শুধু বিশ্বরুচীর ক্ষেত্রে দীপ্যমানা অর্থে দেবী 
কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাই। 'মহাভারতে'ও যল্ঞাঁ্নির এই সপ্তাঁজহনার উল্লেখ 
‘দেখিতে পাই (আদি, ২৩২।৭)। দার্শীনক মতে পণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই 
সাতাটকে অগ্নির সপ্তজহবা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। 
প্রচলিত মহাভারতে একাধিক স্থলে “কালী'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 
পৌরাণিক কালী-দেবীর সহিত মহাভারতের এই-সকল স্থলে বার্ণত কালী- 
দেবীর বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। সৌপ্তিক পর্বে দেখিতে পাই, দ্রোণের মৃত্যুর 
পরে দ্রোণপদত্র অশ্বথামা যখন রাত্রিতে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া নাদ্রুত 
বীরগণকে হত্যা কারতেছিলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ঙ্কর কাল?- 
দেবীকে দৌখতে পাইয়াছিলেন। এই কাল'-দেব' রক্তাস্যনয়না, রন্তমাল্যাননলেপনা, 
পাশহস্তা এবং ভয়ঙ্করী। কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক; কালরান্রি- 
রুপিণী এই দেবী বিগ্রহবতী সংহার। 
মহাভারতে কালী-দেবীর এই উল্লেখ পরবর্তী কালের যোজনা হইতে পারে। 
পরবতারঁ কালের যোজনা না হইলেও এই-সব বর্ণনায় কালীর কোনও দেবীত্বের 
আভাস নাই; কালী এখানে অত্যন্ত ভীত মনের একটা ভয়ঙ্কর ছায়ামর্তি 
দর্শনের ন্যায়। কাব কালিদাসের সময়েও কালী কোনও প্রধানা দেবী বলিয়া 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ূ ৬৫ 


গৃহনতা হন নাই। 'কুমারসন্ভবে' উমার সাঁহত মহাদেবের বিবাহ-প্রসঙ্গে বর- 
যাত্রার বর্ণনায় দেখিতে পাই, কৈলাস-পর্বতের মাতৃকাগণ বিবাহযাত্রায় মহাদেবের 
অনুগমন করিয়াছিলেন; আর 
তাসাণ্ট পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং 
কালী কপালাভরণা চকাশে। 
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী 
দুরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্দেব ॥-৭ 1৩৯ 
কনকপ্রভা তাঁহাদের (সেই মাতৃকাগণের) পশ্চাতে কপালাভরণা কালী অগ্রে 
দিদযঃপ্রসারকারণণ বলাকাসমন্বিতা নীলমেঘরাজর ন্যায় শোভা পাইতে- 
ছিলেন। মাতৃকাগণের পশ্চাদ্‌গামনী এই কালী-দেবী কালদাসের যুগেও 
একজন অপ্রধানা দেবী বালয়া মনে হয়। 'রঘযবংশের' মধ্যে একাঁট উপমাতেও 
এই কাল’ বা কালিকা-দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই । রাম-লক্ষরণের জ্যা-নিঃদ্বন 
শুনিয়া ভয়ঙ্করণ তাড়কা রাক্ষসী যখন আত্মপ্রকাশ কারল তখন সেই ঘনকৃষ্ণ 
রানির ন্যায় কৃষ্কবর্ণা তাড়কাকে মনে হইতেছিল চণ্চলকপালকুণ্ডলা বলাকাযদন্ত। 
কালিকার মত। 
জ্যাননাদমথ গৃহুতী তয়োঃ 
প্রাদুরাস বহনলক্ষপাচ্ছবিঃ। 
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা 
কাঁলকেব 'নাবড়া বলাকনী ॥--১১। ১৫ 
মাল্লপনাথ ‘কালিকা’ শব্দের অর্থ কালিকা-দেবী করেন নাই, ‘কালিকা' শব্দের 
এক অর্থ '্ঘনাবলণ', সেই অর্থ ধরিয়া এবং 'বলাকনী' কথার সহিত যন 
করিয়া 'বনাবলণ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু 'চলকপালকুণ্ডলা' কথাটি 
তাড়কাসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও ইহা কালিকা-দেবীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 
এই “প্রসঙ্গে আর-একাট তথ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাব কালিদাসের 
‘কালিদাস’ নামাঁটর ব্যুৎপত্তি কি? 'কালীর দাস’ এই অর্থে কি কালিদাস? 
কািদাসের লেখার মধ্যে কালী তেমন কোনও প্রসিদ্ধ দেবীত্ব(লাভ করেন নাই 
বটে, কিন্তু কালিদাস নামের ব্যুৎপাত্তে মনে হয়, কালীর দেবীত্ব তখন যত 
সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক, প্রাসাদ্ধি লাভ কারয়াছিল। 
কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানে স্থানে এক রন্তলোল:পা ভয়ঙ্কর 
দেবর উল্লেখ পাই। যে নামেই দেবীকে পাই না কেন, মনে হয় এই-সকল দেবী 
তখন পর্যন্ত ব্রান্মণ্যধর্মেজ্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। আমরা “খল হাঁর- 
বংশে" মদ্যমাংসপ্রিয়া দেবীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দগণ কর্তৃক পৃঁজত হইবার 
কথা পাইয়াছ। সুবন্ধ্ুর (ষষ্ঠ শতক বা সপ্তম শতকের প্রথম) 'বাসবদত্তা'য় 
আমরা কুসুমপ:রের গঙ্গাতীরে ভগবত বা কাত্যায়নীর বাসের কথা জানিতে 
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পারি। এই দেবী 'শম্ভ-ীনশহম্ভ-মহাবন-দাবজবালা" 'মহিষমহাসুর-গারবজ্রসার- 
ধারা’ এবং ্রণয়প্রণতগঙ্গাধরজটাজ্‌ট-স্খালত-জাহুবী-জলধারাস্বেতপাদপদ্মা' 
বটেন, কিন্তু 'বেতালাভিধানা,। এই 'বেতালা' অভিধানাটই এখানে তালভঙ্গ করে। 
বাণভট্র-রচিত (সপ্তম শতক?) 'কাদম্বরী'তে আমরা শবরগণ কর্তৃক বনমধ্যে 
যে-ভাবে রুধিরের প্লাবন দিয়া 'চণ্ডী'র পূজার বর্ণনা পাই, বিশেষতঃ চণ্ডী- 
গুজক বৃদ্ধ শবরের যে জ:গ্দাপ্সত বর্ণনা দেখতে পাই, তাহা কবির শবর- 
প্‌জিতা রন্তলোলুপা ভয়ঙ্করী চণ্ডা-দেবীর প্রত অশ্রদ্ধারই দ্যোতনা করে। 
বাক্‌পাঁতরাজ (অষ্টম শতক) তাঁহার 'গউড়বহো" প্রাকৃত কাব্যে শবরপৃঁজতা 
“পর্ণ বা পন্রপারহিতা 'পর্ণশবরী'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতির ,রচিত 
(সম্ভবতঃ সপ্তম শতক) 'মালতামাধব' নাটকের পণ্চমাঙ্কে আমরা নরমাংস- 
বাঁলদানে পুঁজতা ভয়ঙ্করী 'করালা' দেবীর বর্ণনা পাই। এই দেবীই ভয়ঙ্করী 
মাল দার ইন কব 

দেবী। 

কৃষ্ণবর্ণা শোণিতলোল;পা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদেবীকে আমরা কালী বা 
কালিকা-দেবীর সাহত পরবর্তা* কালে আভন্না দোখতে পাই। কিন্তু মনে হয়, 
ই'হারা মূলে দুই দেবী ছিলেন; আকার সাদৃশ্যে এবং সাধনে ই'হারা পরবতাঁ 
কালে এক হইয়া গিয়াছেন। 

এই কৃষ্কবর্ণা ভয়ঙ্করী কালিকা ও চামুণ্ডা-দেবী এক পরমে*বরী মহাদেবীর 
সঙ্গে যুক্ত হইয়া এক হইয়া গ্িয়াছেন। মাকেণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে এই মিলনের 
পৌরাণিক ব্যাখ্যা দৌখতে পাই। উপাখ্যানাদির সাহায্যেই পুরাণকারেরা এই- 
জাতীয় মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। চণ্ডীতে দেখিতে পাই, 
ইন্দ্রাদ দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকটে উপাস্থত 
হইলে দেবীর শরীরকোষ হইতে আর-এক দেবী সম্‌দ্ভূতা হইলেন, এবং এই 
দেবী ‘কোঁশিকাঁ’ নামে লোকে পাঁরগাীঁতা হইলেন।২ কৌশিকী-দেবী এইর্‌পে 


এই কোশকণ-দেবী অতিশয় সুন্দরা ছিলেন; তাঁহার রূপেই শুম্ভ-নিশুম্ভ মৃগ্ধ 
হইয়াছিল। এই 'কৌশকী"দেবী মূলে ডেক্টর ভাণ্ডারকারের মতে) কুশক জাতির (tribe 
দেবী ছিলেন। দৌখতেছি, এই কৌশকণীরূপেই দেবী শৃম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিয়াঁছলেন। 


দতানই কোঁশকী-_এই' কৌশিকী-দেবাকে ব্ৰহ্মা বিন্ধ্যাচলে প্রাতষ্িতা হইতে বাঁললেন। 
কালিকা-পুরাণেও দেখ, কৌশকী-র্‌পে পার্বতীর দেহ হইতে শনঃসৃতা দেবীই কৃষবর্ণ 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৬৭ 


দেহ হইতে বাঁহগতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন, এই- 
জন্য তান হিমাচলবাসিনী 'কালিকা-নামে সমাখ্যাতা হইলেন।* মনে হয় এই 
যুগে কালিকা-দেবা 9 প্রাঁসদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং ব্রান্গণ্যধর়্েও খানিকটা 
গৃহীতা হইয়াছিলেন, সেই জন্য হিমাচলবাসিনী দেবীর সহিত এইভাবে 
তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানে 'কালিকা'র আবির্ভাব-রহস্য এইরূপ 
দোঁখলাম বটে, কিন্তু একট; পরেই গিয়া আবার অন্যরূপ দেখিতে পাই । শদুম্ভ- 
নিশম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অসদরগণ দেবীর: 
নিকটবর্তী হইলে 
ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরাম্বকা তানরান্‌ প্রতি । 

কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ৷ 

ভ্রকুটীকুটিলাং তস্যা ললাটফলকাদদ্রুতম্‌। 

কালী করালবদনা 'বানিক্কান্তাসপাঁশিনী ॥-৭ ৷ ৫-৬ 
তখন আম্বকা সেই শন্ুগণের প্রাত অত্যন্ত কোপ কাঁরলেন; তখন কোপের দ্বারা 
তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রুকুটীকুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুত 
আসিপাশধাঁরণী করালবদনা কালী বানক্কান্তা হইলেন। 

এই কালী-দেবী-_ 

'বাচত্রখটবাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। 

দবীপিচর্মপরাীধানা শদুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥। 

আঁতাবস্তারবদনা জিহবাললনভাষণা। 

নিমগ্নারন্তনয়না নাদাপুরতাদঙ্মুখা ॥-৭ ৭-৮ 
বাচন্রনরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভূষণা, ব্যাপ্রচর্মপারহিতা, শঢচ্কমাংসা 
(মাংসহীন আস্থচর্মময় দেহ), আঁতভৈরবা, আঁতবিস্তারবদনা, লোলাঁজহৰা-হেতু 
ভাঁষণা, কোটরগত রন্তবর্ণ চক্ষু বিশিষ্টা,_তাঁহার নাদে দিউমুখ আপরিত। 

দেবী হইতে বিনিক্কান্ত হইয়াই সেই কালী-দেবী বেগে দেবশত্র; অসমরগণের 

সৈন্যমধ্যে অভিপাতিতা হইয়া সেখানে মহা-অসদ্রগণকে বিনাশ করিতে কাঁরতে 
তাহাদের সৈন্যবলকে ভক্ষণ কারতে লাগিলেন। সেই দেবী পৃচ্ঠ-রক্ষক, অঙ্কুশ- 
গ্রাহক, যোদ্ধা ও গলঘণ্টাদসহ হস্তীগ্রুদলিকে হস্তে লইয়া মুখে গ্রাস কারতে 
লাগিলেন। শুধু হস্তীগদুলিকে নয়, ঘোড়ার সাহত যোদ্ধাকে, সারাথর সাঁহত 
রথকে মুখে ফেলিয়া দিয়া দন্তদ্বারা আঁত ভীষণভাবে চর্বণ কাঁরতে লাগিলেন। 
কাহাকেও চুলে ধারলেন, আবার কাহাকেও গ্রাবায় ধারলেন; কাহাকেও পায়ের 


রণ রা কালিকা মূ হণ করলেন । নেই দেবা কালি (৫২৩২-৩)! পরস্পর- 
উপাখ্যানগাল' দেখিয়া দেবী ছিলেন 


ত তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপ পার্বতী। 
কালিকেতি সমাখ্যাতা হমাচলকৃতাশ্রয়া ॥_৫। ৮৮ 


© 
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দ্বারা আক্রমণ করিয়া অন্যকে বক্ষের দ্বারা মাদ্দত করিলেন। সেই অসুরগণ 
কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্তগণ্দীলকে এবং মহাস্তগ্ীলকে তান মুখে গ্রহণ করলেন এবং 
রোষে দন্তদ্বুরাই মাথত (চূর্ণ) করিলেন। অসুরদলের কতকগুলিকে তানি মর্দন 
কাঁরলেন, কতকগুলিকে ভক্ষণ কারিলেন, কতকগনুলিকে বিতাড়িত কাঁরলেন। 
অস্ঃরগণ কেহ কেহ অসিদ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙকালের দ্বারা তাড়িত 
হইল, কেহ কেহ দন্তাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত অন্ুরসৈন্য 
{নপাঁতত দেখিয়া চণ্ড সেই অতিভীষণা কালীর দিকে ধাবিত হইল। সেই 
মহাসুর চণ্ড মহাভীম শরবর্ষণের দ্বারা এবং মুণ্ড চকুসমহের দ্বারা সেই ভীষণ- 
নয়নাকে ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু কালমেঘের উদয়ে যেমন অসংখ্য সূর্ধাবম্ব শোভা 
পায় সেইরূপ চকুসমূহ তাঁহার মুখগহ্ৰরে প্রাবিষ্ট হইয়া শোভা পাইল। অতঃপর 
ভৈরবনাদিন কালী আঁতরোষে ভীষণভাবে অষ্হাস্য কারলেন-_তাঁহার করাল 
বন্েযর অন্তঃপাতী ভীষণদর্শন দশনগীল উজ্জবল হইয়া উঠিল। তাহার পরে 
মহাখড়া উত্তোলনপূর্বক দেবী হুগকারনাদে (হং শব্দে) চণ্ডের প্রতি ধাবিত 
হইলেন, এবং তাহার চুলে ধাঁরয়া সেই খড়োর দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ কাঁরলেন। 
চণ্ডকে নিপতিত দেখিয়া মুণ্ড দেবীর প্রতি ধাবিত হইল; দেবী ক্রোধে তাহাকেও 
খড়োর দ্বারা আহত করিয়া ভূমিতে পাঁতিত করিলেন। হতশেষ অস:রসৈন্য 
চণ্ড-মণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগল । চণ্ড-ম.ণ্ডের 
ছিন্ন মুণ্ড হাতে গ্রহণ করিয়া কালী চশ্ডিকার নিকটে গিয়া প্রচণ্ড অট্রহাস্যের 
সঙ্গে বালিলেন;_-'এই যুদ্ধযজ্ঞে আম এই চণ্ড-মুস্ড দুই মহাপশদ তোমাকে 
উপহার দিলাম, তুমি স্বয়ং শুম্ভ-নিশহুম্ভকে হনন কাঁরবে।' দেবী চণ্ডিকা তখন 
কালীকে বাললেন,_ 
যস্মাৎ চণ্ডণ্ড মুণ্ডণ্জ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। 
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দোব ভাবষ্যাঁস ॥৭। ২৭ 

‘যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুশ্ডকে (তাহাদের ছিন্ন শির) লইয়া আসিয়াছ, সেই 
কারণে তুমি লোকে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইবে ।' 

চণ্ড-শব্দ হইনত বা মুণ্ড-শব্দ হইতে চামণ্ডা-শব্দ হয় না; চণ্ডের চ ও 
মুণ্ডের মুণ্ড লইয়া তাহার পরে অকারণে 'চ'কে দীর্ঘ করিয়া এবং স্ত্রীলিঙ্গে 
'আ"প্রত্যয় করিয়া চামুণ্ডা শব্দ বানাইতে হয়। এ-জাতীয় ব্যুৎপাত্তিগ্ল প্রায়ই 
গোঁজামিলের জন্য পুরাণকারগণ আবিচ্কার করিয়া থাকেন। আসলে পুরাণকার 
তৎকালের প্রচলিত কালী-দেবীকে এবং তৎসদৃশা চামূণ্ডা-দেবীকে মহাদেবীর 
সহিত য্ল্ত কারয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন; সুতরাং দেবীকে 
কালী" করিয়া এবং চণ্ড-মূণ্ড-হল্তা চামুণ্ডা করিয়া সেই কার্য সাধন কারিলেন। 
রন্তবীজ-বধের সময়ও কালী-দেবী চশ্ডিকাকে বিশেষভাবে সাহায্য কাঁরয়া- 
ছিলেন। অস্বশস্তাহত রন্তবীজের দেহ হইতে রন্তধারা ভূমিতে পাঁড়বামান্রই সেই 


> 


দেবীর 'বাচত্র ইতিহাস ৬৯ 


রন্ত হইতে রন্তবীজের ন্যায় অসংখ্য অসুর যোদ্ধা উাঁথত হইতেছিল; তখন 
দেবী চণ্ডিকা_ 
উবাচ কালীং চামনুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরড॥ 
দেবী কালকে বদন ‘বিস্তার করিয়া রন্তবীজের দেহ হইতে নির্গত রন্তবিন্দ্ 
সকল মঃখব্যাদানের দ্বারা গ্রহণ কারিতে বালিলেন_এবং সেই রন্তানর্গত 
অস:রগ্ণকেও ভক্ষণ করিতে বালিলেন। দেবী এই বলিয়া শুলের দ্বারা রন্ত- 
বজকে আহত করিলেন, কালীও মুখের দ্বারা তাঁহার রন্ত লেহন করিলেন ॥ 
সেই কালী-চামূণ্ডার মুখে পতিত শোণিত হইতে যত অসনুর সমন্দ্‌গত 
হইয়াছিল তাহাঁদগকেও চামুণ্ডা ভক্ষণ কারলেন। চামুণ্ডার এইরূপ শোণিত 
পানের ফলে রক্তবাঁজ ?নরন্ত হইয়া গেল, দেবী তখন সহজেই তাহাকে হনন 
কাঁরলেন। কালী-চাম্‌ণ্ডার রন্তলোল;পত্ব এইভাবে 'চণ্ডা'তে প্রকাশ পাইল। 
রন্তলোল্‌পা কালীর এখানে যে ভয়ঙ্কর রণোন্মাদনী রূপ দেখিতে 
পাইলাম অন্যান্য পুরাণে এই জাতীয় বহু বর্ণনা দেখিতে পাই। উপ- 
পদুরাণগন্ীলতে ইহার আর কিছ কিছু বিস্তারও দোখতে পাই। পরবরতাঁ 
কালের পঢ়রাণতন্রাদিতে আমরা কালী ও চামূণ্ডাকে এক করিয়াও পাই, পৃথক্‌ 
কারয়াও পাই। উভয় দেবীর ধ্যানেও পার্থক্য আছে। চামুণ্ডা চতুভূ্জা নন, 
দ্বিভূজা; আলুলায়িত-কুন্তলা নন, পঙ্গলম্ধ্বজা' জেটাধারিণী?); উলাঁঙ্গনী 
নন, শার্দুলচর্মাবৃতা; (কোন কোন পুরাণে গজচর্মাম্বরা); সর্বস্থলের বর্ণনাতেই 
দেখি, চাম্‌ণ্ডা-দেব’ী নি্মাংসা এবং কৃশোদরাঁ, তাঁহার চক্ষ; কোটরাগত। কোন 
স্থলেই কালিকার এইরুপ বর্ণনা দেখিতে পাই না। সংস্কৃত সঙ্কলন-্র্থগর্দীলতে 
কালিকার বর্ণনায় মাঝে মাঝে দেখতে পাই যে কালকা আঁজনাবৃতা 
“সদ্যান্তকর্ণমৃতে' ধৃত উমাপতি ধরের একটি শ্লোকেও কালকে আঁজনাবৃতাই 
দেখিতে পাই। ইহা পরবর্তী কালের মিশ্রণের ফলে ঘাঁটয়াছে বলিয়া মনে 
কাঁর। টামযন্ডার বর্ণনায় একটা জিনিস প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করি, চামুণ্ডা আঁত 
ক্ষুধায় কুশোদরী। কাবিগণ কর্তৃক কালীর বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে কালীকে 
ক্ষুধার্তার্পে দেখি। ভাসোক কবি কালণীকে 'ক্ষুংক্ষামা' বাঁলয়া বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। সুভাষিতরত্বভান্ডাগারে কালীরক্বর্ণনায় দোঁখ_ 
দীপ্তক্ষ[দ্বেগযোগাদ্বদনলহলহল্লম্বজিহবাগ্রলীট- 
রক্গাণ্ডক্ষৌদ্রবিন্দ:প্রবলতরভবজ্জাঠরা্নস্ফীলঙ্গাম্‌। 
কালীং কঙ্কালশেষামতুলগলচলন্ম্‌ণ্ডমালাকরালী- 
গুঞাসংবাঁদনেতামীজননিবসনাং নৌম পাশাহিহস্তামৃ॥* 


৪ সদযবিকির্ণামৃত। 
* কবি বতীন্নাথ সেনগষ্তে এই কাত, কালমণৰ্তকে অবলন কারা একটি অপর 
আধুনিক কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহার “্রিযামা” শত্রষামা” কাব্যগ্রন্থের শভখারিণী' কাবিতায় 


০ 


৭০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


পদুরাণ, উপপদ্রাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার যে [বস্তার 
ও বিবর্তন দেখিতে পাই, সে বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা কাঁরতে চাহ না। 
এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য বস্তু হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ। 
‘শিব কালীর পদে স্থিতা, কালীর এক পদ শিবের বুকে ন্যস্ত। সাধকের দিক 
হইতে এই তত্কে নানাভাবে গভীরার্থক বলয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।* কিন্তু 
কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবারুঢ়া দেবীর বিবর্তনে সাহায্য ঝাঁরয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, সাংখ্যের নির্গণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির 
তত্ব। দ্বিতীয়তঃ, তন্ত্ের "বপরাতরতাতুরা' তত্ব । তৃতায়তঃ, 'নাক্কিয় দেবতা 
শিবের পরাজয়ে বলরপণী শল্তিদেবার প্রাধান্য এবং প্রাতষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনায় কালকা 
শিবারুঢা নন, শবারূঢা; অসুরানধন করিয়া অসুরগণের শব তান পদদলিত 
করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবারুঢ়া বালয়া বার্ণতা। দাঁক্ষিণাকালীর 
প্রচলিত ধ্যানের মধ্যেও দেখিতে পাই_ 

শবরুপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থতাম্‌। 


এডিটর 

পরবতাঁঁ কালের দার্শীনক চিন্তায় শন্তি-বিহনে ?শিবেরই শবতা-প্রাপ্তির তত্ব 
খুব প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই পূর্ববর্তাঁ কালে বার্ণত 
শবের স্থান গ্রহণ করেন--শবারুঢ়া দেবীও তাই শিবারুঢা হইয়া ওঠেন। অসুরের 
শবারুঢ়া বালয়াই যে দেবী শিবারুঢ়া বলিয়া কীর্ততা বাঙলাদেশের শান্ত 
পদাবলীর মধ্যে এই সত্যাটর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই। সাধক রামপ্রসাদের 
নামে প্রচালত একটি গান দেখতে পাই-- 

শিব নয় মায়ের পদতলে । 

ওটা মিথ্যা লোকে বলে ॥ 

দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে, 

মা দাঁড়ায় তার উপরে, 

মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ 

শিবরূপ হয় রণস্থলে॥* 
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা-প্রাপ্তির আসল অর্থ হইল, শান্তি- 
তত্তের প্রাধান্যে শান্তর চরণলগন অসুরের শবই তত্বদৃষ্টিতে শিবে রূপান্তারত 
হইয়াছে। আধ্ীনক কালে রচিত মৌথল কৃফসিংহ* ঠাকুরের দেবাবর্ণনাতেও 


৬ বিজয়কৃষণ দেবশর্মা--শশবের বুকে শ্যামা কেন?” দুষ্টব্য। 
* ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, পৃ. ৩৯৮। 
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দেখি_শবশবরূপ-উরাঁস তুঅ পদযুগ, সদা বাস সমসানে।" তন্ত্রাদতে শিবের 
বুকে কালার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহুবিধ দার্শীনক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। যেমন 
মহানির্বাণ-তন্দ্ে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল, তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ 
গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল; দেবী-আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস 
করেন, এই নিমিত্ত তিনি আদ্যা পরম 'কালিকা'। কালকে গ্রাস করেন বালয়াই 
দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপা এবং আঁদিভূতা, এই 
নামত্তই লোকে দেবীকে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্তন করে।_ 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকী্তিতিঃ। 

এ মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালকা পরা ॥ 
কালসংগ্রহণাৎ কালী সর্বেষামাদর্পিণী। 
কালত্বাদাঁদভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে॥ 

'বাঁভন্ন পূরাণ-তন্তাদির ভিতরে 'কালীতন্র-ধৃত কালীর বর্ণনাই কালীর 
ধ্যানরূপে কৃষ্ণানন্দের তল্লসারে গৃহীত হইয়াছে এবং কালীর এই রুপই এখন 
সাধারণভাবে বাঙলাদেশের মাতৃপূজায় গৃহীত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, 
মনন্তডকেশী, চতুভূর্জা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভঁষতা। বামহস্ত-যুগলের 
অধোহস্তে সদ্যাশ্ছল্ন শির, আর উধর্কহস্তে খড়া; দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, 
উধর্তহস্তে বর । দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা (এইজন্যই কালী-দেবী 
শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং 'দিগম্বরী; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন ম.ণ্ডমালা হইতে ক্ষারত 
রাঁধরের দ্বারা দেবীর দেহ চার্চত; আর দুইটি শবাঁশশন তাঁহার কর্ণভূষণ। 
‘তান ঘোরপুংস্্রা, করালাস্যা, পীনোন্নতপয়োধরা; শবসমূহের করদ্বারা "নার্মত 
কাণ্চী পাঁরাহতা হইয়া দেবী হসন্মখা। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গালত রন্তধারা- 
দ্বারা দেবী বিস্ফুিতাননা; [তানি ঘোরনাঁদিনী, মহারোদ্রী-“মশানগৃহবাসিনী। 
বালসূ্য মণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র ; তান উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণ- 
ব্যাপী*ও আললায়িত। তান শবরুপ মহাদেবের হদয়োপাঁর সংস্থিতা; তিনি 
চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা সমান্বিতা। ‘তানি মহাকালের সাঁহত 
বপরাীতরতাতুরা" সংখপ্রসন্নবদনা এবং 'স্মেরাননসরোরূহা, ৷ 

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালীরঞ্বর্ণনা খুব কম পাওয়া যায়। সদ্যান্ত- 
কর্ণামৃতে' অজ্ঞাতনামা কাঁবর একটি চমৎকার কালীবর্ণনা পাওয়া যায় 

শিখন্ডে খণ্ডেন্দ:ঃ শাশাঁদনকরো কর্ণ যুগলে 
গলে তারাহারস্তরলমূডুচরূং চ কুচয়োঃ। 

তাঁড়ৎ কাণ্ঠী সন্ধ্যা ?সচয়রচিতা কাল তদয়ং 

তবাকল্পঃ কল্পব্যযপরমবিধেয়ো বিজয়তে ৷ 


০০০ 
৮ শ্রীউমানন্দ ঝা-সঙ্কলিত গাঁতিমালা-_৯৪। ৩১-৩২। 
৯করালবদনাং ঘোরাং মু ং চতুর্ভজাম্‌।- ইত্যাদ। 


c 


৭২ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শিখাণ্ডনী দেবীর ময়রপদ্চ্ছ-চুড়াতেই খণ্ড-ইন্দ:; কর্ণযুগলে দুই কুণ্ডল 
হইল চন্দ্র সূর্য; গলায় তারার হার, কুচযুগলে উড়ুচক্র (তারকাচক্র); তাঁড়ৎই 
কাণ্চী; সন্ধ্যাই ছিন্ন মলিন বসন। 

'মহানির্বাণ-তন্দে'র মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার একটি আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা রহিয়াছে । সেখানে দেখি পার্বতী-দেবী মহেশ্বরকে প্রশ্ন কারতেছেন যে, 
মহদ্‌যোন-ফ্বরূপা আঁদশকিস্বরপণণ মহাদত-সম্পন্না সক্ষাতিসক্ষ্ভূতা 
যিনি মহাকালী তাঁহার আবার শান্তনিরূপণ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে সদাশব 
বালতেছেন,_হে প্রিয়ে, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্যের নিমিত্ত 
গণক্রিয়া অনুসারে দেবার রুপ প্রকজ্পিত হইয়া থাকে। শ্বৈতপাতাদি বর্ণ যেমন 
কৃষ্ণে বিলীন হয়, হে শৈলজে, সর্কভূতসমূহ তেমনই কালতে প্রবেশ করে। 
এইজন্যই যোগিগণের [িতের জন্য সেই নির্গণা নিরাকারা কালশান্তর বর্ণ কৃষ্ণ 
বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অমৃততত্তের হেতুই এই নিত্যা কালরূপা অব্য়া 
কল্যাণরচপণীর ললাটে চন্দ্রাচহ নিরুপিত হইয়াছে। নিত্যকালীন শাশ-সূর্ধ- 
অশ্নি দ্বারা তিনি এই কালকৃত জগৎ সম্যক্‌ দর্শন করেন বাঁলয়া তাঁহার তিনটি 
নয়ন ক্পিত হইয়াছে। সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বালিয়া এবং কালদণ্ডের দ্বারা 
চর্বণ করেন বলিয়া তাহাদের রন্তসমূহ এই দেবেশ্বরীর বসনর্‌পে বলা হইয়াছে। 
সময়ে সময়ে বিপদ্‌ হইতে জাবকে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্যে প্রেরণই দেবীর 
বর ও অভয় বালয়া ভাষিত। রজোগুণজানত বিশ্বসমূহকে তান ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থান করেন; এইজন্যই,হে ভদ্রে,তিনি রন্তপদ্মাসনাঁস্থতা বলিয়া কাথত হন। 
মোহময় সুরা পান কাঁরয়া সেই সর্বসাক্ষিস্বরনপিণা দেবী কালসম্ভূত ক্লীড়ামঞ্ন 
সৃষ্টিকে দর্শন করেন। এইভাবে অল্পব্দাদ্ধ ভন্তগণের হিতের জন্য গুণানূসারে * 
দেবীর বিবিধ রুপ কল্পিত হইয়া থাকে ।১০ 

বরহ্মযামলে' আদ্যাস্তোত্রে যেখানে আদ্যা দেবী কোন্‌ দেশে কি মৃর্তিতে 
পাজতা হন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই, 
‘কালিকা বঙ্গদেশে চ', বঙ্গদেশে দেবা কালিকার্পে পৃজিতা। উক্তিটকে আমি 
ইতিহাসের দিক্‌ হইতে গভারার্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে করি। দেশ-িসাবে বাঙলা- 
দেশই শল্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্র। পূজার, দিক্‌ হইতে বিচার কাঁরলে বাঙলা- 
দেশে কালীপজা হইতে দুর্গাপূজা প্রাচীনতর এবং ধমেণৎসবের রূপে এখন 
পর্যন্তও দর্গাপুজারই অধিক ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা এবং জাঁকজমক । কিন্তু 
বাঙ্গালী যে বিশেষ করিয়া শান্ত তাহা ত শুধু তাহার ধর্মোৎসব-রূপে শত্তি- 
পুজার জন্য নয়, তাহা তাহার সাধনার জন্য; সেই সাধনার দিক্‌ হইতে বিচার 
করিলে দেখিব, খত্রীস্টায় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল 


১০ বঙ্গবাসী সং, ১৩। ২-১৩। 


দেবীর [বিচিত্র ইতিহাস ৭৩ 


পর্যন্ত শান্তসাধনার কেন্দ্রে কালী; তারাকেও আমরা কালীস্থানীয়া করিয়াই 
লইয়াছ; দশমহাবিদ্যার ভিতরকার অন্যান্য মহা'বিদ্যাগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 

দুর্গাপূজা ঠিক কখন হইতে বাঙলাদেশে প্রচালিত সে-কথা একেবারে 
নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; তবে খাীম্টীয় চতুর্দশ, পণ্চদশ ও ষোড়শ শতকে 
রচিত কতকগুলি দ;গগাপ্জাবিধান পাইতেছি। এই িধানগুলি মুখ্যতঃ দেবী- 
পঢ়রাণ, বদেবীভাগবত, কািকা-পন্রাণ, ভবিষ্য-প7রাণ, বৃহন্নান্দিকে*বর-পদ্ররাণ 
জাতীয় কয়েকখানি উপপদুরাণ হইতে সঙ্কলিত। 

বিদ্যাপাতর 'দর্গাভন্তিতরঞ্গিণীতে দেখতে পাই, 'কালীবিলাসতন্দ্রে' 
কাতিক্-গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষনী-সরস্বতাী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত 
প্রাতমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। প্রাচীন পুরাণাঁদর মধ্যে 
আঁশ্নপুরাণের ৯৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গৌরীপ্রতিষ্ঠা ও গোঁরাঁপ্‌জার বিধান 
আছে। এ পুরাণের ৩২৬ অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত উমা-পুজার বিধিও দস্ট হয়। 
গরুড়-প্রাণের ১৩৫-৩৬ অধ্যায়ে নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার পুজাবাঁধ 
বর্ণিত হইয়াছে । এই দেবীপ্‌জানীবধানকারগণের পাঁরচয় অনেকেই 'দয়াছেন। 
স্বামী জগদাম্বরানন্দ তাঁহার 'শরীশ্রীচণ্ডী'র ভূমিকায় ইহাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


"দিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতোছ। “শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত 


বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘডুনন্দন পণ্দশ (ষোড়শ ?) শতকে আবির্ভূত হন। 
রঘ্মনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) তাথিতত্ব গ্রন্থে 'দু্গোৎসবতত্ী-নামক একটি : 
প্রকরণ আছে এবং তাঁহার 'দূর্গপ্‌জাতত্বু-নামক মৌলিক গ্রল্থে দুর্গাপুজার 
সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি পূর্বতন 
পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন। তান কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও. ভবিষ্যপন্রাণ 
হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তৎপরবতাঁ নিবন্ধকার রামরুষ্ণের রচিত 
নিবন্ধের নাম 'দদর্গার্ননিকৌমন্দী'। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মাত্পশ্ডিত বাচস্পাঁত 
মিশ্র (১৪২৫--১৪৮০) তাঁহার “কুয়াচিন্তামাণ' এবং 'বাসন্তীপজাপ্রকরণ' গ্রন্থ- 
দ্বয়ে দূর্গাদেবীর মৃন্ময় প্রতিমার পৃজাপদ্ধাত বিবৃত কাঁরয়াছেন। বাচস্পাত 
রঘুনন্দনের বয়োজ্যেন্ঠ ছিলেন। বিষ্ল্যাত বৈষ্ণবকাঁব বিদ্যাপাতি (১৩৭৫ 
১৪৫০) তাঁহার 'দু্গাভক্তিতরাঙ্গণী' গ্রন্থে (১৪৭৯ খডীঃ) মৃন্ময় দেবীর পুজা- 
পদ্ধাত বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গর শ্রীনাথের 'দুর্গোৎসবাঁববেক' গ্রন্থে 
উন্ত পদ্ধাতর আলোচনা পাওয়া যায়। শুলপাণির 'দ্গেৎসবাববেক' ও 'বাসন্তী- 
বিবেক’ এবং 'দুর্গেৎসব-প্রয়োগ' নামক তনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমত- 
বাহন তাঁহার 'দুগ্গোৎসব-নির্ণয়' গ্রন্থে মন্সয়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। বাঙলার এই ব্রাহ্মণ পশ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং 
দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। শৃলপাঁণ তাঁহার পর্ববর্তী* স্মাত- 


) 


৭৪ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


নিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলা উদ্ধার করিয়াছেন। বাঙলার প্রাচীন- 
তম স্মাঁতনিবন্ধকার ভবদে ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্রীকরের বহু 
বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তা 
ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধান 
মন্ত্রী ৷” 

উপরি-উত্ত তথ্যগুলির প্রাতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, সম্ভবত দ্বাদশ- 
ত্রয়োদশ শতক হইতে দনগ্গাপুজা'বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে। পূজাবিধি রচিত 
হইবার পর্ব হইতেই পুজা প্রচলিত থাকে । কিছুদিন পুজা প্রচলিত থাকিলেই 
পরে বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়_ধর্মের ইতিহাসে এইরূপই সাধ্ারণতঃ 
দেখিতে পাই। বিদ্যাপাতি যে 'দুর্গাভন্তিতরঙ্গিণণ' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
তাহা সম্ভবতঃ মাথলায় সিংহরাজাগণের মধ্যে সমরবিজয়ী ধাঁরাসংহের আদেশে 
(মতান্তরে ধারাসংহের ?পতা নরাসংহদেবের আদেশে)১১; আদেশ পাইয়াই বিদ্যা- 
পাতি প্‌জাবিধি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রুপে? ‘দৃষ্ট্বা নিবন্ধাস্থাতং, 
__এ বিষয়ে পূর্ববর্তী“ যে নিবন্ধ-সকল ছিল তাহা দেখিয়া। প্রথমে হয়ত পুজা- 
বিধি সংক্ষিপ্ত ছিল; রাজা ও তংস্থানীয় ব্যান্তগণের পূজায় উৎসব-অনষ্ঠান 
জাঁকজমকও যত বাড়িয়া যাইতে লাগল, পৃজাবিধানও সম্ভবতঃ ততই বাৰ্ধত- 
কলেবর হইতে লাগিল। 

বর্তমানে আমরা বাঙলাদেশে যেভাবে দুর্গাপুজা করি, তাহা সম্ভবত ষোড়শ 
শতকে প্রচলিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস এই, আকবরের রাজত্বকালে 
মন;সংহতার বঙ্গদেশা প্রাসদ্ধ টীকাকার কুল্পক ভট্রের পত্র রাজা কংসনারায়ণ 
নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রাতমায় দর্গাপজা করেন। কথিত হয়, কুল্পক ভট্টের পিতা 
উদয়নারায়ণ যজ্ঞ কারতে ইচ্ছ্‌ক হইয়া রাজসাহণী জেলার অন্তর্গত তারপরের 
রাজপদুরোহত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন; রমেশ 
শাস্তী তাঁহাকে দুর্গাপ্‌জা করিবার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখানি 
দূ্গাপুজাপদ্ধাত রচনা করেন। অত্যন্ত জাঁকজমক-সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন 

সম্ভবতঃ উদয়নারায়ণের পৌন্র রাজা কংসনারায়ণ। 

বাঙলাদেশে কালীপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ-সঙ্কলিত সুপ্ৰসিদ্ধ 'তন্সার' গ্রন্থে কালীপৃজার বিধান সংগৃহীত 
হইয়াছে। বাঙলাদেশে 'কাল?' নানা প্রকারের আছেন; 'তন্লসারে' আমরা বিবিধ 
প্রকারের কালীর সাধনার পদ্ধাত দেখিতে পাই। প্রচলিত মতে কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশকে চৈতন্যদেবের সমসামায়ক মনে কাঁরয়া ষোড়শ শতকের লোক বালিয়া 
ধরা হয়। কিন্তু পশ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহারা কৃষ্ণানন্দের 


৯ ঈশানচন্দু শৰ্মা কর্তৃক অনুদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থের সমাপ্তিতে আছে_ধাঁরসিংহদেব- 
পাদানাং সমরাবজয়িনাং কৃতৌ দর্গাভন্তিতরাঙ্গণী পাঁরপূর্ণা। 
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তন্রসার'নামক তন্তশাস্তের সার-সঙ্কলন-গ্রন্থকে পরবর্তী“ কালের গ্রন্থ বলয়া 
মনে করেন। 'তন্ত্রসারে'র মধ্যে কালী- বা শ্যামা-পুজার বাঁধ ব্যতীত তারা, 
যোড়শা, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবা, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভাতি মহাবিদ্যাগণের সাধন- 
{বধিও সঙ্কলিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা ক্রিয়াকলাপাবাধ 
সম্বন্ধে গ্রল্থরচাঁয়তরূপে ব্ৰহ্মানন্দ ও সর্বানন্দের প্রাসদ্ধি সমধিক ৷: ব্রহ্মানন্দ 
পূর্ণানন্দের গুর; ছিলেন এবং আন:মানিক খ্যাঁ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 
বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার রচিত 'শান্তানন্দতরঞ্গিণী'তে 
শান্তাদগের আচার-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দ্বিতীয় গ্রন্থ 
'তারারহস্যে' তারার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পর্ণানন্দ 
পরমহংস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রচিত শ্যামারহস্যে 
কালশর উপাসকের আচার-অনষ্ঠান বার্ণত হইয়াছে । অপর একজন গ্রল্থকার 
(সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমাচার্য) 'গৌঁড়ীয় শঙ্কর' নামে আভাহত হন। 
১৬৩০ খাযান্টাব্দে লিখিত তাঁহার 'তারারহস্যবান্তকা"গ্রল্থে তারার উপাসকের 
আচারাদি বিবৃত হইয়াছে। 

বর্তমান কালে যে-সব স্থানে নিত্য কাল+পূজার প্রথা রহিয়াছে বা বিশেষ 
কোনও উপলক্ষে 'মানীসক'-করা কালাপ্‌জার ব্যবস্থা হয়, ইহা ব্যতীত সাংবৎ- 
সাঁরক কালীপুজার বাধ হইল দাঁপালি-উৎসবের দিনে। দাঁপালি-উৎসবের 
দনে এই কালীপূজা বা শ্যামাপুজার বধি সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় 
১৭৬৮ খ্যষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের “কালীসপর্যাবাঁধ' গ্রন্থে” কাশীনাথ 
এই গ্রন্থে কালীপূ্জার পক্ষে যেভাবে যযান্ত-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, 
তাহা দেখলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে সুগৃহীত ছল 
না। কালীপুজা বিষয়ে একাঁট সংপ্রচালত প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপের মহারাজা 
কৃষচন্দ্রই এই পূজার প্রবর্তন করেন এবং তান আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার 
প্রজাদের মধ্যে যাহারা কালপৃজা কাঁরতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর 
দণ্ড ভোগ কাঁরতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রতি বংসর দশ সহস্র করিয়া 
কালীম্ার্ত পূজিত হইতে লাগিল। কাঁথত আছে, কৃষ্ণচন্দ্র পৌন্র ঈশানচন্দ 
সহস্র সহস্র মণ নৈবেদ্য এবং সহস্র মহত্ব খণ্ড বন্ত এবং সমপাঁরমাণ অন্যান্য 
উপচারে কালী-দেবীর পূজা কায়াছলেন। রটন্তাী চতুর্দশীর রাত্রিতে (মাঘের 
কৃষ্ণা চতুর্দশীতে) কালীপূজার কথা 'স্মৃতিসমন্চয়'গ্রল্থের মধ্যে পাওয়া যায়। 


১২ এ-বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীচন্তাহরণ চক্রবতাঁ-লাঁখত The Cultural Heritage of 
India, চতুর্থ খণ্ডে ‘Sakta Worship and the Sakta 5aint5'প্রবন্ধ ও তদ্‌রাচত 


“তল্লকথা” (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ) গ্রন্থখানি দুষ্টব্য। 
৯ অধ্যাপক শ্রীচন্তাহরণ চক্রব্তর ‘Sakta Festivals of Bengal and their 
Antiquity’ (Indian Historical Quarterly, September, 1951) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য 
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গোবিন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামাঁণ, বৃহস্পতি, রায়মকুট এবং কাশীনাথ 
তকলিঙ্কার ইহার উল্লেখ কারয়াছেন।১5 

এই দেবী-পূজার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শান্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা 
নহে; প্রধান [জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার তন্ত-সাধনা, এই 
তন্ত্র-সাধনা মুখ্যভাবে যুন্ত হইয়া গিয়াছিল কালী-সাধনা এবং দশমহাবিদ্যার 
সাধনার সঙ্গে, এবং খ্নীজ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আমরা কাল এবং*অন্যান্য 
দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শান্ত-সাধকগণের কথা জানিতে পারি। 
আমরা পুর্বে কালীপুজার বিধান রচয়িতৃরুপে কৃষ্ণানন্দ, বরহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ 
প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি; ইহারা সাধকও ছিলেন। অন্যান্য সাধকগণের মধ্যে 
ষোড়শ শতকের সর্বানন্দ ঠাকুর অতিশয় প্রাসাদ্ধি লাভ কাঁরয়াছলেন। ত্রিপুরা 
জেলার মেহার গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি শবরুপ ভৃত্য পূর্ণানন্দের 
দেহের উপরে বসিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার 
সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রাঁসদ্ধি আছে। তান্ত্রিক সাধনার 
ক্ষেত্ৰে তাঁহার বংশধর তান্ত্রিক সাধকগণ 'সর্বাবদ্যা'র বংশ বলিয়া খ্যাত। তন্র- 
সাধনার ক্ষেত্রে 'অর্ধকালী'রও প্রাঁসদ্ধি আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে 
ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মক্তাগাছার সমণপবতাঁ পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে 
্বিজদেব-নামক সাধকের গৃহে ইনি কন্যারপে আবির্ভূতা হন। তাঁহার নাম ছিল 
জয়দুগণ, তিনি স্বয়ং মহে্বরী বলিয়া প্রবাদ । তাঁহার দেহের অর্ধেক কৃষবর্ণ 
ও অর্ধেক গোরবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার অর্ধকালী নাম হইয়াছিল ।১* গোঁসাই 
ভট্টাচার্য নামে খ্যাত রত্রগর্ভ-নামক সাধক ঢাকা জেলার মায়ৈসারের িগম্বরণ- 
তলায় বারাচারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বালিয়া প্রাসদ্ধি আছে। কথিত হয়, 
হানি প্রসিদ্ধ 'বারভূঞা'র মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গুর্‌ ছিলেন। প্রায় 
শত বর্ষ পর্বে বারভূম জেলার ভারাপাঁঠের নিকট আটলাগ্রামে সাধক বামা- 
ক্ষেপার জন্ম হয়; তারাপাঁঠ তাঁহার সাধনা ও 'সদ্ধির স্থান। 

সাহত্যের ভিতর দিয়া শব্তিসাধকরুপে সর্বাপেক্ষা প্রাসাদ্ধি লাভ করিয়াছেন 
অষ্টাদশ শতকের, মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন। বাঙলা শান্ত-পদাবলীর 
তিনিই প্রবর্তক। তাঁহার পরে সাধক কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি বহন 
সাধক শান্ত গান রচনা করিয়াছেন।৯* দক্ষিণে্বরের মা 'ভবতািণী'র মন্দিরের 
পুজারী শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঙলার, এই শাল্ত-সাধনাকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়া 


গিয়াছেন। যোগিপ্রবর গ্রীঅরবিন্দ বাঙলার শান্তি-সাধনার অন্তৰ্গ্‌ঢ় রহস্যকে 


₹ ২৪ পূর্বোক্ত ‘Sak ‘Sakta Festivals of Bengal’ ইত্যাদ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
৯৫ তন্্কথা__ চক্ুবতাঁঁ। 

' ৯৬ অধ্যাপক শ্রীজাহুবীকুমার চক্রবর্তী, এম.এ.-রচিত রা 

গ্রন্থথানির কবিপ্রসঙ্গ-শীর্ষক আলোচনা দুষ্টব্য। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৭৭ 


তাঁহার অখণ্ড মহাযোগের সাহত য্ত করিয়া সক্ষম এবং ব্যাপক দার্শনিক 
রূপ দান কাঁরয়াছেন। 

আমরা উপরে অতি সংক্ষেপে বাঙলাদেশে মাতৃপুজার যে ইতিহাস আলো- 
চনা কাঁরলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে, স্বাভাবিকভাবেই দদু্গাপুজা 
কালপুজা অপেক্ষা প্রাচীনতর কালে এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। শধ্দ তাহাই 
নয়, আমরা একথা পূর্বেই বাঁলয়াছি যে, পুজাকে অবলম্বন করিয়া ধর্মেৎসবের 
ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা অদ্যাবধি বাঙালীর সর্বপ্রধান পুজা । এখনও আমরা 
সাধারণভাবে ‘পূজা’ বালিতে শারদীয়া দনগ্গপুজাকেই মনে কার; ‘পুজা 
আসিতেছে, এবারে পৃজা কোন্‌ মাসে' প্রভৃতি ক্ষেত্রে ‘পূজা’ কথার লক্ষ্য কি, 
তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু 'দর্গাপুজা' আমাদের সাংবংসারক 
উৎসব-বিশেষ মান্। সাংবৎসারক পুজা ব্যতীত দুর্গার কোনও নিত্যপ্‌জার 
প্রচলন তেমন কোন অণ্যলে দেখিতে পাই না।৯* রোগে, শোকে, দৈব-দর্বপাকে 
সঙ্কঞ্পপূর্বক চণ্ডীপাঠ বা দুর্গানাম জপের ব্যবস্থা শান্ত-স্বস্ত্যয়নের অঙ্গ- 
রূপে দেখা যায়। কিন্তু এই-সব ব্যতীত সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন কোনও 
প্রাধান্য দৌখতে পাই না। শারদীয়া দুর্গাপূজার পর হইতে আরম্ভ কারয়া 
বসন্তকাল পর্যন্ত দেবীকে আমরা নানার্‌পে পূজা করিয়া থাঁক। লক্ষরীপুজা, 
. কালে দেবীর বাসন্তী মূর্তির পূজা- ইহার মধ্যে এক কালীপ্‌জা ব্যতীত আর 
সবই সাংবৎসারক পূজা। শান্ত-সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ 
কারিলেন সাধারণভাবে কাল-__বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দশমহাবিদ্যার অন্য কোনও 
রূপ। 
বাঙলাদেশের শান্ত-সাধনার ক্ষেত্রে কালী-দেবীরই যে প্রাধান্য দেখতে পাই 
ইহার কারণ কি? দর্গাকে পিছনে ফেলিয়া তানি এইরূপে কখন্‌ কিভাবে 
সম্মুখে আগাইয়া আসলেন? এই প্রশ্নটির উত্তরের কথা আমাদিগকে নানা 
দিক্‌ হইতে ভাবিতে হইবে। এ-বিষয়ে সর্কপ্রথমেই একটি তথ্য অতিশয় প্রধান 
এবং স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। শারদীয়া দুর্গাপ্‌জায় পূজা অপেক্ষা উৎসব- 
আনন্দের দদিক্‌টাকেই আমরা বড় করিয়া পাইয়াছি। এই উৎসব-আনন্দের রুপটা 
যে ভান্তহীন জাঁকজমক-প্রধান বিংশ শতাব্দীতেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা 
নহে, শারদায়া পূজার প্রথমাবধিই এই জিনিসটি আমরা লক্ষ্য কাঁর। দর্গা- 
জান, অথবা তাহাকে বিল্দয়োৎসবের সাঁহত যযুন্ত করিয়া লইয়াছ। “বিজয়া' বা 


১২২৪৫ 
১৭ কোনও কোনও মন্দিরে অবশ্য হরগোঁরী বা হরপার্বতীর নিত্যপঞ্জা প্রচাঁলত আছে। 
[ই-একাঁট মন্দিরে ধাতুনার্মতা দরর্গানদেবীর নিত্যপজাও প্রচালত আছে। 


৭৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শ্দশহরা' (দশেরা)* আমাদের দনর্গাপূজারই অঞ্গ। এই বিজয়-উৎসব কিসের 
বিজয় তাহা আজ আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না, কেহ বলি রাম কর্তৃক রাবণ- 
বধের পর িজয়োৎসব, কেহ বলি প্রাচীনকালে বর্ষার অত্যয়ে শরৎকালে রাজা- 
মহারাজাদিগের দিগ্বিজয়-যাত্রায় দেবীপুজার উৎসব; মূল বিজয়োৎসব যাহাই 
হোক না কেন, আজ পর্যন্ত মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে ‘দশেরা' 
বা বিজয়া-উৎসবের দিনে দলবদ্ধভাবে বিজয়-আভিযানের অনুকরণ রুরা হয় 
এবং বিজয়ের সাফল্য-চিহ্স্বরূপ লোকগণ শমীশাখা অথবা শমশশাখার অভাবে 
অন্য কোনও বৃক্ষশাখা ভায়া হাতে করিয়া বিজয়োল্লাসে বাঁড়তে ফিরিয়া 
আসে। ই 
দুর্গাপ্‌জার প্রথমাবীধি সবই উৎসব; সে উৎসব একজনের নয়, যাহারা 
বাড়িতে প্রতিমা গড়াইয়া পুজা করেন শন্ধ তাঁহাদের উৎসব নয়, যাহারা পূজা 
করেন এবং যাহারা না করেন সকলেরই উৎসব_ইহা বাঙলার শৈব-শান্ত-বৈষণব- 
সৌর-গাণপত্য-নির্বিশেষে_এমন কি কিছুদিন পর্ব পর্যন্ত হন্দ;-মুসলমান- 
'নার্বশেষে__আমাদের জাতীয় উৎসব। বাড়িতে পূজা করি আর না কাঁর, নব- 
বস্ত এবং নব পোশাক-পারচ্ছদ সকলকেই পারতে হইবে, পরিবার-পরিজন 
আত্মীয়স্বজন আড়শী-পড়শী লইয়া আনন্দ-কোলাহল এবং খানিকটা 'দীয়তাং 
ভূজ্যতাং রব কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাঙলার ঘরে ঘরেই শোনা যাইত তাহার 
গরে বিজয়ার পরে দেখা-সাক্ষাৎ প্রণাম-আশীববদ-ইহা ত ধান-দীর্র- ' 
'নার্বশেষে সকলেরই অবশ্যকরণণীয়। 

এইসব বাঁহরঙ্গ উৎসব-অননুষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দয়া পৃজানষঠানের কথাই 
যাঁদ আলোচনা করি তবেও দোখ, আন/জ্ঠানিকভাবে দগণপত্জা শুধুমাত্র ভন্তি- 
উপচারে হইবার জিনিস নয়, যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গাঁত-সম্পন্ন না হইলে কেহ 
দুর্গাপ্‌জা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কারিতে পারেন না। প্রথমতঃ বাহর্বাঁটতে 
একখানি ‘মন্ডপ’ গৃহ চাই; প্রাতমা-নির্মাণে ব্যয় আছে; তিন দিবসব্যাপী 
পুজার উপচার যথেষ্ট প্রয়োজন; তদুপরি ছাগ-মহিষাদির বাঁলাবিধি আছে। 
এক গহাচ্টমীর দিনে দেবাঁকে স্নান করাইবার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে 'বিধিপনর্বক 
তাহা করিতে গেলে যথেষ্ট সঙগাঁত, উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন । বাদ্য-বাজনার 
্রাচ্র্য্ড এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বাঞ্থনীয়। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য 
করিতে পারি, দুর্গাপুজা শুধু পুরোহিতের দ্বারা হইবার নহে; এখানে 
পুরোহিতের সহিত, কুমার, নটর, মালাকর, ভূ'ইমালী_এগন কি ধোপা-নাপিত 
প্রভৃতি সকলের প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছ, দশহরার পরদিন প্রতযুষে যে 
পর্যন্ত নাপিত আসিয়া কাংসশার্মত দর্পণে মুখ দর্শন করাইয়া না গিয়াছে 
১/যোগেশচন্দু রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে দশেরা-_দশ-রা, দশ রারি; নবরানন-রতের 
পরে দশ-রা উৎসব। 
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সে পর্যন্ত আমাদের বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার বিধি ছিল না; বোধনের পূর্বে 
ভূ'ইমালী আসিয়া বিজ্বশাখা প্রতিষ্ঠার 'খোলা' পরিষ্কার না করিয়া দিলে 
পুজানযষ্ঠানের অঙ্গহানি হইল বলিয়া আমাদের সংস্কার ছিল; মালাকর আসিয়া 
নববস্ত্রে অবগৃষ্ঠনবতা নবপান্রকার নাকের জন্য শোলানির্মিত খাঁচার আকাতি 
একাঁটি নোলক যথাসময়ে জোগান না দিলে প্রাতমাকে আমরা অপূর্ণ মনে 
, কারতাম॥ 

বাঙলাদেশের দ্র্গপুজার ইতিহাস ও প্রকৃতি বিচার করিলে বোঝা যাইবে, 
এই ব্যাপক সাংবৎসরিক উৎসবের সহিত মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামল্ততন্ন এবং 
পরবর্তী কালের জামদারী-তাল.কদারা-তল্তের যোগ রাহিয়াছে। কিছনাদন পর্ব 
পর্যন্ত শহরাণ্টলের ধনী জমিদারগৃহের দুর্গাপ্‌জার উৎসবের প্রাসদ্ধি ছিল। 
গ্রামাণ্ডলেও মহাসমারোহে বাৎসরিক দুর্গাপ্‌জা জামদার-তাল;কদারগণের 
মর্যাদারই একটা প্রধান চিহ্ন বালয়া পাঁরগাঁণত হইত। দোল-দুগোৎসব 
ক্রিয়ান্বিত বনিয়াদী পরিবারের অবশ্যকরণীয় অন্জ্ঠান 'ছল। 

দুর্গাপ্‌জার এই উৎসব-প্রধান রূপটি যে বাঙলাদেশের মধ্যযুগে (অর্থাৎ 
দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতকে) এবং আধ্যীনক যুগেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে তাহা 
নয়; এই পূজার আদিতেই ইহার উৎসব-রূপ ছিল। দেবীপুজার সহিত 
শস্যোৎসবের যোগের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি; 'বিজয়া- 
উৎসবের যোগের কথাও কিছ; পূর্বে উল্লেখ করিয়াছ। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় 
বিদ্যানিধি মহাশয় মনে করেন, শারদীয়া পূজার মূলে সবটাই উৎসব,-শরং- 
কালীন নববর্ষের উৎসব। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পৃজা-পার্বণ গ্রন্থথানিতে 
'লাখয়াছেন,_ 
হইয়াছে? গৃহস্থ কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে? সে জানে না, শরৎখতুর; 
জানে না নববর্ষের আহবান অন্তরে অনুভব করে। 

“ইহার উৎপান্তি চিন্তা করিতেছি। খগ্‌্বেদের খাঁধগণ রবির উত্তরায়ণ হইতে 
বৎসর আরম্ভ করিতেন। হিম অর্থাৎ শীত খতুতে আরম্ভ এই কারণে তাঁহারা 
‘হিম’ শব্দে বংসর বুঝতেন শত হিয় ঝললে শত বৎসর বৃঝাইত। খষ্টান 
জাতি শীত খাতু হইতে বংসর আরম্ভ করে। ২২শে ডিসেম্বর উত্তরায়ণ, ২৩শে 
হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু ভ্রমে ১লা জানূআরি আরম্ভ করে। 
এইরূপ, খগ্বেদের খাষিগণও হিম খতু হইতে বৎসর গাঁণতেন। কতকাল পরে 
কে জানে, তাঁহারা শরৎ খতু হইতেও আর এক বৎসর গাঁণতে আরম্ভ করেন। 
এই বৎসরের নাম শরৎ । 'শতং শরদঃ জীবতু” শত শরৎ বাঁচিয়া থাক, এইরূপ 
আশীর্বচন ছিল। ইহা অদ্যাপ শুনিতে পাই । আমরা সে দুই বংসরই গণিয়া 
আসিতেছি, কিন্তু জানি না। আমরা ১লা বৈশাখ বৎসর ধারতোঁছ, কিন্তু এই 
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রীতি বেশী দিনের নয়। মাত্র ১৬২১ বৎসর পূর্বে ২৪১ শকে, ইং ৩১১ সালে 
ইহার আরম্ভ হইয়াছে; তাহাও ভারতের সর্বত্র নয়। 

“বৈদিক যজ্ঞের দিন নির্ণয়ের নিমিত্ত কয়েকটি সূত্র প্রণীত হইয়াঁছল। 
সে সকল সুত্র এখনও আছে, নাম বেদাঙ্গ-জ্যোতষ। খ্‌ঃ পুঃ চতুর্দশ শতাব্দে 
এই সকল সূত্র রচিত হইয়াছিল । তাহাতে আছে, পৌষ অমাবস্যার উত্তরায়ণ। 
অতএব তদবধি আট মাস আট তাঁথ গতে আশ্বিন শক্রাষ্টমী গতে-নবমীতে , 
শরৎ প্রবেশ হইত। বর্ষা ও শরতের সান্ধিক্ষণেই দুর্গাপুজার সান্ধিক্ষণ। এই 
কারণেই দর্খাপৃজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য । কিন্তু এই গণনা স্থুল ; সক্ষম গণনায় 
আমাদের বর্তমান পাঁজতে নবমীতে নয়, দশমতে শরৎ প্রবেশ হয় এবং সেই 
{বাধি অনুসারে দশমীতে বিজয়া হয়। সোঁদন বিজয়োৎসব। সেই উৎসবের জন্যই, 
নব বৎসরের নবসূর্যকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই আমরা গৃহদ্বার মাঁজতি ও 
সজ্জিত কার; নিজ দেহ নববস্রে শোঁভত কারি।. . ' . 

“বঞ্গদেশ, আসাম ও বিহারের কিয়দংশে দুর্গাপুজা হয়। ভারতের অন্যত্র 
লোকে নবরান্ন ব্রত করে। আশ্বিনের শুকর প্রাতপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নবরান, 
নয় দিনের ব্রত। পরদিন দশরান্র, সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোকে 
'“দশরা' পরব বলে (দশহরা নয়)। 'দশরা'তে নববর্ষের প্রথম রাবির উদয় হইবে। 
এই জন্যই উৎসব বা আনন্দ-প্রকাশ। 

“শারদোৎসব অল্পদিনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বৎসর এই উৎসব চলিয়া 
আসিতেছে দুর্গোৎসব নয়, শরদোৎসব; শরৎ খতু প্রবেশ জনিত উৎসব” 

আচার্য রায় মহাশয়ের এই মত সর্বাংশে গ্রহণায় না-ও হইতে পারে; কিন্তু 
শারদীয়া দুর্গাপ্‌জা যে শুধু দূর্গাপূজা নয়_মুলেও যে ইহার একাঁটি উৎসব- 
প্রকৃতি ছিল এবং পরবর্তী কালেও যে নানা উৎসব ইহার সাঁহত নানাভাবে 
মিলিয়া িশিয়া এক হইয়া গিয়াছে সেই কথাটাই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
লক্ষণায়। 

দনর্গাপুজায় এই উৎসব-প্রাধান্ের জন্যই মনে হয় সাধনার ক্ষেত্রে দূর্গা 
প্রাধান্য লাভ করিলেন না, করিলেন কালী এবং দশমহাবিদ্যার অন্যান্য দেবগণ। 

শুধু এইটনকুই নয়, ইহার মধ্যে আরও কিছু কথা আছে। বাঙলা শান্তি- 
সাধনার ক্ষেত্রে কালী-প্রাধান্যের ভিতরে আরও অনেক তথ্য নিহিত আছে বলিয়া 
মনে হয়। 

বিভিন্ন পুরাণ এবং উপপঢুরাণের মধ্যে কালীর কথা যেভাবে পাওয়া যায় 
তাহাতে মনে হয়, প্রথমতঃ এই উপপদ্রাণকারগণ আানাভাবে দেখাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন কালী এবং পার্বতী-দেবী (তাঁহার উমা, দুর্গা, গোরা, চণ্ডী সর্ব 
রূপে) আভন্লা এবং এই করিয়া কালী-দেবীকে প্রথমে মহাদেবীরুশে স্বীকৃতা 
এবং প্রাতাচ্ঠতা কাঁরয়া লইতে হইয়াছে । ইহার পরে দ্বিতীয় রকমের চেষ্টা 
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দেখিতে পাই, কালাই যে মূল দেবী এবং পার্বতী দেবী তাঁহার উমা, গোরা, 
দুর্গা, চণ্ডন প্রভাত সর্বরুপেই এই সর্বমূলা কালী-দেবী হইতেই প্রসূতা, সেই 
মূলা দেবীরই রূপভেদ-মান্র। এইভাবেই কালিকা বা কালী-দেবীকে প্রধানা 
কাঁরয়া উমা, গৌর, দুর্গা, চণ্ডী রূপধারিণী দেবীকে মূল হইতে প্রসৃতা দেবী 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। খিল হারবংশে দেখ, বাণপুরে উষাসহ 
অনির্ুদ্ধ-বাণরাজা কর্তৃক বন্দী হইয়া “কোটবী' দেবার স্তব করেন। এই স্তবের 
মধ্যে দেবী একদিকে যেমন চণ্ডী, কাত্যায়নী, বিষুভাগনী, 'গোকুলসম্ভূতাং 
নন্দগোপস্য নান্দিনীং” প্রজ্ঞা, দক্ষা,- শিবা, সৌম্যা-আবার অন্যাদকে দেবীর 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে_“কালীং কাত্যায়নীং দেবীং ভয়দাং ভয়নাশনীম্‌ 
(১২০ অধ্যায়)। 'দেবীপনরাণে'র মধ্যে কালকা বা কালীকে বহ্দস্থানেই মুল- 
দেবীর সাঁহত আভিন্না-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক স্থলে দেখিতে পাই, 
পূর্বকালে নন্দী মহৎ যোগাভ্যাসের দ্বারা জগদ্‌গ্র; দেবদেবকে আরাধনা 
করিয়াছিলেন; আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবেশ্বর শম্ভু নন্দীকে বর প্রার্থনা কারতে 
বাঁললেন; নন্দী উমাদেহার্ধধারী শিবের নিকট 'পদমালা মহাবিদ্যা' প্রার্থনা 
কারলেন; তখন সেই উমাদেহার্ধধারী মহাদেব যে 'পদমালা বিদ্যা" বর্ণনা 
কাঁরলেন তাহার আরম্ভেই দেখি,“ নমো ভগবাঁত চামুশ্ডে *মশানবাসিনি 
খটবাঙ্গ-কপাল-হস্তে মহাপ্রেত-সমারুটে”_ ইত্যাঁদ। এ-জাতীয় মন্ত্র দেখলেই 
বেশ বোঝা যায় এই যুগে চামুণ্ডা কালী মহাদেবীর সঙ্গে আঁত সহজেই 
আভন্নতা লাভ কাঁরয়া আছেন। দেবীর কালী নামটি অন্যান্য নামের মধ্যে 
অন্যতম বলিয়া গৃহীত দৌখ। 
গৌরা কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী 
মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষনীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ॥২০ 

বিশেষরুপে লক্ষণীয় কালী বা কালিকার মুল পার্বতী দেবারুপে বর্ণনা 
এবং গোঁরীর তজ্জাতত্ব। এই কাহিনীর মতে দক্ষকন্যা সতী পাঁতানিন্দার জন্য 
দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় শিব-লাভের জন্য পার্বতী কালীর্‌পে হিমালয়ের 
কন্যাত্ব স্বীকার কারিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। কোথায়ও তাঁহাত্র বর্ণনা দৌখ 
শ্যামজলদাভা, কোথায়ও দোখ নীলোৎপলদলচ্ছাব। এই 'হমাচল-সুতা কালীর 
সাঁহতই মহাদেবের পাঁরিণয় হয়; কঠোর তপস্যাদ্বারাই এক সময়ে কালী তপ্ত- 
কাণ্চনাভ গোঁরীদেহ লাভ করিয়াছলেন। সৌর-পনুরাণে ও পদ্ম-পুরাণে এই 

কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। মতস্যপররাণ এবং শিব-পচরাণেও এই কাহিনী 


দেখিতে পাই। 


> ১ম অধ্যায়। এই মন্ত্র গড়ূর-পরাণ, ৩৮শ অধ্যায়েও ধৃত দেখিতে পাই। 
২এদেবা-পুরাণ ৬০ অধ্যায়। এই শ্লোক এবং এ-জাতীয় শ্লোক অন্য পরাণেও দেখা যায়। 


৬ 


Ct 


৮২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


.. এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা বিস্তার কাঁলকা-পুরাণে। সৌর-পুরাণে দেখি, 
খাঁষগণ সতের নিকট প্রশ্ন কারয়াছলেন_ 
রুহি মে দেবদেবেশ বিবাহং পরমেজ্ঠিনঃ। 
কালী হৈমবতী গৌরী পুনর্জাতা কথং বিভো॥ 
উত্তরে সৃত বিয়াছিলেন_ 
যা সা দক্ষসূতা দেবী সতী ন্ৈলোক্যপাঁজতা। 
ত্যন্তৰা দাক্ষং শরীর বভূবাচলকন্যকা ॥ 
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরুপা মহেশ্বরা। 
: জগচ্চৈতন্যরূপা চ জগচ্চৈতন্যবোধনী॥ ঠ 
তাহার পরে সেই িমাচল-কন্যা পার্বতী কালী হিমালয়েরই এক প7ণ্যস্থানে 
শিবলাভ কামনায় তপস্যা কাঁরতোঁছলেন, তখন তারকাসনুরের উৎপাত আরম্ভ 
হইল; তখন ইন্দ্রের অনুরোধে অকালবসন্ত-সহায়ে রাতসহ মদন এই কালী- 
দেবীকে লইয়া যোগমগ্ন মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ কাঁরতে গেলেন__পরে 'কুমার- 
সম্ভবে' বার্ণত সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। 
পদ্ম-পদুরাণের সৃষ্টখণ্ডে যে বর্ণনা পাই তাহার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে॥ 
সেখানে দেখিতে পাই দক্ষ-সুতা সতী হমাচল-সূতা পার্বতীরুপে জন্মগ্রহণ 
কারবার জন্য যখন মাতা মেনকার জঠরে ছিলেন তখন ব্রহ্মা রান্রিদেবীকে 
বাললেন যে, পার্বতী জন্মমাত্রই 'হরসঙ্গমলালসা' হইবেন; কিন্তু দেবীর যাঁদ 
কঠোর তপস্যার পরে পাত্র না হয় তবে সে পাত্র তারকাসূর-বধের অধিকারী 
হইবে না; সুতরাং হর-পার্বতীর মধ্যে িণ্িৎ {বিবাদের কারণ ঘটান প্রয়োজন। 
এই বিবাদের নিমিত্ত-স্বরুপই ব্রহ্মা রান্রিদেবীকে অনুরোধ কাঁরিলেন তাঁহার 
অমোঘ মায়ায় মাতৃকুক্ষিতেই দেবীকে কৃবর্ণা কাঁরিয়া দিবার জন্য; রান্রদেবীও 
তাহাই করিলেন২২। তাহার পরে কুমারসম্ভবের অনুরূপভাবে পার্বতী এবং 
মহাদেবের বিবাহ হইল। রম্য মান্দরমধ্যে শঙ্কর-পার্বতী যখন শয়ন কাঁরয়া 
ছিলেন তখন' শাঁশমৌলী শন্রদ়ীত মহাদেবের দেহলগ্না নীলোৎপলদলচ্ছাব 
জনতাকে [ভাবীর সংবোগে তিতা দেখাই 
গিরিজাপ্যাসতাপাঙ্গী নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ। 
বিভাবর্ধা চ সংপৃন্তা বভুবাতিতমোময়ী ॥২০ 
শঙ্কর তখন উপহাস করিয়া দেবীকে বালয়াছলেন__ 
শরীরে মম তন্বাঙ্গ সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ। 
ভূজঙ্গীবাসিতা শুত্রে সংশ্লিম্টা চন্দনে তরো ॥২৪ 


২১৯ &৩--৬০ অধ্যায়। ২২৪৩ অধ্যায়। 
২৩৪৩।৫১৬। ২৪৪৪।১। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস. ৮৩ 


হে তন্দদেহি, আমার শাভ্র শরীরে কৃষ্ণবর্ণা তুমি শোভা পাইতেছ-_-ঠিক যেন 
শুভ্ৰ চন্দনতরূর দেহে একটি কালভুজঙ্গিনী। 

এমন উপহাসে দেবী অত্যন্ত কুঁপিতা হইলেন এবং পিনাকীর কণ্ঠ পারত্যাগ- 
পূর্বক কঠোর ভাষণে কলহে প্রবৃত্তা হইলেন। দেবী যেমন অতি তীক্ষণ ভাষায় 
শিবের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন, শিবও এ বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 
দেবীকেপতান যে বক্রোন্তি কারলেন তাহা অতি প্রাসঙ্গিক না হইলেও উদ্ধার- 
যোগ্য । শিব দেবীকে কিছুতেই শান্ত করিতে সমর্থ না হইয়া বলিলেন,__-সত্য 
সত্য সর্বঅবয়বের দ্বারাই তুমি পিতৃসদৃশ__ 

হিমাচলস্য শুঙ্গস্থমেঘজালাকুলং মনঃ। 
তথা দনরবগাহ্যেভ্যো গহনো হি তবাশয়ঃ ॥ 
কাঠিন্যম*্মসারেভ্যো বনেভ্যো বহ7লাঙ্গতা। 
কুটিলত্বং 'নিম্নগাভ্যো দঃসেব্যত্বং হিমাদপি॥২, 
হিমালয়ের শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুল তোমার মন, তাহার দুরবগাহ্যত্ব হইতে তোমার 
গহন হয়, প্রস্তরসমূহ হইতে তোমার কাঠিন্য, বনসমূহ হইতে তোমার 
বহ্মলাঙ্গতা, নিম্নগা (স্রোতাস্বনী)-সমূহ হইতে তোমার কুটিলত্ব এবং হিম 
হইতে তোমার দ:ঃসেব্যত্ব। 

এইর্‌পে কলহের পরে স্বামীর গৃহ হইতে দেবা যখন বাহির হইয়া যাইতে- 
ছিলেন তখন পুর বীরক আসিয়া পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা কারল,_“আমাদের 
ফেলিয়া মা তুমি কোথায় যাইতেছ?' দেবী উত্তর কারলেন__ 

‘আমি দু্কর তপস্যাদবারা শঙ্করকে পাঁত লাভ করিয়াছি, কিন্তু সে আমাকে 
নিভৃতে বহুবার শ্যামলবর্ণা বলিয়া আভাহত করিয়াছে; তাই আম কাণ্টনাভ- 
বর্ণ এবং সেইরূপ নাম সংয্যন্তা হইয়া ভূতপতি ভর্তার অঙ্গসঙ্গিনী হইতে 
ইচ্ছা করিয়াছি।"* দেবীর এই কথা শুনিতে পাইয়া ৱহ্মা বলিলেন,_“তাই 
হোক, তুমি ভর্তার দেহার্ধচারিণী হও)" তখন দেবী ফুল্লনীলোৎপলবর্ণ দেহের 
কৃষ্ণ ত্বক্‌ ত্যাগ করিলেন; দেবী কর্তৃক পাঁরত্যন্ত সেই ত্বকৃই দীপ্তা ঘণ্টাহন্তা 
ন্রিলোচনা নানাভরণযনুস্তা পাঁতকৌশেয়ধারণুী এক দেবীমূর্তি পারগ্রহ কারিল। 
সেই নীলমেঘবর্ণা দেবীকে রকহ্মা বালেন,হে রান্রিদেবী, পার্বতীর দেহজাতা 
তুমি “একানংসা” দেবীরুপে বিখ্যাত হইবে; দেবীর ক্লোধসমুদ্ভূত সিংহ তোমার 
বাহন হইবে-তুমি বিন্ধ্যাচলে গিয়া বাস কর।”২৭ পদ্ম-পরাণ-মতে এই কৃষ্ণবর্ণা 


২৫৪৪ ১৮-২০। হু 
২৬ তপসা দুচ্করেণাপ্তঃ পাঁতর্বে শঙ্করো ময়া। 
স মাং শ্যামলবর্ণেঁত বহূশঃ প্রোন্তবান্‌ রহঃ 
তদ্মাদহং কাণ্টনাভবর্ণন অন্নামসংযুতা। 
ভর্তুরভূতিপতেরঙ্গমেকতো নার্বশেহক্কবং॥ ৪81 ৮৫-৮৬ 
২৭8৪1 ৮৭-৯৪। 
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৮৪ রী ভারতের শল্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
দেবীই কোঁশিকা। কৃষত্বক্‌ ত্যাগ করিবার পর হইতেই দেবী গোরা হইলেন। 
স্কন্দ-পুরাণেও রান্রিদেবী কর্তৃক দেবীকে কৃষ্ণবর্ণা কাঁরয়া দিবার উপাখ্যান 
দেখা যায়। 

কালিকা-পুরাণে কালীরই মুল দেবীত্বের কথা অতিশয় 'ফলাও'ভাবে বর্ণনা 


করা হইয়াছে। এখানে দেখি 'বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী দেবী দক্ষসতার্পে যখন 


জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তান তখনও “সংহস্থা কালিকা কৃষ্ণা'।২* তিনি তনু 
ত্যাগ, করিয়া হিমালয়গৃহেও 'নীলোৎপলদলানুগা' হইয়া পুনজন্ম গ্রহণ 
কাঁরলেন** এবং সেই গরনান্দনী 'কাল?' নামেই খ্যাতা হইয়াছিলেন। পার্বতী 
কালী বয়স্কা হইলে দেবার্ষ নারদ আসিয়া হিমালয়ের নিকটে শিবের মাহত 
'গারজার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বালিলেন--তপস্যাদ্বারা হর তোধিত হইলে 
আপনার এই কালী কন্যা সবর্ণাভা হইয়া স্বর্ণগোরা-_বিদ্যদ্‌গোরণ হইয়া 
উঠবে এবং শেষে ইহার গৌরা নামেই খ্যাতি হইবে» 

এই কালী পার্বতীর মদন-সহায়ে হর-তপস্যা-ভঙ্গাঁদর যে বর্ণনা 'বাভন্ন 
পদরাণে পাই তাহা কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্যকে বহ;স্থানেই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। কালকা-পুরাণের এই-সব বর্ণনা যেন কুমারসম্ভব-কাব্যকে একেবারে 
সামনে রাখিয়াই লিখিত ধ্যানস্থ মহাদেবের বর্ণনা__ 

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম প্রদীপকালিকোপমমূ। 
এ সোহন্তঃ পশ্যাত সর্ব ন তু বাহ্যং নিরণক্ষতে॥ 

ইহা কালিদাসের দুইটি শ্লোক ভাঙিয়া করা হইয়াছে। 
প্রথমাট-_ 


তোঁষতে হরে 
বি কাত আবাদ আতি 
গোঁরাঁতি নাম্না পশ্চাত্ত্‌ খ্যাতমেষা গাময্যাত ॥--৪১।৬৭। 
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প্রভাঁত_ 
এবংবাদিনি দেবো পার্শ্বে পিতুরধোমুখা। 
লীলাকমলপন্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥ 
প্রভৃতির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মান্ন। 


মহাদেবের ধ্যানের অন্যান্য বর্ণনাও কালদাসের শ্লোক ভাঙিয়া ভাঙিয়া করা 
হইয়াছে এমন ক কালিদাসের প্রসিদ্ধ উত্তি-বিকারহেতৌ সাত বিক্রিয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধাঁরাঃ॥--শ্লোকাঁটর তরলীকৃত রুপ দেখি__ 
সাঁবঘেনা বিঘনহেতুং যঃ পারিভুয় প্রবর্ততে। 
c তন্মহত্ব€্ তপসাং ধাঁরতা চ তপস্বিনাম্‌॥% 
এখানে সংক্ষেপে অকাল-বসন্তের যে বর্ণনা দেখিতে পাই তাহাও কালিদাস 
হইতে গৃহত ৷ 
ভ্রমান্তি স্ম তদা তত ভ্রমরাঃ কুসুমোদ্ভবমূ। 
পবন্তো বহদশশ্চৃতং গণঞ্জান্তঃ সহ জায়য়া॥ 


মধ্য দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে 
পপো প্রিয়াং স্বামনবর্তমানঃ ৷ 
প্রভাতরই ছায়া তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাহার পরে কুমারসম্ভবের 'উমামুখে 
বিদ্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি'র ছায়াতে দেখিতে পাই 'শঙ্করো 
বদনং কাল্যাঃ সাকুতং সংব্যলোকয়ৎ।' 
তাক্ষী অনুকম্পাযোগ্যা উমাকে পিতা বাহ: প্রসারত কারয়া গ্রহণ কাঁরয়া 
জ্বগৃহে ফিরিয়া আনিয়াছিলেন, কালিকাপ্রাণেও দেখ হমালয়-__ 
আসাদ্য পাঁণনা তস্যা মাজয়ন্নয়নদ্বয়ম্‌ ৷ 
মা ভৈষাঃ কালি মা রোদ'রিত্যুন্তৰা তাং তদাগ্রহীৎ॥ 
কোোড়ীকৃত্য সযতাং তান্তু িমবানচলে*বরঃ। 
স্বমালয়মথানিন্যে সান্ত্বয়ামাস চা্দিতাম্‌॥ c 
0 না গাৰ হার কারাকহ ছং কালিনা হতে ন ১. 
যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুণ্ মেনয়া। 
উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ্‌ তদা সতী ॥৪২ 
এইরূপ “অপর্ণা নামের ব্যাখ্যাও হুবহু কালিদাস হইতে গৃহীত 
আহারে ত্যন্ত পর্ণাভূদ্‌ যস্মাদ্ধিমবতঃ সুতা ৷ 
তেন দেবৈরপর্ণোত কিতা প্‌থিবাীঁতলে॥* 


ইহা-_ 


bo 
৩১৪২৷৩৯।৷ *২তুলনায় কু. স. ১।২৬।  ৩০তুলনীয় কু. স. ৫।২৮। 


€ 


৮৬ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শিবের বঢ;ুব্রাহ্মণ-বেশে তপস্যামগ্না পার্বতী কালীর সাহত যে কথাবার্তা 
তাহাও এইরচপ প্রায় সবটাই কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত। এই বিষয়ে আর উদ্ধৃতি 
বাড়াইয়া লাভ নাই। 

আমরা কুমারসম্ভবের সহিত কািকা-পুরাণের এই মিলের কথা ইচ্ছাপুর্বকই 
উদ্ধৃত কাঁরয়াছি। ইহাদ্বারা আমাদের বন্তব্য এই, পার্বতীর মূল কালীরূপের 
এই কাহিনীটি প7রাণ-উপপদরাণগ্দলিতে একটি বিশেষ অভিপ্রায় লইয়া রচিত 
হইয়াছে; সেই অভিপ্রায়ের মধ্যে কতখানি যে সাজানো-গুছানোর চেষ্টা ছিল 
কুমারসম্ভবের পার্বতী-উমার কাহিনীর সঙ্গে কালিকা-পুরাণের এই পার্বতী 
কালীর উপাখ্যানকে বেমালুম মিলাইয়া দিবার এই চেষ্টার মধ্যে তাহা ধরা 
পড়িয়া যায়। বেশ বুঝা যায়, অত্যন্ত সচেতনভাবে কালীর মূলদেবীত্ব প্রাতিষ্ঠার 
প্রয়াস চলিয়াছল। 

এই প্রাণে কালীর গোঁরাত্ব লাভের দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। কৈলাস-পর্বতে 
একদিন কালীকে লইয়া মহাদেব বিহার করিতেছিলেন; সেখানে উর্বশ' প্রভৃতি 
গোৌরাঙ্গী অপ্সরাগণের সম্মুখে মহাদেব কালণকে ‘কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে' বাঁলয়া 
সম্বোধন করিয়াছিলেন। কালী ইহা তাঁহার বর্ণ লইয়া উপহাস মনে করিয়া 
অত্যন্ত অপমানিতা বোধ করিলেন এবং যে পর্যন্ত স্বর্ণগোঁরাভা লাভ করিতে 
না পারেন, সে পর্যন্ত আর মহাদেবের সহিত বাস করিবেন না বলিয়া কঠোর 
তপস্যার জন্য হিমালয়ের মহাকোষী-প্রপাত-নামক নিভৃত সানুদেশে চলিয়া 
গেলেন। সেখানে দেবী শত শত বর্ষ ধারয়া ব্ষভধবজের আরাধনা কারলেন। 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বৃষভধবজ কালীকে তাঁহার মৃলশক্তিরুপণী প্রকৃতির 
পারচয় দিলেন; কালী জগন্ময়ী নিজের স্বরূপও বুঝিলেন, জগন্ময় শম্ভুর 
স্বরূপও বাীঝতে পারিলেন। মহাদেব তখন আকাশগঞ্গার জলে দেবীকে স্নান 
করাইলে দেবী কালো রূপ পারিত্যাগ করিয়া ‘শারদজ্রে তাঁড়দ্‌ যথা’ এইরুপ 
বিদ্দদূগোরা রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর শিবের সাঁহত সর্বদা এক হইয়া 
অবস্থান করিবার জন্য গৌরী মহাদেবেরই বামার্ধভূতা হইয়া হরগোরী 
অর্ধনারী*্বর-রূপে বিরাজ কাঁরতে লাগিলেন। 

দেবীভাগবতের পণ্চম স্কন্ধের ্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মাকণ্ডেয় চণ্ডীর অনুরুপ 
বর্ণনা দেখিতে পাই যে, দেবীর দেহ হইতে কোশকী দেবী নির্গতা হইলে 
দেবী কৃষ্ণরূপা হইয়া কালিকারূপে খ্যাতা হইলেন, এই কালিকা মসীবর্ণা, 
মহাঘোরা, দৈত্যগণের ভয়বর্ধিনী_সেই কালিকাই কালরান্রি। কিন্তু নবম স্কন্ধের 
প্রথম অধ্যায়ে কালীসম্বন্ধে অন্য যে কথা দেখতে পাই, তাহার একান্ত আঁভনবত্ব 
একান্ত অর্বাচীনত্বের প্রাতই ইঙ্গিত করে। সেখানে বলা হইয়াছে 

সর্বাসাদ্ধপ্রদা দেবী পরমা যোগরুপিণী। 
কৃফভন্তা কৃষ্তুল্যা তেজসা বিব্লমৈর্গণৈঃ ৷৷ 
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কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী । 
সংহতুর্ধ সর্বব্রহ্মাণ্ডং শন্তা নিঃ*বাসমান্রতঃ ॥ 
দেবা কৃষ্ণভন্তা এবং কৃষ্ণতুল্যা ; কৃষ্ণভাবনায়ই সেই সনাতনী চিরকাল কৃষ্ণবর্ণা। 
দেবীঁভাগবত ভাগবত-পদুরাণের অনুকরণে দেবীকে লইয়া রচিত ভাগবত; ইহা 
দ্বাদশ শতকের পরে বাঙলা অণ্চলে রচিত বাঁলয়া গৃহীত 1০ উদ্ধৃত অংশ আরও 
অর্বাচীনকালের রচনা বলিয়া মনে কাঁর। 
বাঙলাদেশে প্রচলিত তল্রগ্ীলর মধ্যে একখানি প্রধান তন্ত্র হইল 'মহা- 
নির্বাণতন্ত্'। এই তল্লখানির মধ্যেও দেবীর কালারুপের প্রাধান্য আতিশয় 
লক্ষণীন্ন বলয়া মনে কাঁর । এই গ্রন্থের সপ্তম উল্লাসে মহাদেবীরুপে কালিকার 
যে শতনাম স্তুতি রহিয়াছে তাহাতে বিশটি শ্লোক দেখিতে পাই, যাহার 
প্রত্যেকাট শ্লোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পদের আদ্যক্ষর ক-কার।” দেবদেবীর এই- 
জাতীয় স্তুতি বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযনগেই অত্যন্ত জনাপ্রয় ছিল। 
আমরা যে প্রসঙ্গে বিবিধ পঢুরাণ-উপপঢুরাণে বার্ণত কালী-উপাখ্যানের 
‘বিস্তারিত বর্ণ নায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা এই যে,সপ্তদশ শতকের পর হইতেই 


‘যে বাঙলাদেশে কালীপ্রাধান্য দেখিতে পাই তাহা নহে; বহ পূর্ব হইতেই 


পঢরাণ-উপপঢুরাণে এই প্রাধান্য দানের একটা চেষ্টা চয়াছে। কালিকা-পদ্রাণের 
মধ্যে এই চেষ্টার সর্বাতিশষ্য দেখিতে পাই। কালকা-পুরাণ দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছি সময়ে ?লীখত উপপ;্রাণ বলিয়া মনে কাঁর ৷ সমস্ত গ্রন্থমধ্যে যেভাবে 
কামরূপের মাহমা ও কামাখ্যার মহিমা খ্যাপনের চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কামরূপ: 
অণ্চলেই এই গ্রন্থের রচনা হইবার সম্ভাবনা। কালীকে লইয়া পরবর্তী কালে 
আরও অনেক প:রাণ-তল্ত্ লিখিত হইয়াছে, তাহাদের বস্তারত আলোচনায় আর 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কার না। 
কাঁলকাই যে িমাচলসূতা বাঙলা সাহিত্যের স্থানে স্থানে ইহার আভাস 

পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অম্বিকাকে কালিকার্‌ূপেই দেখতে পাই। অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ শতকে বাঙলাদেশে যে-সকল শান্ত-পদাবলী দেখিতে পাই তাহাতেও 
এই সত্যের প্রমাণ মেলে । কাল মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়),রাঁচত পার্বতীর 
বাল্যলীলার একাঁট চমৎকার পদে দোঁখুতে পাই_ 

চণ্লল চরণে চলে অচলনান্দনী, 

তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি। 

জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা অধরা, 

আনন্দেঅধার ধরা, ধন্য ধন্য গাঁণ॥ 


৩৪ ডঙ্টুর রাজেন্দরন্দ্র হাজরার The journal of Oriental Research, [19095 
প্রকার “The Devi-Bhagavata’ প্রবন্ধ দ্রস্টব্য। 
০৫ বঙ্খবাসী সং, ৭! ১২-৩১। 


৮৮. ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আচন্ত্যাব্যন্তরূপিণী ভজ মন অনুমানি, 
হিমালয়েরি আলয়ে পরব্রহ্ম সনাতনী । 
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী কালা বলে, 
কালকে গারবালিকে হয়েছেন আপানি॥ 
_ শান্ত পদাবলী, ক. বি. 
আর একটি পদে দেখি পার্বতী স্বাঁমগৃহ কৈলাস হইতে গারপুরে 


ভুলে থাক মায়। 
মা বলে কারস না মনেতে, এ ছল বাল গো 
মা কায়॥ 
বালিকা কালকায় না হেরে মা নয়নে, 
গেছে অশ্রজলে দিন ও মা হর-অঙ্গনে। 
আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা, 
শান্তহীন শাল্ততত্তে ঈশানী 1 
দাশরথি রায়ের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই, পার্বতীর জন্মের পরে প্রাতবোশনী 
রমণীগণ ধান্রীর নিকট যখন মেয়ে দেখিতে চাহিলেন তখন-_ 
দ্বার মুন্ত করে ধারী কালকা বালিকা মৃর্তি 
নয়নে নিরখে নারীগণ। 
মোথল কাঁব ঈশনাথের কঙ্কালী দেবীর বর্ণনায়ও দেখি 
কালকে 1গাঁরবালিকে জয়, 
পালিকে কঙ্কালিকে ।* 
আমরা উপরে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে প্রচলিত মাতৃপজার 
মধ্যে প্রধান কয়েকটি ধারার ইতিহাস অনুসরণ কারবার চেস্টা করিলাম। এই 
প্রধান ধারাগদালর সাহত বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে স্থানীয় মাতৃদেবীগণ মিলিয়া 
িশিয়া মূল ধারাকেই সীবাচন্র এবং পাঁরপ.স্ট করিয়া তুিয়াছেন। 'দেবী- 
ভাগবতে' এ বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ. কথা বলা হইয়াছে । মহাদেবীর সাহত 
নিঃশেষে বহন গ্রাম্য দেবীকে 'মলাইয়া দিয়া শেষে বলা হইয়াছে 
কলা যা যাঃ সমযুদ্ভূতাঃ পুজিতাস্তাশ্চ ভারতে । 
গ্রামদেব্শ্ গ্রামে চ নগরে মুনে॥ 
১7১7 ১৫৮-৫৯ 
ভারতবর্ষের যত নগরে এবং গ্রামে যত দেবা রহিয়াছেন তাঁহারাও বাধগ্ব ক 


৩৬ শান্ত পদাবলী, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ। 
৩৭ গণীতিমালা, শ্রীটমানন্দ ঝা সত্কালত। 


বাতি € 
রত 
দেবার সাহত এক কৰিয়া লওয়া হইয়াছে 


তৃতীয় অধ্যায় 
ত-সাহিত্যে দেবী 


দেবতাকে আমরা যে কালে যে দেশেই রূপ দান করিয়াছি সেইখানেই আমরা 
জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মানুষকে আশ্রয় করিয়াছ; কারণ, মানুষ ব্যতীত আমরা,রূপ- 
গণ আর কোথায় দেখিয়াছি? মানুষের রুপ-গৃণই যতটুকু পারি বাড়াইয়া 
আমরা যুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য রকমের দেবদেবীর সৃষ্টি 
করিয়া লইয়াছি। 
এতিহাসিক ক্রমে দেবদেবীর রুপ-গুণের আলোচনা কারলে আমরা দেখিতে 
পাইব বিভন্ন যুগের সমাজজাবনের পটভূমিকাতেই এইসব দেবদেবা তাঁহাদের 
বিচিত্ৰ রূপ-গণ লাভ করিয়াছেন। অতিরিন্তভাবে সমাজজীবনের সাঁহত যুক্ত 
করিতে গিয়া স্থূল লৌককতা-দ্বারা আমরা দেবদেবীকে অনেক সময় আঁতমান্ায় 
ক্রিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি একথাও যেমন সত্য, তেমনই আবার একথাও সত্য যে 
দেবদেবীকে আমাদের বাস্তব জীবনের সঞ্গে ওতপ্রোতভাবে যুন্ত করিয়া লইয়া 
আমরা আমাদের মানবাঁয় সম্বন্ধগডলেকে অনেক সময় আরও মধুর কারয়া 
তুলিয়াছি, দেবতা-অবলম্বনে একটি স্নিগ্ধ অনন্তের আভাস মানবীয় মন্ত'র 
পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মানবাঁয় সম্বন্ধগুলিকে আরওস্বাদনীয় এবং মাহমান্বিত 
করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের মাটির ঘরের আঙিনায় নিত্য নব লাবণ্য ও রসমাধ্যর্য 
বিস্তার করিয়া খোঁলয়া বেড়ায় যে শিশুটি তাহার 'অমিয়া ছানিয়া’ আমাদের 
বৈফব কবিগণ “নিত্য গোপালের মধুরলীলাময় মূর্ত“ দান করিয়াছেন। এই 
লাঁলাবৰ্ণনা-দ্বারা তাঁহারা মানুষের মনেও কতকগুলি সংস্কারপ্রবণতা জন্মাইয়া 
দিতে সক্ষম হইয়াছেন-যে সংস্কারপ্রবণতা আমাদের আঙিনার রন্তমাংসের 
গোপালাটকে “নিত্য গোপালে'র সঙ্গে,যান্ত করিয়া গ্রহণ করিতে সাহায্য 
করিয়াছে। বাঙলা শান্ত কাঁবরাও কৈলাসবাঁসনী উমাকে বাঙলাদেশের সমতলে 
মাটির কুটিরের আঙিনায় নামাইয়া আনিয়া আমাদের রক্তমাংসে-গড়া মর্তের 
উমাকে নূতন মমা দান কাঁরয়াছেন। রামপ্রসাদের গগাররাণী মেনকা 
বাঁলতেছেন__ 


গিরিবর, আর আমি পারি নে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। 


০ ডি a হা টিটি 


|! 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯১ 


আতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশা, 
বলে উমা, ধরে দে উহারে। 

কাঁদিয়ে ফূলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি 
মায়ে ইহা সাঁহতে কি পারে? 

আয় আয় মা মা বাল, ধারয়ে কর-অঙ্গদাল, 

CD যেতে চায় না জান কোথা রে। 

আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়, 


ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥১ 

এই গান বাউলাদেশের দেউলে-নাটমন্দিরে বাসরে-আসরে ঘাটে-মাঠে ছড়াইয়া 
পাঁড়য়া ভাবে ও সুরে আমাদের গৃহাঙ্গনের উমাঁটির চারাদকেও আনবচনীয় 
মহিমা আভাসিত করিয়া তোলে। 

দেবদেবীগণের মধ্যে তিনটি যুগলরূপ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রাসদ্ধি ও 
লোকপ্রয়তা লাভ করিয়াছে, হরগোরী বা উমামহে*বর, রাধাকৃষ্ণ এবং সঈতারাম। 
ইহার মধ্যে রাধাকৃষের প্রাসাদ্ধ বিশেষভাবে খ্যাস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে--তাহাও 
পঢ্বভারত ও উত্তরভারতেই বোশ। সাঁতারামের ধারাটি অনেক প্রাচীন হইলেও 
ইহার জনপ্রিয়তা খ্যস্টায় ষোড়শ শতক হইতে এবং তাহাও বিশেষভাবে উত্তর- 
ভারতে-_ম্যখ্যভাবে তুলসীদাসের 'রাম-চারত-মানস'কে অবলম্বন কাঁরয়া। 
প্রাচীনতম এবং ব্যাপকতম ধারা হইল হরগোরা বা হরপার্বতী বা উমামহেম্বরের 
ধারাঁটি। পরবর্তী কালের জনপ্রিয় যুগললালা হইল রাধাকৃষণের লীলা; কিন্তু 
সমাজজাীবনের সর্বক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণললার ওতপ্রোতভাবে 'মাঁলয়া যাইবার একটা 
বাধা ছিল; রাধাকৃষ-প্রেম পরকীয়-প্রেম_এ প্রেম সমাজবন্ধন-বাহভূতি একটি 
প্রেমাদর্শকে লইয়া লীলায়ত। রাধা দেবী বটেন, এবং সেই দেবীর ভিতর 
রাধার মধ্য দিয়া নারীত্বের সমগ্রতা বিকাশের সুযোগ ছিল না। রাধার মধ্যে 
কন্যামার্ত অল্প, গৃহিণীমৃর্তি নাই, মাতৃমৃর্তি নাই-াতানি সর্বপ্রকার সমাজ- 
বন্ধনের বাহিরে নিত্য কৃষ্প্রেয়সী; তাঁহার মানবীয় রূপায়ণের মধ্যেও এই 
পরকীয়া প্রেয়সী রূপেরই প্রাধান্য। সাঁতারীমঘুগলকে অবলম্বন করিয়া কোনও 
লীলাবিস্তার নাই; রামায়ণ-বার্ণত ঘটনাদ্বারা অত্যল্তভাবে তাঁহাদের জীবন- 
কাহনী সাঁমিত। কিন্তু দেবী পার্বতীকে আমরা পাইয়াছি আতি প্রাচীন কাল 
হইতে সর্বরূপে, তাঁহাকে পাইয়াছ আধ-আধ বোলের বালিকা-র্‌পে, অনড় 
1কশোরী-র্‌ূপে নবযৌবনের রুপগার্বণন-রূপে, নবোঢ়া প্রেয়সী-রূপে, প্রেমকে 
মঙ্গলের সঙ্গে যুন্ত করিবার জন্য কঠোর তপস্বিনী-রূপে; তাঁহাকে দৌখয়াছ 


৯শান্ত পদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত, কালিকাতা 'বদ্বাবদ্যালয়। 


HER = ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ভিখারীর ঘরে মলিন-ছিন্ন-বসন-পারহিতা অনশনক্রিষ্টা ভিখারিণা-রুপে, 
আবার দেখিয়াছি অন্নপূর্ণার মহৈশ্বর্যে ; তাঁহাকে দেখিয়াছি 'সপ্টারিণী পল্লবিনী 
লতেব'-রুপে, আবার তাঁহাকে পাইয়াছি ভয়ংকরী অসুরনাশিন'-রুপে ; তাঁহাকে 
দেখিয়াছি কলানাঁধ নটরাজের লাস্যময়ী নৃত্যসাঞ্গনী-রূপে, আবার দেখিয়াছি 
্যঘচ্মাবৃত জটাজ্‌টধারী যোগেশ্বর শিবের নিত্যসাঙ্গনী জটাজ্‌টধারিণী 
যোগেশবরী-রূপে; কুমারী-রুপে তিনি যেমন সর্বকল্যাণময়ী, মাত্রুপে [তান 
তেমনই সর্বমাহমময়ী। এইজন্য ভারতবর্ষ এই পার্বতী দেবীকে যেমন করিয়া 
সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইবার সুযোগ 
পাইয়াছে এমন আর কোনও দেবাঁকে নয়। 
ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পার্বতী' প্রথম উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ দেখিতে 
পাই কালদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যে। এই গ্রন্থখান পরবতর্ঁ কালের 
সংস্কৃত প্রাকৃত এবং ভাষা-সাহিত্যে দেবী-রূপায়ণের আকর গ্রন্থ বলা যাইতে 
পারে। সাহিত্যে ও শিল্পে দেবীর অসংরমার্দনী রূপের তেমন কোনও প্রভাব 
নাই, দেবীর মধুর মূর্তিরই প্রাধান্য। আমরা পরে লক্ষ্য কাব, অষ্টাদশ শতক 
এবং উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে যেখানে দেবীর মধুর রূপের সহিত 
অস্মরনাশনী রুপের মিশ্রণ ঘটিয়াছে সেখানেও দেবী ভয়ংকরণ হইয়া উঠতে 
পারেন নাই, সেখানেও দেবীর সকল ভীষণতাকে যতটা সম্ভব কমনীয় ও মধুর 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে 'বাবিধভাবে। 

জীবনের সাঁহত যুক্ত করিয়া রূপ দান করিয়াছেন দেবী পার্বতণকে। প্রথমেই 
যখন পার্বতীকে গিরিরাজের গৃহে শরিরাণী মেনকার ক্লোড়ে বালিকামর্ততে 
* দেখিতে পাইলাম তখন বুঝিতে পারিলাম এ পার্বতী অষ্টাদশ বা উনবিংশ 
শতকের নিম্নমধ্যাবত্ত দরিদ্র ঘরের কন্যা নহে, এ পার্বতী অভিজাতগৃহের 
আদরিণী কন্যা। মন্দাকিনীর প্ীলনে বেদী নির্মাণ করিয়া সেই বালিকা 
সখাগণের সঙ্গে খেলা করে--কখনও কন্দুক লইয়া খেলে, কখনও খেলে কৃতিম 
পুত্ৰক লইয়া।* তুংকালীন আঁভজাত বংশের বালিকাদের যেমন 'বিদ্যাশক্ষার রীতি 
ছিল পার্বতীও বয়োবাঁদ্ধর সঙ্গে-স্খে তেমনই 'বাবিধ বিদ্যার আঁধকাঁরণী 
হইয়াছিলেন।* এই বালিকা যখন কুমার হইয়া উঠিলেন তখন কঠোর তপস্যা- 

Sas send 
লরি 


* তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং : 
মহোবাধং নন্তমিবাত্মভাসঃ। > 


নর 
প্রপেদিরে প্রান্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥__১। ৩০ 


১০ টিটি ০ ট COL ES” CEST TU বাতি উর: “ইরা কতিযি।. ৮৪৮ ৩২১০ 
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সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ৯৩ 
দ্বারা উমা মহাদেবকে স্বামিত্বে বরণ করিবার আঁধিকারিণী হইলেন; কিন্তু লক্ষ্য 
কাঁরতে হইবে, সেই আঁধকারলাভের ব্যাপারে এক পার্বতী এবং শিবকেই দেখা 
গেলেও বিবাহব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই কাঁরতে পারিলেন না। কালিদাস যে 
মনুশাসিত সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন হরপার্বতীকেও সেই সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রত্যেকটি বাধ স্বীকার করিয়া পাঁরণয়াবদ্ধ হইতে হইল। মহাদেব 
উমার নিকট ধরা "দিয়া ‘তবাস্মি দাসঃ এই কথা বিবার সঙ্গে সঙ্গেই হর- 
পার্বতীর দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করিবার অধিকার হইল না। সমাজববাধ-সম্বন্ধে 
আঁতসচেতন এবং সাবধান কালিদাস উমার মুখ দিয়াও সাক্ষাৎভাবে মহাদেবকে 
কোনও কথা বলাইলেন না» সখীগণকে ডাকাইয়া তাহাদের দ্বারায় মহাদেবকে 
গোপনে বলাইলেন, এগাঁররাজ {হমালয়ই আমার দাতা-ইহা ব্যাঝয়া তান সব 
ব্যবস্থা করুন 1 

অথ 'িশ্বাত্মনে গোরা সন্দিদেশ িথঃ সখীম্‌। 

দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামাত॥ 
মহাদেবও তখন 'স তথোতি--আচ্ছা তাহাই হইবে' এই কথা বালয়া সপ্তার্ধকে 
আশ্রয় কারলেন। দেবার্ধগণকে এই সম্বন্ধ-প্রস্তাব লইয়া যাইবার অনুরোধ 
করিয়া মহাদেব্‌ বালয়াছিলেন যে এ বিষয়ে 'তাঁন তাহাদের আশ্রয় 'এইজন্যই 
গ্রহণ করিয়াছেন যে “বকিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদন:ষ্ঠিতাঃ-_সঙ্জন কর্তৃক 
অন্মাষ্ঠত সম্বন্ধ কখনও কোনও অনর্থের সৃষ্ট করিতে পারে না। দাম্পত্য- 
জীবনের আদর্শরুপিণী সতা অরুন্ধতীর সাঁহত সেই দেবার্ধিগণ গিয়া 1গাঁর* 
রাজ হিমালয়ের নিকটে সামাজিক বিধানে বিবাহের প্রস্তাব 'দিলেন। দেবর্ষিগণ 
যে ভাষায় গিয়া "গাররাজ হিমালয়ের নিকট এই সম্বন্ধের প্রস্তাব দিয়াছিলেন 
তাহাও লক্ষণীয় 

উমা বধূর্ভবান্‌ দাতা যাচিতার ইমে বয়মূ। 

বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্ভূতয়ে বাঁধঃ॥ 
উমা হইল বধূ, আপাঁন (মালয়, সমাজেও যানি উচ্চশির) হইলেন দাতা, 
আমরা হইলাম প্রার্থী, শম্ভু হইলেন বর; এ সম্বন্ধ আপনার, কুলের মর্যাদার 
নিমিত্তই হইবে। রি a 

মেনকা ও 'গাঁররাজের সঞ্গে দেবার্ধরা যখন এইরুপ কথাবার্তা বালতোঁছলেন, 

পিতার পার্শ্বে অধোমূুখী হইয়া কুমারী পার্বতী তখন শুধু লালাকমলপত্রগনল 
গণনা করিতোঁছল। সম্বন্ধ, স্থির হইয়া গেলে উমা অরন্ধতীকে পিতার আদেশে 
প্রণাম করিল, প্রণামের সময় নতমস্তক হওয়ায় উমার সোনার কর্ণ কুণ্ডল স্খালত 
হইয়া পাঁড়িল_অরুন্ধতী ভাবা বধ্‌ উমাকে টানিয়া নিজের কোলে বসাইলেন। 
ভাবাব্হ-বেদনায় গাররাণীর নয়ন অশ্রনসজল হইয়া উঠিল; অরন্ধতী 
জামাতার গুণকীর্তন করিয়া সেই শোক অপনোদনের চেষ্টা কাঁরতে লাঁগলেন। 


৯৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই সামাজিক বাঁধপদ্র্বক হরপার্বতীর বিবাহের 

বিস্তৃত বর্ণনা। পার্বতীকে বিবাহ-বেশে সজ্জিত কারবার বর্ণনাতেও কালিদাস 
সখীগণের চিরাচারত রাঁসকতাকে বাদ দিতে পারেন নাই। কোনও সখী 
পার্বতীর চরণ অলন্তক-রঞ্জত করিয়া দিয়া পাঁরহাস করিয়া বালল, ‘এই 
অলন্তক-রঞ্জিত চরণের দ্বারা পাঁতির শিরাস্থত চন্দ্রুকলাকে স্পর্শ কর।' পার্বতী 
্রত্যুত্তরে শুধ: নীরবে তাহাকে মালা ছ:ুড়য়া আঘাত করিল।_ 9 

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন 

স্পৃশেতি অখ্যা পরিহাসপূর্বম্‌। 

সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশী- 

মাল্যেন তাং নিবচনং জঘান॥ 
তাহার পরে 'গাঁররাণী মেনকা তৎকালোচিত বিবাহের মঙ্গলাচরণ এবং স্ত্রী 
আচার সবই পালন কারিলেন। বর আসিলে পাড়া-প্রাতিবোশন* অঙ্গনাগণের 
মধ্যে যেন হুলস্থুল পড়িয়া গেল; কোনও রমণী মালার দ্বারা কেশপাশ বন্ধ 
কাঁরতোছলেন, তিনি মালা ফেলিয়া চুল হাতে করিয়াই আসিয়া বাতায়নে 
দাঁড়াইলেন; কেহ পায়ে আলতা মাখিতোছলেন, কাচা আলতার রঙে সমস্ত ঘর 
রাঞ্জত করিয়াই তান বাতায়নে দৌড়াইয়া গেলেন; কেহ কাজল মাণখতোছিলেন, 
এক চোখে কাজল দিয়া অপর চোখে কাজল 'দিবার সময় হইল না, কাজল- 
শলাকা হাতে কারিয়াই গবাক্ষে উপস্থিত হইলেন; কেহ আল.লায়িতবসনা, 
তাড়াতাঁড়তে আর বসন সংবরণ করিবার খেয়াল হয় নাই, বসন হাতে ধরিতে 
ধারতেই আসিয়া অলিন্দে দাঁড়াইলেন। কািদাসের এই-সকল বর্ণনার সঙ্গে 
পদরাণে ও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-সাহত্যে কৃষদর্শনে বা কৃষ্ণামলনে ব্যাকুলা 
গোপাগণের বর্ণনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাঁহয়াছে। ইহার পরে দেখিতে পাই 
বরের রূপদর্শনে প্রাতবোশনী রমণীগণের বাবিধ মন্তব্য। ইহারই অত্যন্ত স্থল 
পাঁরণাঁত দেখিতে পাই বাঙলা মঞ্গলকাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতিতে এ-জাতীয় স্থলে 
রমণীগণের পাতিনিন্দায়। বিবাহ-বাসরে পিতা হিমালয় যখন জামাতা শিবের 
হস্তে উমাকে অর্পণ করিলেন তখন প্রথম পুরুষহস্তস্পর্শে উমারও যেমন 
রোমাণ্চ দেখা দিল, মহাদেব হইলেও বরের হস্তাঙ্গলও তেমনি প্রথম প্রেয়সী- 
স্পর্শে ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছল।__ 

রোমোদ্‌গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ 

স্বিল্াগনীলঃ পুজ্গবকেতুরাসীৎ। 

অজ্ঞাতনামা আর-এক কবি বিষয়াট লইয়া আরও রসসৃম্টির চেষ্টা 
করিয়াছেন। শৈলেন্দ্র হিমালয় কন্যা পার্বতীকে শিবের হস্তে দান টু 
পার্বতার হস্তস্পর্শে উল্লসিত শিবের রোমাণ্টাঁদ বিকার উপস্থিত বিবাহ- 
বিধি ঠিক ঠিক ভাবে প্রাতপালিত হইল না মনে করিয়া আকুল মহাদেব বাঁলয়া 


2 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯৫ 


উঠিলেন_তুঁহনাচলের হাত দডখানির [ক শৈত্য! অন্তপন্রচারিণীরা কিন্তু 
ব্যাপারটি ব্াবয়া শিবের “দিকে তাকাইয়া রাহলেন। 
শৈলেন্দ্প্রাতপাদ্যমানগারজাহস্তগ্রহ-প্রোল্লস- 
দ্রোমাণ্চাদ-বিসংস্ঠুলাখিলাবাঁধ-ব্যাসঙ্গ-ভঙ্গাকুলঃ। 
হা শৈত্যং তুহিনাচলস্য করয়োরিত্যাচবান্‌ সবতিঃ 
,  শৈলান্তঃপদরমাতৃমপ্ডলগণৈর্দফ্টোহবতাদ্‌ বঃ শিবঃ1০ 

পার্বতী নাটকদর্শনও কারলেন। ইহার পরে নবাববাহত বরবধূর 1স্নগ্ধমধনর 
লীলযাবলাসের বর্ণনা; এ-বর্ণনায় কবির অভিজ্ঞতা ও চাতুর্য উভয়েরই চমৎ- 
কাঁরত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে হরপার্বতার শঙ্গার বর্ণনা রাহিয়াছে। একাঁট 
শ্লোকে দোখ_ ৰ 

শ্‌লিনঃ করতলদ্বয়েন সা 

সন্নিরুধ্য নয়নে হতাংশুকা। 

তস্য পশ্যাত ললাটলোচনে 

মোঘযত্রবিধরা রহস্যভূৎ॥-৮।৭ 
নির্জনে হতাংশকা হইয়া পার্বতী দুই হাতে মহাদেবের দুই চক্ষ চাঁপয়া 
ধরেন, কিন্তু তৃতীয় নেৱদ্বারা দৃষ্টা হইয়া ব্যর্থচেষ্টায় বিধনরা হন। হালের 
'গাহা সত্তসঈ'তে ঈষৎ পারবাঁ্ততভাবে এই বর্ণনাটিই দৌখতে পাই।_ 

রই-কোল-হঅ-নঅংসণ-কর-ীকসলয়-রদদ্ধ-ণঅণ-জনঅলস্‌স। 
রূন্দস তইঅ-ণঅণং পব্বই-পারউম্‌বিঅং জঅই.॥-৫ ৫ 

রাতিকালে হৃত-নবসনা পোর্বতীর) করাঁকসলয়ের দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে নয়ন- 
যুগল যাঁহার-সেই রূ্রের পার্কতীর দ্বারা পারচুম্বিত তৃতীয়-নয়নাটর জয় 
হৌক। 
দেশে ঘ্দারয়া বেড়াইতেছিলেন; ঘ্যারতে ঘ্যারতে একদিন তাঁহারা গন্ধমাদন- 
কাননে প্রবেশ কাঁরলেন। তথায় ধাতুরাগরণুত কাণ্চনময় ?শলাতলে পার্বতীকে 
বামে লইয়া উপবেশন করতঃ মহাদেব অস্তগামী সূর্য দৌখতে পাইলেন এবং 
আকাশে ও পার্বত্য বনে সর্বত্র সন্ধ্যাসমাগমের গম্ভীর প্রভাব লক্ষ্য কাঁরতে 
পারলেন; সন্ধ্যাহুকের সময় উপস্থিত দৌখিয়া মহাদেব বামবাহর-সমাশ্রতা 
দেবীর নিকট কিছু সমন্ের জন্য অবসর চাহিলেন: কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়য়া 
সন্ধযানষ্ঠানের প্রতি মহাদেবের আসক্তি দেখিয়া দেবী অসয়ান্বিত হইলেন; 


৪িতমুন্তাবলী, গাইকোয়াড় ওাঁরয়েণ্টাল ীসারজ। সুভাষিতরত্বভাণ্ডাগারেও ধৃত, 
দনর্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই। 


৯৬ ভারতের শল্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
তিনি মহাদেবকে ছাড়িয়া দিবেন না। মহাদেব সন্ধ্যাহিকে গেলেন বটে, কিন্তু 


দেবী মান করিলেন; ফাঁরয়া আসিয়া দেবীর মান ভাঙাইতে মহাদেবকে বহু 


চাটুবাক্য ও অননুনয়-বিনয় প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। প্রথমেই আসিয়া বলিতে 


মুণ্ড কোপমানামত্তকোপনে 
সন্ধ্যয়া প্রণাঁমতোহস্মি নান্যয়া। 
কিং ন বেংসি সহধর্মচাঁরণং 
চক্রবাকসমবান্তিমাত্মনঃ ॥--৮। ৫১ 


হে আনমিত্তকোপনে, তুমি কোপ পরিত্যাগ কর; আমি সন্ধ্যা কর্তৃকই প্রণামিত 


হইয়াছি, অন্য কাহাদ্বারা (অন্য রমণীদ্বারা) নহে; নিজের সহধর্মচারী (আমাকে) 
কি তুমি চক্রবাকসমবাৃত্ত বলিয়া জান না? 

মহাদেবের এই সম্ধ্যানুজ্ঠান লইয়া দেবীর কোপ মান ও উভয় পক্ষের বিবিধ 
ছলনা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বহু কাঁবতা রচনা হইতে দোঁখি। 
ঘরের পন্রদুষ বেশ সময় সন্ধ্যাহিক লইয়া ব্যাপৃত থাকেন গৃহিণীগণের অনেক 
সময়ই এ জিনিসাঁট বিশেষ মনঃপৃত নয়, বিশেষতঃ গৃহিণী যদি আবার নব- 
বিবাহিতা হন। মহাদেব-পার্বতীকে লইয়া এই ভাবটির স[কুমার প্রকাশ অনেক 
কাঁবতায় দেখিতে পাই। ইহা লইয়া ছলনাও অনেক। হালের 'গাহা সত্তস্ঈ'র 
প্রথম গাথাতেই দোখ_ 

পসুবইণো রোসারুণ-পিমা-সংকন্ত-গোরি-মুহঅন্দং। 
গহিঅগ্ঘ-পঙ্কঅং বিঅ সংঝা-সাললঞ্জলিং ণমহ ॥* 

'পশদপাঁতির সন্ধ্যা-সিলাঞ্জলিকে নমস্কার কর যাহাতে গোঁরীমহখচন্দ্রে 
রোষারুণ প্রতিমা সংকান্ত হইয়াছে এবং ফলে হস্ত-গৃহণত অর্থযপঙ্কজের ন্যায় 
মনে হইতেছে ৷’ 

এই গ্রন্থের শেষ গাথাটিও অনুরুপ ।-_ 

সংঝা-গাহঅ-জলঞ্জল-পঁ়িমা-সংকন্ত-গোর-মূহ-কমলং। 

আলিঅং বিঅ ফ্যারওট্ঠং বিঅলিঅ-মন্তং হরং ণমহ ॥* 
এখানেও দেখতোঁছ হর সন্ধ্যার নিমত্ত জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে 
সহসা গোরামখকমল প্রাতিবিম্বিত হওয়াতে তাঁহার মল্রোচ্চারণ বন্ধ হইয়া 
গেল, শুধ অলীকভাবেই তানি ওষ্ঠ নাড়াইতে লাগলেন। 

রাজশেখর কাঁবর একাট শ্লোকে দেখি, সন্ধ্যার্চনের কথাতেই কুপিতা দেবীর 
মুখপদ্ম সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে; মহাদেব তখন যেন দেবীর সংকুচিত মুখ- 
পদ্মের তুলনা দিতে গিয়াই বলিলেন, ‘দেবি, দেখ, আকাশ লোহতবর্ণ ধারণ 


SS si ভার বাকি bi 
৬এ। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ৯৭ 


করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখের সঙ্গে উপমার যোগ্য এ সরোবরে পদ্মগুলির 
এই দশা উপস্থিত হইয়াছে’ এই কথা বলিয়া দুই হাতের দ্বারা পদ্মসংকোচনের 
অনকরণের ছলে পার্বতীকে বণ্চিত করিয়া মহাদেব কৃতাঞ্জালদ্বারা সন্ধ্যার্চনা 
সারয়া লইলেনঃ 


সন্ধ্যা-সাললাঞ্জলিতে গৌরীর মুখ প্রাতাবিম্বিত হইয়াছে; তাহা দোখিয়া 
মহাদেবের কম্পিত শিথিল করের জল গলিত হইতেছে--অন্যাদকে আবার 
ঘর্মের দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 
অন্য একটি শ্লোকে দোখ-_ 
পার্বস্থপৃথবীধররাজকন্যা- 
প্রকোপবিস্ফূজথ্‌কাতরস্য। 
নমোহস্তু তে মাতাঁরতি প্রণামাঃ 
শিবস্য সন্ধ্যাবিষয়া জয়ন্তি॥ 
[শব সন্ধ্যাহিকে বাঁসয়াছেন, পার্শ্বে দেখিতেছেন পার্বতীকে-কোপে তান 
(পার্বতী) ফুসিতেছেন; কাতর শিব বার বার প্রণাম করিলেন; ‘হে মাতঃ, 
তোমাকে নমস্কার'। এ প্রণাম সম্ধ্যাবিষয়ে বটে-আবার পার্বতীর কোপপ্রশমন- 
বিষয়েও বটে। 
অর্ধনারী*বররূপে সন্ধ্যাহনকে মহাদেবের আরও বিপদ দেখিতে পাই, 
সেখানে দেখি, ওষ্ঠের একার্ধ জপমল্রোচ্চাদাণে স্ফারিত হইতেছে, অন্য অর্ধ 
(গোরীর অর্ধ) প্রকোপবশতঃ স্ফুরিত হইতেছে, এক হস্ত প্রণামের জন্য মস্তকে 
স্থাপিত, অন্য হস্ত তাহাকে সরাইয়া ?দবার জন্য উত্তোলিত, এক অক্ষি ধ্যানবশে 
নিমশীলত--অন্য আক্ষ স্বল্প-বিকশিত অবস্থায় তাহা লক্ষ্য করিতেছে; এইর্‌পে 
71 দহ আপ খা দানে 


₹ *সমভাষিতরক্লকোষ, ভি. ডি. কোশান্বা কর্তৃক সম্পাদিত; মহে*্বরব্রজ্যা, ৫ সং শ্লোক। 
মতান্তরে শিতিকণ্ঠ-রচিত। 
* সূভাষিতরত্ভাণ্ডাগার, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই। 
৭ 


ভারতের শাল্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অর্ধং দন্তচ্ছদস্য স্ফুরাত জপবশাদর্ধমপ্যুতপ্রকোপা- 
দেকঃ পাণিঃ প্রণন্তুং শিরাঁস কৃতপদঃ ক্ষেপ্তুমন্যস্তমেব। 
একং ত তে নেত্রামথং 
তুল্যানিচ্ছাবিধিংসা তনুরবতু স বো যস্য সন্ধ্যাবিধানে ॥৯ 
কিন্তু অপর স্থলে আবার দেখি, শিবের সন্ধ্যাসীললাঞ্জাল তাঁহার হস্তের 
বলয়ীকৃত সর্পের দ্বারাই পীয়মান হইতেছে, শিব 'গৌরামখার্পতমনা' সুতরাং 
ইহার কথা জানিতে পাঁরিতেছেন না; সখী বিজয়া শিবের অবস্থা দেখিয়া 


'বিজয়াহসিতঃ শিবো জয়তি ॥১, 
অনেক সময় দেখা যায় গৃহিণী নিজে গৃহপাঁতর সন্ধ্যা-আহকাদ অনদ- 
জ্ঠানের [বঘ7 ঘটাইতে সাহস না করিয়া ঘরের ছোটদের এই কাজে উসকাইয়া দেন। 
গৃহপাতি কখনও হয়তো চটিয়া যান,_আবার কখনও খোশমেজাজে জিনিসাট 
গ্রহণ করেন। হরপার্বতীর সংসারেও আমরা সেই চিত্রটি দোখতে পাই। এখানে 
দেখিতোছি হাতের উপরে হাত রাখিয়া আসনপূর্বক শঙ্কর সম্ধ্াঞ্জাল দান 
কাঁরতেছিলেন; কার্তিক তাহা দোঁখতে পাইয়া মাতা পার্বতীকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরতেছে, “মা, বাবা তাঁহার অঞ্জালিপুটে কি গোপন করিয়া রাঁখয়াছেন ? 
পার্বতী কাহলেন, 'বৎস, নিশ্চয়ই একটি স্বাদ: ফল।' কার্তিক বাঁলল, ‘আমাকে 
'দিতেছেন না! পার্বতী বাললেন, ‘নিজে গিয়া আন৷ এইরূপে মাতা কর্তৃক 
প্ররোচিত হইয়া কার্তক আগাইয়া গিয়া সন্ধ্যাঞ্জলি টানিয়া খুলিয়া ফোলল, 
শদ্ভুর সমাধি ভাঁঙয়া গেল, কিন্তু তানি ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ঈষৎ হাসির সঙ্গে 
সব জিনিসটিকে গ্রহণ করিলেন 
I মাতর্‌, জীব, কিমেতদঞ্জলিপুটে তাতেন গোপায়িতং, 
বৎস, স্বাদ ফলং, প্রযচ্ছাত ন মে, গত্বা গৃহাণ স্বয়মূ। 
মান্ৈবং প্রহিতে গৃহে ব্জিটয়ত্যাকৃষ্য সন্ধ্যাঞ্জলং 
শম্ভোভ্নসমাধির্দ্ধরভসো হাসোদ্‌গমঃ পাতু বঃ॥১৯ 
অভ্যাস-আচরণে কোনও দিক্‌ হইতেই শিব যে গোঁরাঁর তুল্য বর নহেন, পরন্তু 
সব বিষয়েই শিব ও গৌরী যে একটা শোচনীয় দ্বন্দ্বেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ একথা 


রি: 
নন 


3৮ 
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সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ড় ৯৯ 


শিবপার্বতাীঁ-অবলম্বনে সকল সাহিত্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের * 
বাঙলা সাহত্যের মঙ্গল-কাব্যগুিতে শিবায়নে পাঁচালীতে ও শান্ত-পদাবলীতে 
ইহার বিশদ বর্ণনা পাই। বিশেষ করিয়া বাঘছাল-পরা, গায়ে ছাই-মাখা, সর্প- 
ভূষণ ও হাড়ের মালা গলায় জটাজূটধারী শিব যখন বৃদ্ধ-বৃষভ-বাহনে শিঙা 
ফাকয়া ভূতপ্রেতসহ গোরীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তখন গোরামাতা 
ও প্রাতিবোশনীগণের আর খেদের অন্ত নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডামঙ্গলে দেখি__ 
কান্দয়ে মেনকা সে গোরীর মায়ামোহে। 
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে॥ 
ও চরণে নূপুর সর্প সর্প কঁটবন্ধ। 
পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে গন্ধ॥ 
অঙ্গদ-বলয়া সাপ সাপের পইতা। 
চক্ষু খ্যায়া হেন বরে দিলাম দহতা॥ 
গৌরাীর কপালে ছিল বাঁদয়ার পো। 
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো॥ 
ওষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে। 
ঘৃত দিতে শিবের ললাটে বাহু জবলে॥ 
শুধ মেনকা নহেন-_ 
বর দোখ এয়ো সবে করে কানাকানি। 
চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি॥ 
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর। 
দোঁখয়া মেনকা দেবীর জবলিছে অন্তর ॥ 
ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' ইহার উপর আবার রঙ চড়াইয়াছেন।__ 
আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো। 
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥ 
তায় বৌঁড়য়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জবর ন্বো। 
উমার নখ চাঁদের চড়া, বড়োরম্দাড়ী শণের নুড়া 
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো। 
কেমন ক'রে ওমা উমা করবে বংড়োর ঘর লো। 
আমার উমা মেঘের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া, 
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥ 
শান্ত-পদারলীতে দেখিতে পাই, বিবিধভাবে ইহারই বাৎসল্য-রসাশ্রত করুণ 
বিস্তার । এই দ্বন্দ্বচিত্রাট আমরা কালিদাসের কুমারসম্ভবের মধ্যেই বিশদভাবে 


১০০ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দোঁখতোছ। শিব-কামনায় তপস্যানিরতা উমাকে তপস্যা হইতে নিরস্ত কারবার 
জন্যই মহাদেব নিজে বটুররাক্গণের রূপ ধারণ করিয়া উমার নিকটে আসিয়া 
বহন্ভাবে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন। উমার সখাঁগণ যখন বটব্রাহ্মণের নিকট 
উমার সংকল্পের কথা ব্যন্ত করিয়াছিল তখন সেই বট ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র হর্ষ লক্ষণ 
ব্যাঞ্জত না করিয়া 'অয়ীদমেবং পাঁরহাস ইতি'_“আঁয় এ কথা ক এইরুপই, না 
পাঁরহাস মান্র- উমাকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। উমা এ কথাই ঠিক জানাইলে 
বটব্রাক্মণ বলিতে লাগলেন, ‘আমি সেই মহেশ্বরকে চিনি; সর্বপ্রকার অমঙ্গল 
অভ্যাসে তাহার রতির কথা বিবেচনা করিয়া তোমাকে সমর্থন করিতে আম 
উৎসাহিত হইতোছ না। (&।৬৫)। হে অবস্তুলাভতৎপরে, বিবাহস্মন্রযুন্ত 
তোমার এই হাত সর্পবলয়যন্ত-করে প্রথম যখন শম্ভু গ্রহণ করিবেন তখন তুমি 
কিভাবে সহ্য কারবে ? 


সাহষ্যতে তংপ্রথমাবলম্বনম্‌ ॥--৫ | ৬৬ 
তাহা ছাড়া 
ত্বমেব তাবৎ পারাঁচন্তয় স্বয়ং 
কদাচিদেতে যাঁদ যোগমহতিঃ। 
বধূদকূলং কলহংসলক্ষণং 
গজাজনং শোণিতবিন্দুবার্ষ চ॥--&। ৬৭ 
তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখ, নববধূর কলহংসাঁঙ্কিত দুকূল বসন ও শোিত- 
বিন্দবার্ধ গজাজিন-_এই দুইয়ের কি কখনও যোগ (গ্রাল্থবন্ধন) হইতে পারে? 
আবার 
পরোহপি কো নাম তবানমন্যতে। 
অলন্তকা্কনি পদানি পাদয়ো- 
'বকীর্ণকেশার্সত পরেতভূমিষ।--€ | ৬৮ 
কুসমাস্তীর্ণ দিব্যগহাঙ্গনে বিন্যস্ত হয় তোমার পদযুগের অলন্তক-রঞ্জিত যে 
পদচিহৃগ্াল তাহা কেশপরিব্যাপ্ত প্রেতভূমিতে ন্যস্ত হইবে_ইহা পরেও 
অনুমোদন করিতে পারে না। ' 
অয্ন্তরূপং কিমতঃপরং বদ » 
ব্রিনে্রবক্ষঃ সূলভং তবাপি যং। 
স্তনদ্বয়েহঁস্মিন্‌ হরিচন্দনাস্পদে 
পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যাত ॥-_€ ৷ ৬৯ 


৬ টিসি সির আসার কিল ররর 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১০১ 


ব্যম্বকের বক্ষ (আলিঙ্গন) তোমার নিকট সুলভ হইবে, ফলে হরিচন্দন ধারণের 
যোগ্য তোমার এই স্তনদ্বয়ে চিতাভস্মের ধূলি আসিয়া স্থান লাভ কারবে। 
বল ত, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক অসঙ্গত হইতে পারে? 
: ইয়ণ্ তেহন্যা পুরতো বিড়ম্বনা 
যদুটয়া বারণরাজহার্যয়া। 
2 বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিন্ঠিতং ত্বয়া 
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যাত॥_-&। ৭০ 
এই তোমার সম্মুখে আর এক বিড়ম্বনা, যে তুমি গজরাজের দ্বারা বাহিত 
হইবার যোগ্যা-_নবোঢ়া সেই তোমাকে বৃদ্ধ বৃষে আরুঢা দেখিয়া মহাজনেরাও 
স্মেরমুখ হইবেন। 
বট;রাহ্মণ আরও বলিলেন, 'সেই পিনাকীর সমাগমপ্রার্থনায় সম্প্রাত দুইটি 
জিনিস শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, একটি হইল, কলাবান্‌ (চন্দ্রের) কান্তিমতাী 
কলা, অপরাটি হইল জগতের নেত্রকৌমদ্দী তুমি ।--৫।৭১। তাহার পরে-- 
বপ্দার্বরূপাক্ষমলক্ষ্জন্মতা 
'দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু । 
বরেষ্‌ যদ্‌ বালম্‌গাক্ষি মৃগ্যতে 
তদস্তি কং ব্যস্তমাঁপ ন্রিলোচনে॥_৫& 1৭২ 
(সেই শিবের) বাট বিরূপাক্ষ (বিরূপ আঁক্ষাবাশস্ট); জন্ম অজ্ঞেয়; সম্পদ 
দিগম্বরত্বের দ্বারাই সূচিত; হে বালম্‌গাক্ষি, বরের মধ্যে যাহা খোঁজা হয় তাহার 
একটিও কি ভ্রিলোচনের মধ্যে আছে? 
শেষপর্যন্ত উমাকে নিবৃত্ত কাঁরতে বট;ব্রাহ্মণ বাঁললেন, মহাদেব হইলেন 
একটি *মশানশূল', যুপে অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্য বৈদিক সংক্রিয়া কখনও 
এই *মশানশুলে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। 
কালিদাস মহাদেব ও উমার ভিতরকার এই যে দ্বন্দ্বাত্মকাচত্র অঙ্কিত করিয়া- 
ছেন পরবতাঁ” কালের সংস্কৃত কাঁবগণ এই "ন্রকে অবলম্বন করিয়া নানাভাবে 
রসাঁবস্তার করিয়াছেন” উমার বিবাহকালে বর-দর্শনে মেনকা এবং প্রাতবোশনী 


৯২ বাঙলা সাহিত্যে মুকুন্দরামের চণ্ডামগ্গলে (প্রথম ভাগ) দেখিতে পাই, 'কুমারসম্ভবে'র 
এ নাকে ভাই কা বনপার শের দ্বারা উদাকে নিন কন চা 
করিয়াছেন।__ 


কহ গো নিরুপমা কাহার বোলে জানা 
জটাধরে; 


১০২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এয়োগণের যে বিলাপের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহারই অনুরূপ 
বর্ণনা পাই 'সদ্যান্তকর্ণামৃতে' ধৃত অজ্ঞাতনামা কোনও এক কাঁবর একটি 
শ্লোকে। 

মহাদেব দেবতাগণকে সঙ্গে কাঁরয়া বিবাহের জন্য আসিয়াছেন; ববাহবাসরে 
দেবীগণ বর খ:ঁজতেছেন। তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন__এ-জন ব্রহ্মা, ইনি 
বিষ্ণু, এ হইলেন ভ্রিদশপাঁতি ইন্দ্র, ই'হারা হইলেন লোকপালগণ; তবে" এখানে 
জামাতা কে? এ যে ভূজগপরিবৃত ভস্মাবরণে রূক্ষ-কপালী-এ-ই নাকি? 
. তাহা হইলে ‘হা বাছা উমা, তুমি ত বণ্চিতা হইয়াছ'; এইভাবে দুঃখ কারিতে 
লাগিলেন সেই দেবীগণ-যাঁহাদের কাছে বর ছিল অনভিমত। উমার মন পকন্তু 
তাহাতে টলে নাই_সব শুনিয়াও সে কিন্তু 'উপচিতপুলকা'।__ 

বিষ্ণুরেষ 


ব্ৰহ্মায়ং বিষ্ণুরেষ ত্রদশপাঁতরসোঁ লোকপালাস্তথৈতে 
জামাতা কোহত্র যোহসৌ ভুজগপারবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী। 
হা বংসে - 


দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যপচিতপদলকা শ্রেয়সে বোহস্তু গোঁরী। 
পরে আমরা দেখিতে পাইব, গৌরীর এই মনোভাবাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 
“উৎসর্গ” বইয়ের মরণ' কবিতায় একটি ভাবগঢ় রূপ দান করিয়াছেন। 
বাঙলা মঙ্গল-কাব্য শবায়ন প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, শিবের বেশ দেখিয়া 
মেনকা ও অন্যান্য রমণীগণ খেদ করিতে আরম্ভ কাঁরলে মহাদেব মনোহর বেশ 
ধারণ কাঁরলেন। সংস্কৃতেও আমরা অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই 
কথয়ত কথমেষা মেনয়া বিপ্রদত্তা 
শিব শিব গিরিপত্রী বৃদ্ধকাপািকায়। 
ইতি বদাঁতি পুুরন্ধীমণ্ডলে 'সাদ্ধিলেশ- 
ব্য়কৃতবরবেষঃ পাতু বঃ শ্রীমহেশঃ 1১০ 


কাহার পূত্র হর না জানি কোথা ঘর 

নাহ দেখি ভাই বন্ধুজন। 
বরিয়া শূলপাণি হইবে দুখন 

দারুণ দৈবের কারণ। 
বসন বাঘের ছাল গলায় হাড়ের মাল 

যার বিষধরে। 

প্রেত ভূত সঙ্গে চিতার ধূলি অঙ্গে 

বারবে কেন হেন বরে॥ ১ 


৬৮৮ 27 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ৃ ১০৩ 


রমণীগণ  খেদসহকারে বাঁলতোছিলেন_“আরে শিব শিব! কেন মেনকা 
পার্বতীকে দান কারল এই একটি বৃদ্ধ কাপালিকের করে! এই কথা বালিতে 
বালতেই মহাদেব তাঁহার সিদ্ধির সামান্য অংশ ব্যয় করিয়াই মনোহর বরবেশ 
ধারণ কারিলেন। 
বাঙলা সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই বর শিবের সহচর সর্প-ভূতাঁদর ভয়ে 
পার্বতী “ও বহু স্থলে পার্বতীমাতা মেনকা নানাপ্রকার মন্ত্র ও ওষধির ব্যবহার 
করিয়াছেন। কবি রাজশেখরের একাঁট শ্লোকেও এইরূপ পার্বতীকে বিবাহের 
পূর্বে এক-একটি উপদ্রব নিবারণের জন্য এক-একটি প্রতিষেধক ব্যবহার 
কারিতে দেখিতে পাই।-_ 
গোনাসায় নিয়োজতাগদরজাঃ সর্পায় বদ্ধোষধিঃ 
পাণিস্থায় বিষায় বীর্ষমহতে কণ্ঠে মাঁণং বিভ্রতী। 
ভতুৰ্ভূতিগণায় গোন্রজরতীনার্দন্টমল্লাক্ষরা 
রক্ষত্বাদ্রসূতা বিবাহ-সময়ে প্রীতা চ ভীতা চ বঃ0১৪ 
পাতা পিরের আলাস্রিতলোনার লালের লোররলান জাকাত 
জন্য লইয়াছেন বিষনাশক ধুলি, সর্পের জন্য দেহে বন্ধন করিয়াছেন ওষাঁধ; 
হস্তাঁস্থত মহাশাল্তশালী বিষের প্রাতকারার্থে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়াছেন মাঁণ, আর 
ভূতগণের প্রাতিষেধার্থ গ্রহণ করিয়াছেন গোত্রজরতী-নার্দিন্ট মন্তাক্ষর; বিবাহ- 
সময়ে এইরূপে সজ্জিতা পার্বতী প্রীতাও বটেন_আবার ভীতাও বটেন। 
এই সর্প লইয়া নানা স্থূল রসিকতা দেখা যায়। সর্পবন্ধনের দ্বারাই মহাদেব 
আঁজনবসন বা ব্যাপ্রাম্বর পাঁরধান কারতেন। ধর্মাশোকের একি শ্লোকে দোখ, 
ইন্দ্র গারুত্বতমণি ধারণ করিয়া শিবের সম্মুখে আনত হইয়া আছেন; মাঁণভয়ে 
আঁজনবন্ধনের ফণিপাঁত পলাইয়া যাইতে থাকিলে শিব বসন-সম্বরণে ব্যস্ত হইয়া 
পাঁড়লেন; অদূরে পার্বতী অপাঙ্গাবক্ষেপসহ হাস্মুখী হইয়া উঠিলেন। 
পদুরস্তাদানম্রাত্রদশপতিগারজ্সতমণের্‌ 
বতংসন্রাসাতেরিপসরতি মৌপ্জীফণিপতৌ। 
প:ুরারিঃ সংবৃশ্বন্‌ বিগলদুপসংব্যানমাজনে * 
পুনীতান্বঃ স্েরক্ষাতধরস*তাপাঞ্গাবিয়ঃ1৯ 
বঙ্গীয় কবিগণ অবশ্য ইহা লইয়াস্থূল রসিকতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি কারয়াছেন। 
পার্বতী বা মেনকার ধৃত ওষধ বা ওষাঁধর ফুলে সর্পগণের পলায়নে বিবাহ- 
বাসরেই তাঁহারা মহাদেবকে এয়োগণের মধ্যে দিগম্বর করিয়া ছাঁড়য়াছেন। 
মহাদেবের আভরণ ও জীচরণের মধ্যে বহু বিরুদ্ধগ্ণের সমাবেশ দেখিতে 
পাওয়া যায়; মহাদেব সম্বন্ধে পার্ব তার চোখের দৃষ্টি ওমনের ভাবও তাই একই 


১৪ সুভাধিতরত্রকোষ। 
৯৪ সভাষিতরত্রকোষ (অন্যান্য বহু সংকলনেও ধৃত)। 


৬ 


১০৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সময়ে আত বিচিত্র । মহাদেব দগ্বাস-পার্বতীর দৃষ্টি তখন লাঁজ্জত; মহে*্বর 
মদনদ্বেষী_ দেবা তাই মুগ্ধা্মত; মহেশ্বর িষমদৃম্টিযুত্ত_দেবীর দৃষ্টি তাই 
সাশ্চর্য; মহেশ্বর কপালী-_দেবা তাই ত্রস্ত; তাঁহার শিরে স্থাঁপত জাহবাঁ_ 
দেবীর দৃষ্টি তাই অসয়াযুক্ত ; সর্প মহে*্বরের হস্তে বলয়ীকৃত_ দেবীর দৃষ্টি 
তাই সভয় ; মহেশ্বরের দিকে তাকাইয়া দেবীর দৃষ্টিতে যুগপৎ এতগুলি ভাবের 
বিকাশ_ ণ 
দিগ্বাসা ইতি সন্রপং মনাসজদ্বেষীতি মুগ্ধস্মিতং 
সাশ্চর্যং বিষমেক্ষণোহয়ামাত চ ্রস্তং কপালীতি চ। 
মৌলস্বীকৃতজাহবীক ইতি চ প্রাপ্তাভ্যসূয়ং হরঃ ৮ 
পার্বত্যা সভয়ং ভুজঙ্গবলয়ীত্যালোকিতঃ পাতু বঃ॥৯ 
ইহারই একান্ত অনুরূপ আর-একাট শ্লোক উদ্ধৃত দেখি বল্লভদেবের 'সূভাষিতা- 
বাল'র মধ্যে_ 
সবীড়া দয়তাননে সকরুণা মাতঙ্গচর্মীম্বরে 
সন্রাসা ভূজগে সবিস্ময়রসা চন্দ্রেঘমৃতস্যান্দিনি। 
সের্ষ্যা জহ্সুতাবলোকনবিধো দানা কপালোদরে 
পার্বত্যা নবসঙ্গমপ্রণাঁয়নী দৃষ্টিঃ শিবায়াস্তু বঃ॥৯, 
কপাল দর্শনে ১ 


৯৬ সভাষিতরত্রকোষ। 
iS [পটার্সন সম্পাদিত। শ্লোকটি সক্তিমন্তাবলীতে ঈষৎ পারিবার্ততভাবে ভাসের 
নামে পাওয়া যায়।__ 


সে হাতে ফণীর বলয় রাহিয়াছে বালয়া পার্বতাঁ সে হাত ধাঁরয়া বাধা ‘দিতে সাহস পান না; 
সেই সময়ে যে জ্যোতির্মরী দীপিকা জালতে থাকে, চূর্ণদ্বারা নিভাইবার চেষ্টা করা যায় না, 
কারণ তাহা হরের ললাটাস্ঘত নয়নজ্যোতির দীপিকা; হর কর্তৃক চর্ম মস্ত হইলেও বাঘের 
ভয়ে তাহা পার্বতী ধারতে সাহস পান না। 


সংস্কত-সাহিত্যে দেবী ১০৫ 


মহেশ্বরের বিবিধ আভরণ ও বাহন অবলম্বন করিয়া রাজশেখর কবি আবার 
অন্যভাবে হর কর্তৃক দেবীসম্ভোগের বৈচিত্র্য বর্ণনা কাঁরয়াছেন।- 
জটাগদুল্মোৎসঙ্গং প্রবিশাত শশী ভস্মগহনং 
ফণীন্দ্রোহাপ স্কন্ধাদবতরতি লীলাণ্িতফণঃ। 
বৃষঃ শাঠ্যং কৃত্বা বালখাত খুরাগ্রেণ নয়নং 
রী যদা শম্ভুশচুম্বত্যচলদ7াহিতুর্বক্ততকমলমৃ॥৯ 
শম্ভু যখন অচলদহিতার (পার্বতীর) মুখকমল চুম্বন করেন তখন চন্দ্র ভস্মগহন 
জটাগনুল্মের মধ্যে প্রবেশ করে, ফণীন্দ্র তাহার ফণা সংকুচিত করিয়া স্কন্ধ হইতে 
অবতয়ণ করে, আর বাহন বৃষ তখন শঠতা অবলম্বনপূর্বক খ্;রাগ্রের দ্বারা 
নয়ন ঘষতে থাকে । 
প্রসন্না দেবী স্বামীর সকলই সহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রণয়কুপিতা হইয়া 
[তান অন্য রূপ ধারণ করিয়াছেন। 'সদ্যান্তকর্ণামৃত'-এর ভগবদ্‌গোবন্দের 
একট শ্লোকে দোখ__ 
শিরাঁস কৃটিলা সিন্ধুর্দোষাকরস্তব ভূষণং 
সহ বিষধরৈঃ প্রত্যাসন্না পিশাচপরম্পরা । 
হরাঁস ন হর প্রাণানেবং ন বেদ কথং ন্বিতি 
প্রণয়কাঁপতক্ষমাভৃৎপনতরীবচাধীস পদনন্তু বঃ॥ 
শিরে তোমার কুটিলা নদী, দোষের আকর (চন্দ্র) তোমার ভূষণ; বিষধরগণসহ 
পিশাচপরম্পরা তোমার সহচর; হে হর, তুমি কেন প্রাণ হরণ কাঁরতেছ না তাহা 
জান না। প্রণয়কুপিতা পার্বতীর এই বচনসমূহ তোমাঁদিগকে পাবন্র করদূক। 
অন্যভাবে । তাঁহাকে স্মিতমুখে লজ্জাবতী হইতে হইয়াছে একদিন যখন নিজের 
পনুত্র জিজ্ঞাসা কারিয়া বাঁসল, ‘মা পিতার জটায় সুরসারৎ কেন, শেখরে কেন 
চন্দ্ৰমা, কপালে কেন অগ্নি, বুকে এবং কটিতে কেন লম্বিত সর্প'? আর কেনই 
বা পিতার দুই জঘনমধ্যে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম ?’ 
মাতস্তাতজটাস? কিং সুরসরিৎ কিং শেখরে চন্দ্রমঞ্জ 
কং ভালে হঢতভূগ্‌ লডঠত্যুরাস কং নাগাঁধিপঃ কিং কটো। 
কৃত্তিঃ (কং জঘনদ্বয়ান্তরগতং যদ্দীর্ঘমালম্বতে 
শ্রত্বা পৃত্রবচোহম্বিকা 'স্মতমখী, লজ্জাবতী পাতু বঃ॥২ 
কালদাসের বর্ণনায় এবং পরবর্তী কালের বহু কবির বর্ণনায় দেখা যায় বটে, 
শিবের সকল বিসদৃশ এবং বিরুপ বর্ণনা সত্তেও [িবাবিষয়ে গোরীর 'ভাবৈক- 


CRE oR 
৯৯ সুভাষতরত্বকোষ, মহেশ্বর-ব্রজ্যা। 
২০ সভাষিতরত্বভাণ্ডাগার। 


১০৬ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


রসং মনঃ স্থিতং, কিন্তু অপর দুই-এক কবির বর্ণনায় দেখিতে পাই এমন 
স্বামীর ঘর তিনি কিভাবে করিবেন এই চিন্তায় গৌরী কাতরা ৷ 
সন্ধ্যারাগবতা স্বভাবকুঁটিলা গঙ্গা দ্বিজিহৰঃ ফণী 
বরাজ্গর্মীলনঃ শশী কাঁপমুখো নন্দী চ মুর্খো বৃষও। 
ইং দুজননসংকটে পাঁতগৃহে বস্তব্যমেতৎ কথং 
গোরাীখং নৃকপালপাণকমলা চিন্তান্বিতা পাতু বঃ॥ 
দেবীর পাঁতগৃহে এক দিকে সাঁতনী গঙ্গা; তান এক দিকে যেমন অত্যন্ত 
রাগবতা (সন্ধ্যাকালে গঙ্গা রাগবতী বারক্তিমবর্ণবতা হইয়া ওঠেন, গঙ্গাদেবীর 
স্থলে সেই সন্ধ্যারাগই তাঁহার পতিপ্রাত অনুরাগের দ্যোতনা), তেমনই "তান 
আবার স্বভাবকুটিলা ; স্বামীর সঙ্গে আছে দ্বিজিহৰ সর্প; চুড়ায় আছে চন্দ্র 
যাহা বক্ত অবয়ব লইয়া মলিন; আর আছে বানরমূখ নন্দী-আর আছে একটি 
মূর্খ বৃষ! গৌরী কমলের ন্যায় হস্তে একটি নরকপাল ধারণ কাঁরয়া চিন্তান্বিতা 
হইলেন, ইহা লইয়াই তাঁহাকে করিতে হইবে স্বামীর ঘর! 
দেবীকেই শুধ চিন্তান্বিতা দেখিতে পাই তাহা নহে; অন;চর ভূঙ্গীরও 
ভিক্ষাবৃত্তিনির্ভর ভর্তা শিবের সম্বন্ধে উদ্বেগ কম নহে। একদিন কার্তকপতৃ- 
গৃহ হইতে কিণ্সিৎ উত্তেজতভাবে বাহির হইয়া আসিলে ভূঙ্গী একট; ব্যঙ্গ 
করিয়া জিজ্ঞাসা কারল, “ক হে, কোথা হইতে আসিতেছ?" কার্তিক বলিল, 
'তাতগৃহ হইতে ।' ভৃঙ্গ বলিল, ‘বল দেখ সেখানকার নূতন কি বার্তা! কার্তক 
বলিল, ‘দেবা কর্তৃক দেব জিত হইয়াছেন।' শুনিয়া ভূঙ্গণর মেজাজ খারাপ হইয়া 
গেল; আরও বকুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, পজতিয়া কি ক পাইয়াছে বল না, 
একটি বৃষঃ আর ডমরঃ খানিকটা চিতাভস্ম, আর সাপ আর চন্দ্র?" ভিক্ষা- 
বৃত্তি শিবকে জয় কাঁরয়া ইহার অধিক আর 'কি-ই বা পাওয়া যাইতে পারে! 
কস্মাত্ং, তাতগেহাৎ, অপরমভিনবা ব্রলুহি কা তত্র বার্তা, 
21 কিং বৃষ-ডমর-চিতাভস্ম-ভোগীন্দ্-চন্দ্রান্‌। 
বহি্নাথে কথয়াতি সহসা ভর্তাভক্ষা-বিতৃা- 
বৈগনণেযদ্বেগজন্মা জগদবতু চিরং হা-রবো ভূঙ্গরাটেঃ ২১ 
হরকণ্ঠলম্বিত সর্পের প্রসঙ্গে পার্তীসম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে 
 বাণভট্রের 'হর্ষ-চাঁরতে_ 


মনে হয় কালক্‌টাবিষের স্পর্শের দ্বারা মৃছ্ণগতার ন্যায়। 


২৯ টি TERE তদ্বর্গব্রজ্যা। 


উর 


সংস্কত-সাহিত্যে দেবী ১০৭. 


হরচুড়ালগ্ন খণ্ডচন্দরসম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক আছে ধর্মপাল কাঁবর_ 
স পাতু বিশ্বমদ্যাঁপ যস্য মুধির্ব নবঃ শশী। 
i‘ গৌরামুখাতিরসকার-লঙ্জয়েব ন বর্ধতে॥ 
গোঁরামুখের নিকট পরাভবের লঙ্জায়ই যেন শিবের চড়ার চন্দ্র চিরকাল নব 
চন্দ্র বা বাল চন্দ্রই রাহয়া গেল, আর বাঁড়ল না। 
পরবত্র্গ কালের বাঙলা ও অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের ভিতরে পার্বতীর 
সংসারের আর একটি ঝঞ্জাট দৌখতে পাই, তাহা হইল পার্বতীর সংসারের 
পাঁরজনগণের বাহন লইয়া। আমাদের বাঙলা মঞ্গলকাব্য, শিবায়ন, পাঁচালী 
প্ৰভাতত দেখিতে পাই এইসব বাহন লইয়াও দেবীকে কম ঝঞ্জাট পোহাইতে হয় 
নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখি 
বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কেলি। 
গণার মূষায় কাটে ঝুলি আমি খাই গাঁল॥ 
বাঘ-বলদে দ্বন্ সদা নিবারব কত। - 
অভাগীর কপাল দারুণ দৈবহত 
ময়ূর ম.ষায় দ্বন্দাদ্বান্ি সদাই কন্দল। 
ওই নিমিত্তে সদা গালি মোর কর্মফল॥ 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমজাতীয় বর্ণনা বহু দেখিতে পাই। মৈথিল কবি বিদ্যাপাতির 
হরপার্বতী-বিষয়ক পদগ্ীলর মধ্যে এবিষয়ে একটি পদ দেখিতে পাই ।_ 
আই ত’ সুনিঅ উমা ভল পাঁরপাটা। j 
উমগল ফিরে মস ঝোরী মোর কাটা 
.ঝোরীরে কাঁটএ মুস জটা কাট জীবে। 
সরম বৈসল সরসাঁর জল পাঁবে॥ 
বেটারে কার্তিক এক পোসল মজুর। 
সেহো দেখি ডর মোর ফনিপাতি ঝুর॥ 
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা । 
সেহো দেখ ডর মোর বসহা গোটা ॥২ 
আজ শান উমা ভাল পারপাটশ; ছুটাছুটি করিয়া ফিরে মষক আমার বদল 
কাটিয়া ৷ ঝি কাটিয়া মূষা জটা কাটিয়া বাচিয়া থাকবে, আর মাথায় বসিয়া 
গঙ্গার জল পান কারবে। বেটা কার্তিক পনুষিল এক ময়ুর, তাহাকে দেখিয়া 
ভরে আমার ফখিপাঁত (সোপ) কাঁদতে থাকে। তুমি যে পাষলে গৌরী মোটা 
এক সিংহ, তাহাকে দেখিয়*ডরায় আমার বৃষাট। 


টে 
২২ প্রথম ভাগ। 
২৩ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও িমানাবহারী মজুমদারের সংস্করণ। 


১০৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বাহন লইয়া এই পারিবারক গোলমালের আভাস খানিকটা সংস্কৃত 
সাহিত্যেও দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখি হরের ফণী আর গঢ়হের 
(কার্তিকের) শিখা লইয়া গোলমাল ।__ 
ফান শিখিগ্রহকুপিতে 
শিখিনি চ তদ্দেহবলয়িতাকুলিতে। 
অবতাদ্বো হরগুহয়ো- 
রূভয়পরিন্রাণকাতরতা ॥২ 
অন্য শেলাকে দেখতে পাই সিংহের নিকট হইতে বৃষকে এবং ময়ূর হইতে 
সর্পকে রক্ষার সমস্যা৷ 
চর্চায়াঃ কথমেষ রক্ষাত সদা সদ্যোন্মণ্ডস্রজং 
চণ্ডীকেশরিণো বৃষং চ ভূজগান্‌ সুনোম'ররাদাতি। 
কিন্তু এতসব ঝঞ্চাটের পরেও আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠি যখন 
একটি শ্লোকে দেখিতে গাই বিবাহের পরে মা পার্বতী প্রভাবে বিবাগণ ছন্নছাড়া 
[শিব আবার রীতিমতন ঘরগ্‌হস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।_ 
উ্বিত্বা দিশমম্বরং বরতরং বাসো বসানাশ্চরং 
হত্বা বাসরসং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাসহমীশ্রয়ঃ। 
তান্তৰা ভস্ম কৃতাঙ্ঞরাগনিচয়ঃ শ্রীখন্ডসারদ্রবৈ- 
দেবিঃ পাতু হিমাদ্রিজাপরিণয়ং কৃত্বা গৃহস্থ শিবঃ॥ 
পার্বতীকে বিবাহ করিয়া শিব দক্‌-রূপ অম্বর পাঁরত্যাগ করিয়া ভালো বসন 
পরিধান করিলেন, শমশানবাস পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসের হর্ম্য আশ্রয় করিলেন; 
ভস্ম পারত্যাগ করিয়া চন্দন-সারের দ্বারা অঙ্গবিলেপন করিতে লাগলেন; 
এইভাবে শিব গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। 
সংস্কৃত কবিতার সংকলন-গ্রল্থগ্ীলতে আমরা পার্বতী-মহে*্বরকে লইয়া 
পুবরাগ প্রণয় পাঁরণয় সম্ভোগ প্রেম কলহ মান আঁভমান পানার্মলন সব 
জিনিসেরই বর্ণনা দেখিতে পাই। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' দেখিতে পাই 
করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সমাধির খানিকটা অন্তরায়ভূতা জানিয়াও মহাদেব 
পার্বতীকে নিষেধ করেন নাই, কারণ__ 
বিকারহেতোঁ সাত, বিক্রিয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংাঁস ত এব ধারাঃ॥ 
বিকারের হেতু বর্তমান সত্তেও যাঁহাদের চিত্ত বিকারপ্রস্ত না হয় তাঁহারাই প্রকৃত 
- ধার। পরবতাঁ কালের সকল কাবি কিন্তু তপস্বী মহাদেবের এই ধারত্ব রক্ষা 


০ 
২৪ সুভাষিতরক্রমহাকোষ। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ১০৯ 


কারতে পারেন নাই শ্রীহর্ধদেবের রচিত একাট কাঁবতায় দেখিতে পাই, শঙ্কর- 
আরাধনের সময় স্তনভারে নম্রতাপ্রাপ্ত মহাদেবের পদাগ্রে স্থিত গৌরাঁকে মহাদেব 
তাঁহার সস্পৃহলোচনব্রয়ের দ্বারাই দর্শন করিতেছিলেন; ফলে গিরিজাও পুলক 
ও স্বেদোদ্‌গমে উৎকম্পিতা হইয়া অত্যন্ত লঙ্জাবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং 
মস্তকধৃত শিথিল কুসমাঞ্জাল দুর হইতে মহাদেবের প্রাত নিক্ষেপ কাঁরয়াই 
চলিয়া গেলেন ৷ 

পাদাগ্রস্থিতয়া মূহ স্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং 

শম্ভোঃ সস্পৃহলোচনন্রয়পথং যান্ত্যা তদারাধনে। 

« হমত্যা শিরসীহিতঃ সপলকস্বেদোদ্‌গমোৎকম্পয়া 

িশ্লিষ্যন্‌ কুস:মাঞ্জলার্গারজয়া ক্ষিপ্তোহল্তরে পাতু বঃ॥২ 
বিবাহ-সময়ে গৌরাীর বর্ণনায় ভাসের একটি কবিতায় পাই, প্রত্যাসন্ন 
{ববাহের মঙ্গলাবাধিতে দেবার্চনায় ব্যস্ত ছিলেন গোরা; দেবার্চনা করিতে গিয়া 
সামনে দেখিতে পাইলেন ভাবী স্বামী গঙ্গাধর শিবের অঙ্কিত আকৃতি; 
পার্বতীর উন্মাদনা, ঈষৎ হাস্য, রোষ ও লজ্জা উপস্থিত হইল; তথাপি 
বৃদ্ধস্তীগণের বচনে কোনওরুপে প্রিয়ের প্রাতকাতিতে দিলেন প.্পাঞ্জাল।_ 

প্রত্যাসন্নববাহমঙ্গলাবধো দেবার্চ নব্যস্তয়া 

দম্টাগ্রে পারণেতুরেব লিখিতাং গঞঙ্গাধরস্যাকৃতিমূ। 

উন্মাদস্মিতরোষলাজ্জতরসৈগ্র্যা কথিচ্চিরা- 

দ্বৃদ্ধস্ত্ীীবচনাৎ পরিয়ে বিনিহিতঃ পূজ্পাঞ্জলিঃ পাতু বঃ॥২* 
{ববাহ-কালে শিবের বেশ ও আভরণাঁদ লক্ষ্য করিয়া বা বিসদশ রুপ-গুণ 
লক্ষ্য কাঁরয়া পার্বতীর দৃষ্টিতে যে যুগপৎ বহ7ভাবের উদয় তাহার কথা আমরা: 
পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই-সকল বিসদৃশ রূপ-গদ্ণের কথা বাদ দিয়া 
বিবাহ-সময়ে প্রথম স্বামি-দর্শনে কুমারীর দৃম্টিতে যে বিচিত্র ভাবমিশ্রণ তাহাও 
চমৎকার হইয়া দেখা দিয়াছে নিম্নোদূধৃত শ্লোকটিতে ৷ 

আদ প্রেমকষায়িতা হরম[খব্যাপার-লোলা শনৈ- 


পার্বত্যাঃ পারণীতিমগ্গলাবধো দৃণ্টিঃ শিবায়াস্ত বঃ॥ 
প্রথমেই শিবের প্রতি অন্যরাগিণী পার্বতীর নয়ন-দুইটি নবপ্রেমে অরুণবর্ণ 
ধারণ করিয়াছিল; তদুপরি শিবের আননে স্থাপিত হওয়ায় দৃষ্টি চণ্টল ; আবার 
লঙ্জাভারেও ঘ্যার্ণত-ব্রিবাহকালে ধূমোদ্‌্গমের ছলে মুকুলিত; আবার 
পাঁতর চক্ষুতে চক্ষত্ পাঁড়তেই চক্ষব-দুইটি তাড়াতাঁড় ফিরাইয়া লওয়ায় ব্যাকুল; 


৯১০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সব জিনিস মিশ্রিত হইয়া গৌরীর চক্ষ্-দুইটিতে দেখা দিয়াছে একাট বিচিত্র 
ভয়াবহবলতা। এই বর্ণনা পরবতাঁঁ কালের কিলকিণ্তিৎ-ভাবাশ্রত রাধার চক্ষু 
দুইটির বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
জগজ্জননী পার্বতীর শৃঙ্গারবর্ণনা অবিধেয় বাঁলিয়া উত্ত হইলেও সংস্কৃত 
কবিগণ প্রাকৃত দাম্পত্য-জীবনের চিন্রগ্রহণ করিয়া নানাভাবে দেবী-অবলম্বনে 
শৃঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন। 'কুমারসন্ভবে'র অষ্টম সর্গে আমরা নবোটা্পার্বতীর 
সংগম-ওৎসনক্যের সহিত স্বাভাবিক লজ্জা-ভয়ের সুকুমার বর্ণনা দেখিতে পাই। 
প্রথম প্রথম মহাদেব কথা বাঁললেও গৌরী কথা বলিতেন না, মহাদেব বস্ব্রধারণ 
কাঁরলে গৌরী অন্যত্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেন, গৌর অন্যদিকে এফরিয়া 
শুইয়া থাকতেন-_কিন্তু এই-সকল আচরণের দ্বারাও তান মহাদেবের রতি- 
স্পৃহাকে জাগ্রত কারিয়া দিতেছিলেন।__ 
ব্যাহৃতা প্রাতবচো ন সন্দধে 
গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশনকা। 
সেবতে স্ম শয়নং পরাজ্মখী 
সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ॥--৮। ২ 
সখীরা এ-বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু পাঁত সম্মূখবত” হইলে আকুলা 
গোরা সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। ধীরে ধীরে লজ্জা ভাঙে, ধারে ধীরে আপন 
যৌবন মুকুলিত হয়-_উভয়তঃই ভোগস্পৃহা জাগ্রত হয়। পরবর্তী কালের কাঁব- 
গণও নব-সংগমে গৌরার ওৎসুক্য ও লজ্জাভীতির নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
একদ্থানে দোখ-_ 
ওৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্তমানা হিয়া 
বধু বচনৈনাঁতাভমূখ্যং পুনঃ। 
দৃ্টবাগ্রে বরমাত্তসাধরসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে 
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতাশ্লিষ্টা শিবায়াস্তু বঃ॥২৭ 
এখানে দোখতোছি, গৌরী নিজেই ওৎসুক্যে ত্বরা করিতেছেন, আবার নিজেই 
লজ্জায় ফিরিয়া আসতেছেন; বন্ধ্বধৃূজনের কথায় হয়তো সামনে আগাইয়া 
আঁসয়াছেন, আবার সম্মুখে বরকে দেখিয়া ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। নবোঢ়া 
পত্নীর এই চাণ্চল্যই পাঁতর বাসনাকে আরও সম্ধ্াক্ষত কারয়া তোলে; এখানেও 
দেখিতোঁছ পুলাকিতা গৌরীকে মহাদেব হাসিয়া গাঢ় আলঙ্গন করিতেছেন। 
বিবাহের পরে গৌরী শিবের'সাতিশয় আদারণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কবি 
ভগীরথদত্ত এইজন্য গোঁরীকে বলিয়াছেন ‘হর-হৃদয়ঞতড়াগ-রাজহংসণী’ ২ ববাবধ 
নর্মলীলায় তাঁহার নববিবাহিত মধুর দিনগুলি কাটিয়াছে। রতিসম.ৎস;কা 


২৭ সযভাবিতরত্রভাপ্ডাগার। ২৮ সদদক্তিকর্ণামৃত, গোঁরী, ৩) 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১৯১ 


হইলেও অন্যভয়ে ভীতা নবপাঁরণীতা বধূকে যেমন নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া 
সংগমপ্রার্থনা কারতে হয় গৌরাীর ক্ষেত্রেও মহাদেবকে তাহাই কাঁরতে দোখতে 
পাই। কক্কোল কবির একটি শ্লোকে দোখ_ 
বালঃ সনুন্দার চন্দ্রমাঃ ভ্রুতসুধাধারাভরাপ্যাঁয়তো 
নিদ্রামোতি ফণাশ্বরঃ সুরধূনী রুদ্ধা জটামণ্ডলে। 
, ইং মন্মথকেলিকৌতুকাবিধো ব্রীড়াবতীং পার্বতীং 
পায়াদ্বঃ প্রাতবোধয়ন্নববধদং চন্দরার্ধ চুড়ামাণঃ॥২৯ 
মন্মথকেলিকৌতুক-বিধিতে নববধু পার্বতী স্বাভাবিকই ব্রীড়াবতী; শিবকে 
তাই তাঁহাকে নানাভাবে প্রাতবোধিত কাঁরয়া লইতে হইয়াছে। পার্বতীকে 
সমধাধারা দ্বারাই আপ্যায়িত করা হইয়াছে (সুতরাং তাহাকে লজ্জা কারিবার 
কোনও প্রয়োজন নাই); ফণীশবর এখন ঘুমাইয়া আছে; আর সমরধ্দনীকে 
জটামণ্ডলে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে (বাহির হইয়া কিছুই দেখতে পাইবে না)। 
সম্ভোগে শম্ভুর সর্বোন্দ্ুয় গৌরীতে সংসন্ত। উমাপাতিধরের একটি সম্ভোগ- 


নননষপ্াভূন্নাসা নিজপারমলে শৈলদহতু- 

ঘনাশ্লেষানন্দে বপুরাপ বিলীনং পঢররাভিদঃ ॥% 
পঢ়রারি (ত্রিপুরার) শিবের কান সংসন্ড গৌরীর মগ্খবচনে; দৃষ্টি নিপতিত 
গৌরীর বদন-ইন্দুতে ; রসনা মগ্ন স্বাদ: বিম্বাধর-মধুতে; নাসিকা নিষন্ন অঙ্গ- 
পারিমলে; আর শৈলসূতার গাঢ় আলিঙ্গনের আনন্দে শিবের দেহও গিয়াছে 
বিলীন হইয়া । 

বররচির নামে প্রচলিত একটি শ্লোকে** দেখ রতি-কলহে মহাদেবের চূড়া 

হইতে চ্যুত হইয়াছে ইন্দুলেখা, আর পার্বতীর ভাঙিয়াছে শুল্র শঙ্খবলয়। 
মিলনান্তে হাস্যমুখী শৈলতনয়া শিবের সম্মুখে চ্যুত শুভ্র চন্দ্রলেখা এবং ভগ্ন 
শুভ্র হস্তবলয় উভয়কেই একসঙ্গে করিয়া ব্রাখিয়া দিয়া বাঁলিলেন-“একবার 
দেখ! 

চ্যুতামিন্দোলেখাং রতিকলহভগ্নং চ বলয়ং 

দ্বয়ম্‌ একীকৃত্য প্রহাসতমখী শৈলতনয়া। 

অবোচদ্‌ যং পশ্যেত্যবতু স শিবঃ সা চ গাজা 

স চ ক্লীড়াচন্দ্রো দশনীকরণাপচীরততননঃ॥ 


২৯ সদ:ট্টিকর্ণামূত, হরশঙ্গার, ৩। . ৩০ এ, এ, ৪। 
০১ সূভাষতররনকোষ; শ্লোকটি কালিদাসের বালয়াও গৃহীত। 


১১২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হরগোরীকে লইয়া যে একটি অর্ধনারীশ্বরের মুর্তিকল্পনা ইহা তত্ব এবং 
সাধনা উভয় দিক হইতেই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্রক। তত্ত্বের দিক হইতে শিব শব্দ 
জ্ঞানমান্রতন, গোরা প্রকাশাত্মিকা। এই জ্ঞান ও প্রকাশ একই অদ্বয় সত্যের দুই 
অর্ধ; অর্ধনারী*্বর পরম অদ্বয়-তত্বেরই বিগ্রহ। কালিদাস এই পার্বতী- 
পরমেশবরকে বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধযুন্ত (বাগর্থাবব সম্পৃন্তো) 
বলিয়াছেন। তন্দ-সাধনার দিক হইতে প্রত্যেক জীবদেহই একট অর্ধনারীশবর 
মূর্তি; দেহের বামার্ধ হইল শান্ততত্ব বা নারীতত্; দাঁক্ষণার্ধ হইল পদরন্যতত্ব; 
প্রত্যেক পুরুষ তাহার বামার্ধে নার, দক্ষিণার্ধে পুরুষ; প্রত্যেক নারীও তাহার 
বামার্ধে নারী, দক্ষিণার্ধে পুরুষ । নারী কখনও বিশদদ্ধা নারী নয়, নারীতত্ব 
প্রাধান্যের জন্যই সে নারী; পুরুষ তেমনই বিশুদ্ধ পুরুষ নয়, পদরূষতত্ 
প্রাধান্যের দ্বারাই তাহার পঢুরুযষত্ব । এই নারী-পুরুষের যুগলতত্ও হইল বাম- 
দক্ষিণে মিলিত অর্ধনারীশ্বর-তত্ব। কিন্তু কাবগণ এই তত্ত্ব ও সাধন-রহস্যকে 
আদিরসের বিস্তারে নানারূপে ঢালিয়া লইয়াছেন। পার্বতীর সঙ্গসখ ত্যাগ 
মৃহূ্তমান্রও অসম্ভব বলিয়াই মহাদেব তাঁহাকে একেবারে নিজদেহে যুন্ত কাঁরয়া 
অর্ধাঙ্গিনী করিয়া লইয়াছেন। সংস্কৃত কাবগণকে অনুসরণ কাঁরয়া কাব ভারত- 
চন্দ্রও 'অন্নদামঙ্গলে' বালয়াছেন_ 
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সামান। 
হর-গৌরাী এক হই ইথে নাহ আন॥ 
দুই জনে সহাস্য-বচনে রসরঙ্গে। 
হরগোঁরী এক হইলা দুই অর্ধঅঙ্গে॥ 
কিন্তু মহাদেব একাঁদন স্মিতমুখে অর্ধাঙ্গিনী গৌরীকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 
ব্যর্থ হইল আমাদের এই এক দেহ ধারণ- ইহাও তো মস্ত বড় এক বড়ম্বনা- 
রুপেই দেখা দিল! দুই দেহ বামে দাঁক্ষিণে িলাইয়া এক কাঁরয়া লইবার ফলে 
হাস্য-পারহাসে রসালাপ প্রভাতি তো দুরের কথা-এখন যে আর একের পক্ষে 
অন্যের মুখাবলোকনও সম্ভব হইতেছে না! 
আশম্লেষাধরবিম্বচুম্বন-সংখালাপ-স্মতান্যাসতাং 


দুরে তাবাদদং শিখন সূলভং জাতং মুখালোকনম্‌। 
পন্যাসয়োরাবয়োঃ 


নিথর ক রমা চলিত ই 
মিশ্রীভূতাং তব তনলতাং বভ্রতো গৌর কামং 
দেবস্যাসীদবিরলপরারম্ভজন্মা প্রমোদঃ। 


৩২ সূভাষিতাবালতে শরবর্ধন কবর বলিয়া গৃহীত, সদ্যান্তকর্ণামূতে কস্যাচৎ বাঁলয়া 
গৃহাতি। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ১১৩ 


কিং তু প্রেমাস্তামতমধুরাস্নগ্ধমুগ্ধা ন দৃষ্টির 
দৃষ্টেত্যন্তঃকরণমসকৃত্তাম্যাতি ত্র্যম্বকস্য॥ 
্যদ্বকের ছিল ‘অবিরল-পারিরম্ভজন্মা প্রমোদ"; কারণ গৌরীর তনূলতাকে নিজের 
দেহে লইয়াছিলেন মিশ্রীভূত করিয়া, কিন্তু তাহাতে প্রিয়ার 'প্রেমাস্তিমিত- 
মধ্রাস্নগ্ধমৃগ্ধা দৃষ্টির আস্বাদন সম্ভাবনা কোথায়__তাই ব্যাথত হইতেছে 
্্যদ্বকের 'অন্তঃকরণ। 
এই অর্ধনারীশবর-মুর্তি সন্তানের ক্ষেত্রেও অনেক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। 
রাজশেখরের একটি কবিতায় বালগহের (কার্তিকের) চিত্ত-সংশয় চমৎকার রূপ 
গ্রহণ ঝাঁরয়াছে।_ 
অন্বেয়ং নেয়মম্বা ন হি খরকাঁপশং শমশ্রু তস্যা মুখার্ধে 
ততোহয়ং নৈষ তাতঃ স্তনমরাঁসি পিতুর্দজ্টবান্নাহমন্ত্র। 
কেয়ং কোহয়ং মেতদ্‌ যুবাঁতরথ পদমান্‌ বস্তু কিং স্যাত্তৃতীয়ম্‌ 
শম্ভোঃ সংবীক্ষ্য রূপাদপসরতি গঢহঃ শঙ্কিতঃ পাতু যুজ্মান্‌ ॥% 
নবাববাহিতা কন্যার পাঁতিসোহাগিন"ত্বই মাতার কাম্য; তাই কন্যা-জামাতার 
দেহে সম্ভোগ-চিহ্নের কথা আড়শ-পড়শী বধূগণ যখন আসিয়া মাতার কাছে 
কানাকাি করিয়া বলে তখন তাহা মাতার আনন্দবাঁদ্ধরই কারণ হয়। গোরামাতা 
মেনকার ক্ষেত্রেও তাহাই দেখতেছি = 
প্রাতঃ কালাঞ্জনপারচিতং বাঁক্ষ্য জামাতুরোষ্ঠং 
কন্যায়াশ্চ স্তনমনকুলয়োরঙগুলীভস্মমাদ্রাঃ। 
প্রেমোল্লাসাজ্জয়াত মধুরং সাস্মতাভর্বধুঁভর্‌ 
গোরামাতুঃ কিমাঁপ মাপ ব্যাহতং কর্ণমূলে 1০5 
সকালবেলা উঠিয়া হাস্যমুখী বধুগণ জামাতা শিবের ওষ্ঠে দোখতে পাইলেন 
কাল অঞ্জনের অঙ্কন, আর কন্যা গৌরীর দুই স্তনে লক্ষ্য করিলেন অঙ্গ্লির 
ভস্ম-চিহ্ন; তাঁহারা তখন নারীজনোচিত স্বাভাবিক প্রেমোল্লাসে আসিয়া গোরীর 
মাতার কানে কানে কি-সব যেন বালিতে লাগল! 
ইহা তো নবাবিবাহিতার চিত্র, পরবর্তী চিত্ও অনেক আছে। গুহ কোর্তিক) 
এখনও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানরহিত বালক; একদিন মাতাকে ডাকিয়া বাঁলল, “মা, 
অধরখণ্ডনের জন্য কাপালিক শিবের নিকটে তোমার পরাভব ঘটয়াছিল-সে 
কথা আজ ব্রহ্মাদির নিকটে বল ৷’ শিয়া গোরা .তাড়াতাঁড় দুই হাতে অপোগপ্ড 
কার্তিকের মুখ চাপিয়া ধারবার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না; তাহা দেখিয়া 


কই পীুষ্ এ ক 


ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সংকুচিত চতুরাননও অন্যাঁদকে মূখ ফিরাইবার নিষ্ফল চেস্টা কারতোছলেন।_ 
মাতদ্তেহধরখণ্ডনাৎ পাঁরভবঃ কাপালিকাদ্‌ যোহভবৎ 
স ব্ৰহ্মাদষু কথ্যতামাত মূহযর্বাল্যাদ্‌ গুহে জল্পাতি। 
গৌরীং হস্তযুগেন ষণ্মখবচো রোদ্ধুং নিরীক্ষ্যাক্ষমাম্‌ 
বৈলক্ষ্যাচ্চতুরাস্যানম্ফলপরাবাত্তাশ্চরং পাতু বঃ॥% 
বাম্য অবলম্বনে গৌরীর মানিনী আভমাননী মার্ত এবং তাঁহার অসয়া- 
বশে কুঁপতা নায়িকামূর্তি আমরা দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখি শিবের 
শিবের বুকে নারীর ছায়া দেখিয়া পার্বতী সংশয়ান্বিতা হইয়া 
উঠিলেন; শিব যতই বলিতেছেন, ‘এ তুমিই, এ তুমিই" পার্বতী তাহাতে 
আশ্বাসিতা না হইয়া অসুয়াফুস্তাই হইয়া উঠিলেন, অসয়ার কারণ-স্বরূপে 
পার্বতী বলিতেছেন, ‘আমার বাম কর্ণে কুবলয়, এ নারীর যে দোখতেছি দক্ষিণ 
কর্ণে কুবলয়!’ শিব উত্তরে আর কি বালবেন, হাসিয়া পার্বতীকে গাঢ় আলঙ্গন 
কারলেন। 
বক্ষঃপাঠে নিরাক্ষ্য স্ফাটিকমাণাশলামণ্ডলস্বচ্ছভাঁসি 
বাং ছায়াং সাভ্যসূয়া ত্বাময়ামীত মুহুঃ সত্যমা*বাসিতাপ। 
বামে মে দাক্ষণেহস্যাঃ শ্রবাস কুবলয়ং নাহমিত্যালপন্ত 
দত্তাশ্লেষা সহাসং মদনাবজয়িনী পার্বতী বঃ পনাতু 0৭ 
চক্রপাণি কবির একি শ্লোকে দেখিতে পাই হরের মুখে অন্য রমণীর নাম 
. শ্ানয়া কুপিতা গৌরীর একটি চিত্র . 
তস্যা নাম ময়া কথং কথমপি ভ্রান্ত্যা সমুচ্চারতং 
জানাস্যেব মমাশয়ং তব কৃতে গোর প্রসন্না ভব। 
ক্ষান্তিঃ স্বীক্রিয়তাং দয়াবতি মায় ক্রোধঃ পারত্যজ্যতা- 
মিত্যেবং বহু জজ্পতঃ স্মররিপোঃ প্রেমাঞ্জলিঃ পাতু বঃ॥০৭ 


কুপিতা গৌরীকে শিব বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রেমাঞ্জলি ধরিয়া বালতেছেন, 


‘তাহার (সেই নারীর) নাম কোনও রকমে ভ্রান্তিশেই আম উচ্চারণ করিয়া 
ফেলিয়াছি; হে গৌর, তোমার জন্য আমার হৃদয়ভাব তুমি নিজেই তো জান, 
সুতরাং তুমি প্রসন্না হও; তুমি ক্ষান্তি স্বীকার কর, হে দয়াবাত, আমার প্রাত 
ক্রোধ পরিত্যাগ কর।' 

- মহাদেবের সন্ধ্যাঞ্জল যে গৌরীর মনঃপৃত কার্য ছিল না তাহা আমরা 
পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি; মহাদেব সাতিনী গঙ্গাকে যে মাথায় রাখতেন তাহাতে 


০৫ সৃভাষিতরত্কোষ; চিত্তপ কবি রচিত। রী 
০৬ শাজাধিরপদ্ধাতি, পিটার পিটারসন-সম্পাদিত; সমভাষতরক্রভাণ্ডাগারেও ধৃত। 
৩৭ সদূক্তিকর্ণামৃত, হরশৃঙ্গার। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯৯৫, 


গৌরীর আপত্তি হইবারই কথা । মহাদেব যে সমদদ্রমল্খনে বিষপান কারয়াছলেন 
সেই ঘটনাটিকেও একটি গডঢ়ার্থ দান করা হইয়াছে। একজন কাব গৌরীর 
খাণ্ডতা-রূপের বর্ণনা কারতে গিয়া বলিয়াছেন__ 

সন্ধ্যাং যৎ প্রাণপত্য লোকপুরতো বদ্ধাঞ্জলি্যাচসে 

ধংসে যচ্চ নদীং বিলজ্জ ?শরসা তন্নাম সোঢ়ং ময়া। 

* শ্রীর্যাতামৃতমন্থনে যাঁদ হরিং কস্মাদ্বিষং ভাক্ষতং 

মা স্তরীলম্পট মাং স্পৃশেতি গাঁদতো গোৌর্যা হরঃ পাতু বঃ ॥০ 
ইহা যেন সেই পরবর্তী কালের বাঙলা বৈষব-সাহিত্যের ছ:ইও না ছঃইও না 
বধু এখানে থাক'র প্রাক রূপ। সন্ধ্যাকে প্রণাত জানাইয়া বদ্ধাঞ্জলি শিব 
লোকের সম্মুখেই প্রসাদ যাচ্জা করেন; বিলজ্জের ন্যায় গঙ্গাকে তো শিরে বহন 
করেনই; এখানে আবার নূতন জানিতে পাঁরতোছ যে অমৃতমন্থনে শ্রী 
আবির্ভূত হইয়া হরিকে বরণ কারয়াছিলেন এই দুঃখেই হর বিষপানে জীবন- 
ত্যাগের চেষ্টা কয়াছলেন; সুতরাং গোরা কুপিতা হইয়া ঠিকই বালিয়াছেন, 
হে স্তীলম্পট, আমাকে তুমি ছ£ইও না।' 
গঙ্গাকে লইয়া মহাদেবকে গৌরীর নিকটে বহুভাবে জবাবাঁদহি_ করিতে 
হইয়াছে; শুধু জটাবন্ধনে নয়, বক্রোন্তিবন্ধনেও গঞঙ্গাকে বহু সময়ে গৌরীর 
নিকট হইতে ল:কাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।*১ 
মান-আভমানের পরে অনুনয়ীবনয় করিয়া ?পনাকীকে পার্বতীর ক্রোধ 
উপশম কারবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে, এ দৃশ্য আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আসিয়াছি। কিন্তু ইহাতেই কুপিতা গৌরী “কলহান্তরিতা' হইয়া ওঠেন নাই। 
শিবকে বার বার গোৌরীর পদে নত হইতে হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকে 'দোহ পদপল্লব- 
মুদারম্‌" বলিয়া শ্রীরাধার পদধারণ করাইয়া শ্রীজয়দেব কবি বৈষ্ণব-সাহত্যে 
প্রাসদ্ধ হইয়া িয়াছেন; কিন্তু তৎপূর্বে সংস্কৃত কবিগণ বহদবার 1শবের দ্বারা 


৩% সৃভাষিতরত্বভাণডাগার, সুভাষিতাবালতেও ধৃত। ্ 

«৯ এষা তে হর কা সংগা কতমা মধ্য স্থিতা টিং জটা 

হংসঃ কিং ভজতে জটাং নহি শশী চন্দ্রো জলং সেবতে। 

মুগ্ধে কুতোহত্ৰ সলিলং ভূঁতিস্তরগঙ্গায়তে 

যশ্চৈবং ৮১১২৭ শঙ্করঃ॥ 

কেয়ং মুধ্মন্ধকারে তিমিরমিহ কুতঃ সরু 
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নাহং দ্বন্দবং করোমাত্যপন্ শরসস্তূর্ণমেনামিদানী- 

মং প্রো বন্য বন পাড় ক ॥-সৃভাষিতরত্বভাণ্ডাগার 

ধন্যা কেয়ং স্থিতা তে শিরসি শশিকলা [িংনু 

A ST SE হে 

নারীং পড্ছামি নেন্দুং কথয়তু বিজয়া ন প্রমাণং যদেন্দ- 
নিহ্বোতুমিচ্ছোরাতি সু শাঠ্যমব্যাদ্িবভোব।_মাদ্্রারাক্ষস 


১১৬ -ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


গৌরার পদধারণ করাইয়াছেন। গৌরীর পদে আনত দৃষ্টির কথা তো অনেকই 
পাওয়া যায়। ভাস কবর নামে প্রচালত একটি শ্লোকে দোখ_ 
নখদপপণিসংক্রান্তপ্রাতমাদশকাঁন্বিতঃ। 
গৌরাপাদানতঃ শম্ভূজয়িত্যেকাদশঃ স্বয়মৃ0৯০ 
শন্ভু গৌরীর পদানত হইয়া আছেন; গৌরীর পদের দশাঁট নখ-দর্পণে দশটি 
{শিবের প্রতিমা দেখা যাইতেছে; তাহার সঙ্গে যুস্ত হইয়া স্বয়ং শম্ভু যেন একাদশ 
শিব-রুপে শোভা পাইতেছেন। 
অজ্ঞাতনামা অন্য একজন কাঁবর একটি হ্লোকে দেবার গদনখের মহিমা 
কীর্তন করা হইতেছে__ 
লাক্ষারাগং হরাতি ?িখরাজ্জাহবীবারি যেষাং 
যে তন্বান্তি ভ্রজমধিজটামণ্ডলং মালতীনাম্‌। 
প্রত্যুৎসর্পাদবমলাকিরণৈর্ধৈ স্তিরোধানামন্দো- 
দেব্যাঃ স্থাণৌ চরণপাঁতিতে তে নখাঃ পান্তু বিশ্বম্‌॥৯১ 
শিব গোরীর পদে নত হইয়াছেন; ফলে হরাশরাস্থতা জাহবীর জলে গৌরাীর 
পদের নখগ্যালর লাক্ষারাগ ধৌত হইতেছে; আর মহাদেবের জটামণ্ডলে সেই 
শুভ্র নখগ্লি মালতাঁমালার শোভা ধারণ করিয়াছে; আর সেই নখগদুল হইতে 
যে বিমল কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে তাহাতে চন্দ্রের তিরোধান ঘটিয়াছে। 
্রীহ্ষরচিত একটি শ্লোকে দেখি, গোঁরী আতশয় ব্রুদ্ধা হইয়া হশিবকে 
বাঁলিতেছেন, ‘দুরে সর ওহে দারূবনে আঁভসারকারী; এখন তোমার সব মিথ্যা 
চাট্বাক্য পাঁরত্যাগ কর; আবার যাঁদ সেই তুমি এবং পুনরায় সেই আমি (হইব) 
তাহা হইলে চন্দ্র ভূতলে যাইবে!’ 1গারসূতা এই কথা বাললে মস্তকচূড়ার 
চন্দ্রকে ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত কারবার ছলে শাঁশমোৌলী শিব দেবীর পাদপদ্মে 
মস্তক নত কাঁরলেন 
দুরে দারুবনাভসারক মৃষা চাটান মুণ্টাধুনা 
 ভূয়স্ত্বং পুনরপ্যহং যদ তদা চন্দ্র ক্ষাতং যাস্যাত। 
ইত্যু্তঃ শাশমৌলরাদ্রসুতয়া চ.ডেন্দনভুলম্ভন- 
ব্যাজব্যাঞ্জতপাদপদ্মপতনপ্রীতীপ্রয়ঃ পাতু বঃ॥৪২ 
গোন্রানন্দ কাঁব-লাখিত একি সমজাতীয় শ্লোক পাইতোঁছ 


৪২; সানতমন্তাবলীতে কার নাম আছে হ্ষপাণ্ডিত। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ৯১৭ 


কামাপহস্তিতব্ষধরজধৈর্যলক্ষী- 
পাতাবভগ্নবলয়ার্ধীনভা বিভাতি 0৯ : 
কৌতুকচ্ছলে রোষযুন্তা হইয়া উঠিয়াছেন যে গিরিজা তাঁহার চরণারাবিন্দের 
সামনে পঁতত হইয়াছে চন্দ্রলেখা; দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কামে অপসারিত 
বৃষধরজের ধৈর্যলক্ষীর বলয়ার্ধ ভূমিতে পতিত হইয়া ভগ্নভাবে শোভা 
পাইতেছে !* | 
উমাপাঁতধর এই পাদপতনের আরও অনেক বিস্তার করিয়াছেন।_ 
চুড়াভস্মকণাঙ্কতাঁবব জটাপন্রাণ্চলেনামূশন্‌ 
, নেত্রাগ্নিদ্যুতিতাপিতাবব করেঃ সণ্চন্‌ সংধাদীধিতেঃ। 
নাগশ*বাসকলট্কিতাবব মূহন্্গঙ্গাজলৈঃ ক্ষালয়ন্‌ 
মানিন্যাশ্চরণোঁ গরীন্দ্রদ্নাহতুভূত্যে গারশোহস্তু বঃ॥% 
‘গরান্দ্র-দদহতা মান করিয়াছেন, সেই মাননীর চরণয;গলে পাঁতত হইয়াছেন 
'গ্ারশ শিব। এই পতনের ফলে শিবের চূড়া-ভস্মের দ্বারা আঁঙ্কত হইল যে 
গারজার চরণযুগল তাহা যেন জটাপন্রাণ্চলের দ্বারা শিব মননছয়া দতেছিলেন; 
আবার গাঁরজার চরণযুগল হরের নেন্রাণ্নদ্যাত-দ্বারা তাঁপিত হইতোঁছিল_সঙ্গে 
সঙ্গেই চন্দ্রের সুধাস্নগ্ধ কিরণ-সিগ্ুনে সেই তাপ দূর করা হইতেছিল; আবার 
হরের গললগন সর্পের শ্বাসের দ্বারা কলাঙ্কত হইতোছিল যে চরণয;গল তাহাকে 
সঙ্গে সঙ্গেই করা হইতোঁছল গঙ্গাজলের দ্বারা ক্ষালন। এইভাবেই চলিতেছিল 
মানিনী 'গাঁরজার মানভঙ্গের চেস্টা। 
পার্বতীর পত্ণীরূপের যেমন 'বাবধ চিত্র দেখিতে পাইলাম তেমনই আবার 
মাতৃরপেরও কিছ: কিছু চিত্র দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখতে পাই 
স্তন্যদান পার্বতার মাতৃর্প । ষড়ানন শিশ7 কার্তক তাহার দুই আনন বিস্তৃত 
করিয়া গগারজার স্তনযুগল পান করিতেছে।_ 
শৈলরাজতনয়াস্তনযগ্ম- 
ব্যাপৃতাস্যযুগলস্য গনহস্য। 
শেষবন্ততকমলানি মলং বো 
দুগ্ধপানবিধদুরাণিঞ্হরন্তু 1৯ 


I 
৪ তুলনীয়- প্রণয়কুপিতপ্রিয়া ্ ll 
গ্রাবগ্রীবঃ ?শবো জয়ার্ত ৷--সৃভাষিতরস্ভাণ্ডাগার 
৪৫ সাক্তিমক্তাবলী। তুলনীয় 
উদ্বাহারোপতার্রাক্ষতানজপদয়োঃ সঙ্গতামন্দুমৌলা; 


সন্তানামক্ষতানামমৃতদগনলোপাধিতঃ পক্কভাবা- 
* ন্নানারথৈরন্নপূর্ণা প্রণতজনততেঃ পূর্ণ তামাতনোতু॥-_সযভাষতরক্রভাণ্ডাগার। 
৪৬ সূভাবিতাবলি। 


১৯৪ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অপর একটি শ্লোকে কলাহব্যাপৃত দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশের ঝগড়া 
মিটাইয়া দিবার কাজে ব্যস্ত জননীর হাস্ময়ী মুর্তিখানি অপুর্ব মাধূরযমশ্ডিত 
হইয়া দেখা দিয়াছে 

হে হেরম্ব কিমম্ব রোদাষ কথং কর্ণো ল:ঠত্যগ্নিভুঃ 

কিং তে স্কন্দ বিচেচ্টিতং মম পদুরা সংখ্যা কৃতা চক্ষুষাম্‌। 

নৈতত্তেহপাচিতং গজাস্য চারতং নাসাং মিমীতেহম্ব মে, 

তাবেবং সহসা বিলোক্য হাঁসিতব্যগ্রা শিবা পাতু বঃ॥% 
মা পার্বতী গণেশকে ডাকিলেন_হে হেরম্ব'; গণেশ বাঁলল-ক মা'; মা 
বলিলেন_-কাঁদ কেন?’ 'কার্তক আমার দুই কান মলিয়া দিয়াছে।' মা 
কার্তিককে ধমক দিয়া বাললেন--স্কন্দ, তোমার এ কি কাজ?" কার্তিক সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর কারল-ও প্রথমে আমার চক্ষুগ্রীলর (ষড়াননের দ্বাদশ চক্ষুর) 
সংখ্যা করিতেছিল।' গণেশকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন-“এটাও তোমার উচিত 
হয় নাই গজানন।' গজানন বাঁলল--'ও যে মা আমার নাসা মাপিতোছিল!" 
তখন দুজনকেই দৌখয়া মা হাসিতে লাগিলেন। 
দেবী পার্বতীর আমরা আবার আর-একটি রূপ দেখিতে পাই শিবের নিকটে 
নত্যশিক্ষাভলাষিণী লাস্মময়ী-রূপে। শিবই নটরাজ_নৃত্যের আগ্রহ; 
লাসাময়ী পার্বতী এই নটরাজের শিশ্যা। শিব তাই নানাভাবে পার্বতীকে নভা- 
শিক্ষা দান করিয়াছেন। বিদ্যাপাতর হরপার্বতী-সম্বন্ধীয় পদে আমরা এই 
হরপার্বতীর নৃত্যের কথা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া আসিয়াঁছ। একাটি 
শ্লোকে দৌখতেছি হর পার্বতীকে হাতে ধাঁরয়া নৃত্যের প্রাতটি জিনিস শিক্ষা 
দিতেছেন।_ 

এবং স্থাপয় সান্্র, বাহলতিকামেবং কুরু স্থানকং 

নাত্যুচ্চৈন'ম কুণয়াগ্রচরণ মাং পশ্য তাবৎ ক্ষণম্‌। 

এবং নর্তয়তঃ স্ববস্তঃমূরজেনাম্ভোধরধবানিনা 

শম্ভোব?ঃ পাঁরপান্তু নর্তিতলয়চ্ছেদাহতাস্তািকাঃ | 
শিব প্রথমে পার্বতীকে দেখাইয়া দিতেছেন, 'হে সুজ, বাহলতাকে এইভাবে 
রাখ, এই বিশেষ ভাঙ্গতে অবস্থান কর; বেশ নামত হইও না, চরণের অগ্রভাগ 
কুণ্ঠিত কর-_কিছক্ষণ আমাকে দেখ।' শিব এইভাবে উপদেশ 1দতেছেন, নিজের 
মুখ-মঢুরজের দ্বারাই মেঘধবাঁনর ন্যায় গম্ভীর ধান কাঁরতেছেন, তাল দিয়া 
দিয়া নৃত্যের লয়চ্ছেদ দেখাইয়া দিতেছেন। 
" অপর একটি শ্লোকেও পার্বতীকে নত্যাশক্ষাদানের ব্যাপারে হরের আচার্য 
২৬888 


_ 5৭ সমভাষিতররভান্ডাগার। 
৮ সুভাষিতরর্কোষ; সদুক্তিকর্ণামৃতে যোগেশ্বর কবির নামে ধৃত। 


ক 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১১ 
নূত্যকালে অভিনয় ভঙ্গ হইলে আচার্য শিব রোষ প্রকাশ কারতেছেন, ঠিক ঠিক 
সম্পাদিত হইলে প্রশংসা করিতেছেন; নিজের হাত দিয়াই সব ভঙ্গি শিক্ষা- 
দানকালে পার্বতীর অঙ্গস্পর্শহেতু রোমাণ্চিত হইতেছেন, নৃত্যের দ্বারা শৈল- 
তনয়া খিন্না হইয়া পাঁড়লে গাঢ় আঁলগ্গনের দ্বারা তাঁহাকে আশ্বাসিত 
কারতেছেন।__এইভাবে পার্বতীকে তান নূত্যাশক্ষা দান কারতেছেন।__ 
বাশ্লম্টেহভিনয়ে রুূষং রচয়তঃ সম্পাঁদতে শংসতো 
রোমান্ঠং বহতঃ স্বহস্ত-রাঁচত-স্থানক্রিয়া-স্পর্শজম্‌। 
খিল্নাং *বাসয়তশ্চ শৈলতনয়াং গাঢ়ৈঃ সমালিঙ্গনৈ- 
নানা-ভাবরসাত্মকং পশনপতেরাচার্যকং পাতু বঃ॥৯৯ 
অপর একটি শ্লোকে ভর্তার নূক্তানকারের সময়ে পার্বতীর পাদপদ্মশোভাবার্ণত 
হইয়াছে। পার্বতীর নিজ তনুর স্বচ্ছলাবণ্যবাপাঁতেই জাগিয়াছে এই পদ্ম- 
শোভা । জজ্ঘা এই পদ্মের কাণ্ড, উরু নাল, নখাঁকরণেই বিচ্ছ্যারত কেশরশোভা; 
অলন্তকের আভাতে এখানে প্রকাশিত [িশলয়শোভা, আর পায়ের মঞ্জমঞ্জীরই 
হইল ভূঙ্গ।_ 

জঙ্ঘাকাণ্ডোরুনালো নখাঁকরণলসংকেসরালীকরালঃ 

প্রত্যগ্রালন্তকাভা-প্রসর-কিশলয়ো মঞ্জঃমঞ্জীর-ভূঙ্গঃ। 

সম্ভূতাম্ভোজশোভাং বিদধদাীভনবো দণ্ডপাদো ভবান্যাঃ ॥% 
হর-পার্বতীকে অবলম্বন কাঁরয়া আরও অনেকগুলি শ্লোক পাওয়া যায় 
প্রশ্নোত্তরোর। এই প্রশ্নোত্তর শ্লোক বিষ[ু-লক্ষনী বা রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন 
করিয়াও কিছু কিছু পাওয়া যায়_বৌশই পাওয়া যায় হর-পার্বতীকে অবলম্বন 
করিয়া। এ-জাতীয় প্রশ্নোত্তরের বৈশিষ্ট্য হইল বক্লোন্তি এবং শ্লেযোন্ডির 
সাহায্যে প্র্নকারণকে উত্তরকারীর নির্বচনীকরণের চেষ্টা। বচন-চাতুর্যই এখানে 
সর্বাধিক আস্বাদনীয়, যদিও সেই বচন-াতুর্ষের ভিতর দয়া হর-গোরীর জীবন 
ও চাঁরত্রের 'বাভন্ন দিক্‌ও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন 

কস্মাৎ পার্বাত নিষ্ঠুরাস সহজঃ শৈলোদ্ভবানাময়ং 

নিঃস্লেহাসি কথং ভদ্মপর্ষঃ চ্লেহং বিভার্ত কাঁচৎণ 

কোপস্তে মাঁয় নিজ্ফলঃ 'প্রয়তমে স্থাণো ফলং কিং ভবেদ্‌ 

ইং নির্বচনীকৃতো গিরিজয়া শম্ভূশ্চিরং পাতু বঃ॥* 
শম্ভু পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেন তুঁি নিষ্ঠুর, হে পার্বাত? পার্বতী 
উত্তর কাঁরলেন, ‘প্রেস্তরদেহ্‌) পর্বত হইতে যাহার উৎপাত্ত তাহার পক্ষে তো 


5 


_ ঈ সাতম্জাবলী। 
4 সজাতরভপাগার। 
$১ সংভাবিতরস্কোষ; সদ্যীন্তকর্ণামূতে ভোজদেবের নামে ধৃত। 


১২০ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ইহাই সহজ ৷’ শম্ভু বলিলেন, 'তুমি স্নেহহীন কেন?” উত্তর হইল, 'ভস্মপরব 
তো কখনও স্নেহ (স্নেহপদার্থ) ধারণ করে না!’ শম্ভু বাললেন, ‘আমাতে তোমার 
কোপ সবই নিষ্ফল’ : উত্তর হইল, স্থাণণতে আর (স্থাণু- মহাদেব; স্থাণ:= 
অচল বৃক্ষকাণ্ড) কি ফল হইবে?’ এইভাবেই গিরিজা কর্তৃক শম্ভু নির্বচনীকৃত 
হইলেন। 
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স্বেদস্তে কথমাঁদ্‌শঃ প্রিয়তমে তলেন্রবহের্বিভো 

কস্মাদ্‌ বোপতমেতাঁদন্দুবদনে ভোগান্দ্রভীতের্ভব। 

রোমাণঃ কথমেষ দেবি ভগবন্‌ গঞ্গাম্ভসাং শীকরৈর্‌ 

ইথং ভর্তার ভাবগোপনপরা গৌরী চিরং পাতু বঃ॥$২ 
গৌরীর ভাব-বিহবলতার জন্য নানাবিধ দেহ-বকার দেখা দিয়াছে; তাহা লক্ষ্য 
কাঁরয়া মহাদেব বলিতেছেন, পপ্রয়তমে, তোমার এমন ঘাম কেন?’ গৌরী 
তোমার এত কম্প কেন?’ উত্তর হইল, হে ভব, সর্পভয়ে।' 'হে দেবি, এত 
রোমাণ্ কেন?’ 'ভগবান্‌, গঙ্গাজলের কণা দ্বারা ।' এইভাবেই প্রিয়তমের নিকট 
হইতে সব ভাব গোপন করিবার চেষ্টা কারতেছিলেন গৌরী । 

ভারতী কবির একটি শ্লোকে দেখি-_ 

কস্ত্বং শুলী ম্‌গয় ভিষজং নীলকণ্ঠঃ প্রিয়েহহং 

কেকামেকাং কুর; পশুপাঁ্তনৈরব দৃশ্যে বিষাণে। 

স্থাণুমঃগ্ধে ন বদাত তরুজাীবতেশঃ শিবায়া 

গচ্ছাটব্যামাত হতবচাঃ পাতু বশ্চন্দ্রচড়্॥ 
এখানে দেবা প্রশ্নকারিণাী আর চন্দ্রচূড় হইলেন উত্তরদাতা ৷ ‘তুমি কে? ‘আমি 
শলা (শ্‌লধার' মহাদেব; অপরপক্ষে শুল-বেদনা আছে যাহার)।' ‘তবে কোনো 
চিকিৎসক খোঁজ কর।' ‘আমি নীলকণ্ঠ (শব, ময়)” ‘তবে একটি কেকাধ্ৰনি 
কর।' ‘আমি পশুপতি (শিব, মৃগ)’ ‘তোমার তো বিষাণ (শিঙা, পশ্দশৃঙ্গ) 
দুইটি দৌখতেছি.না! ‘আমি স্থাণু (শব, অচল বৃক্ষ)। তর; তো কখনও 
কথা বলে না।” ‘আমি শিবার (গৌরী, শৃগালা) প্রাণনাথ।” “তবে তুমি বনে 
যাও।” শুধু শ্লেষার্থকে অবলম্বন করিয়াই দেবী এখানে চন্দ্রচুড়কে হতবাক্‌ 
করিয়া দিলেন। 

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই রাঁসকতারও নানা রকম আছে। একটি শ্লোকে অপর্ণা 

রসিকতা করিয়া অজ শিবকে জিজ্ঞাসা কারলেন, 'আচ্ছা আমার যেমন পিতা-মাতা 
তেমন কোথায় তোমার পিতামাতা? শব আবার অপর্ণকে পাল্টা প্রশ্ন 


৫২ সুভাষিতর্লকোষ; সদ্যন্তিকর্ণামৃতেও ধৃত) 


শু  দ ছা হু বররন মিসির রঙ্গার রানার 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ১২১ 


কারলেন, “আচ্ছা বল তো, আমার যেমন *বশনর-শাশনুড়ী তেমন কোথায় তোমার 
*বশুর-শাশুড়ী! 

ক্ল তিষ্ঠতস্তে পিতরো মমেবে- 

ত্যপর্ণয়োন্তে পারহাসপূর্বম্‌। 

ক্ল বা মমেব *বশুরৌ তবেতি 

রি তামীরয়ন্‌ সাস্মিতমীশবরোহব্যাৎ ৭০ 
আবার-__ 
ন ক্রোধঃ ক্রিয়তাং প্রিয়ে স তু ভবন্মোৌলস্থ-গঞ্গোদরে 
মুগ্ধে মানমপূজিতং ত্যজ কৃতং যচ্মন্নিয়োগদ্বয়মূ। 
বন্তে; শ্লেষমমুং নিরাকুরদু কদাহশ্লিষ্টোহাঁস বন্তে ময়া 
বামাঙ্গ্যোত হৃতোত্তরঃ স্মরহরঃ স্মেরাননঃ পাতু বঃ0% 
{শব বাঁললেন, ‘হে পরিয়ে, ক্রোধ কারও না, দেবী উত্তর কারলেন, 'সে (ক্রোধ 
নামক দানব) তো.তোমার মস্তকাস্থিত (সত) গঙ্গার উদরে।' শিব বাললেন, 
“হে মুগ্ধে, তোমার এই অপুজিত মান পরিত্যাগ কর দেবা উত্তর করলেন, 
‘তোমার 'িয়োগদ্বয় পালন করিলাম (দেবী 'মানমপাজতং তকে গ্রহণ 
কাঁরলেন ‘মা নম’ অর্থাৎ ‘নত হইও না’, এবং 'পাঁজতং ত্যজ', অর্থাৎ 
‘পূজিতকে ত্যাগ কর' এই ভাবে)। শিব শ্লেষের দ্বারা 'ররিষ্ট হইয়া বাঁললেন, 
“তোমার মুখে এ শ্লেষকে ছাড়'; দেবী বাললেন, ‘তুম মূখে আমা কর্তৃক কখন 
আশ্লিষ্ট (লাগত) হইয়াছ?” নির্্তর শিব মৃদু হাসিতে লাগিলেন 
পভাবিতাবালতে+* একসপ্যো পরম্পরাবন্ধ বহ প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই। 


ইহা ঠিক প্রশ্নোত্তর নয়, শিব-পার্বতীর সংলাপ ।_ 


অয়ি সংপ্রসীদ পার্বাত শিবোহাপি 
তব পাদয়ো '্নপাঁততোহ্হম্‌। 
শিব ইতি কথং হি জল্পাস 
সরুধিরগজচর্মসংবীত॥ 

{শব বাললেন, 'আঁয় পার্বাঁত, প্রসন্না হও, আমি শিব হইয়াও তোমার পদযুগলে 
রা মেরা রলিলে ‘রন্তান্ত থজ্রচর্মে আচ্ছাদিত হইয়া নিজেকে 
শিব বাঁলতেছ কেন?’ 

০০ শাঙ্গধিরপদ্ধাঁত। 


9% তুলনীয় ৩ কং গোঁর মাং প্রতি রুষা নন গোঁরহং কিং 
কুপ্যাম*কং প্রাত ময়ীত্যনদমানতোহহম্‌। 


ভারতের শত্তি-সাধনা ও পাত সাহিত্য 
শিব ইতি যদি তব গাঁদতে 
দ্বিগনণো রোষো ভবাম্যহং স্থাণুঃ। 


- নগ্নঃ কিং ধুলিধুসারতঃ 
শব বলিলেন, হে মানিনি, রোষ ত্যাগ কর, আমাকে ত্রিভুবনের অ্চ'ত ঈশ্বর 3 
বাঁলয়া জানিও ৷' দেবী বলিলেন, 'হে শ্রম্বক, তুমি যাঁদ ঈশ্বরই, তবে এমন নগ্ন 1 
এবং ধ্‌লিধুসরিত কেন?” ॥ 
সম্প্রতি কিমন্র বক্ষ্যাস 
পশ্ৰপতিরেষোহস্মি পাণ্ডুরকপোলে। 
পশুপতিরেব ন গণয়সি 
: যুন্তাযুন্তানি যস্মাত্বম্‌॥ 1 
শিব বলিলেন, 'হে পাণ্ডুকপোলে, আমি পশুপাতি। সম্প্রাত এ-বিষয়ে তুমি কি jf 
বল?' দেবী বলিলেন, ‘পশুপাঁতই বটে, যেহেতু তুমি যুন্তাযু্ত কিছুই 


গণনা কর না॥ 
মুগ্ধে ভ্রমাস কিমেবং 
সত্যমিমং মাং ভবং বিজানীহি। 
সত্যং ভবোহসি শঠ হে 
যেনাতিবাচন্ররূপোহসি॥ 


হে মুখ্ধে, কেন তুমি এমন ভ্রম করিতেছ? সত্যই এই আমাকে ভব বলিয়া 
জান।” MY 


হে শঠ, তুমি সত্যই ভব, যে-কারণে তুমি আতাবিচিন্ররূপ 
পণ্ডিতবাদস্তব যাঁদ 
লোকেইহং শ্রাম্বকো বিদিত এষঃ। 
অম্বা হ্যেকাপ ন তে 
প্রজল্পাঁস ত্বং কুতাস্তিস্নঃ॥ 3 
‘এত যাঁদ তোমার পাণ্ডতবাদ, এই আমি লোকে প্রম্বক নামে বিদিত ৷' তোমার / 
অদ্বা (মা) তো একটিও নাই, তিনটির কথা কোথা হইতে বাঁলতেছ?' 


নর C 


সংস্কত-সাহিত্যে দেবী ১২৩. 


ত্বয়া মমৈবেদ্‌শৈশ্চরিতৈঃ॥ 
‘এখানে আরও একাঁট বড় কথা আছে, আমাকে তুমি অনঙ্গ-দহন বলিয়া 
জানিও & ‘তোমার এইরূপ চারতের দ্বারা তোমা কর্তৃক অেঙ্গধারিণী) আমারই 
প্রাতি অঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে।' 
এইসকল কলহালাপের মূল কারণ হইল মহাদেবের সধ্ধ্যাকে প্রণামরূপ 
অপরাধ; সেই দোষ-ক্ষালনের জন্যই যত অনুনয়। এই অনুনয় দেখিতোছ 
শেষপর্যন্ত সফল হইয়াছে, দেবী আলিঙ্গনের দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা ব্যাঞ্জত 
করিয়াছেন।_ 
সন্ধ্যাপ্রণামদোষাদ্‌ যোহ- 
নূনয়াত তং বাজত্য পার্বত্যা। 
আলাঁঙ্গতশ্চ সরভসমূরসা 
বৈ হরন্তু দূরিতং বঃ॥ 
হরপার্বতীর এই-জাতীয় বাগ্‌-বিতপ্ডা আরও অনেক লক্ষ্য করিতে পাঁরি। 
বাণভট্রের সমসাময়িক শ্রীময়নর কবির রচিত এই-জাতীয় একটি বাগ্‌-বিতপ্ডা 
দেখিতে পাই। এখানে হরপার্বতাঁ পাশা খেলতে বঁসিয়াছেন, পাশাখেলা লইয়াই 
সব কথা ।_ 


18১47578851. 
(ত্রি-আক্ষিযুন্ত শিব) কুশল, আমি ই'হার সহিত খেলা করিতে সক্ষম নই।' শিব 
বলিলেন, 'আমি বিজয়ে (সমরবিজয়ে, হে বিজয়ে.) কুশল ঠিকই, কিন্তু আমি 
তো এখন ত্রক্ষ নই, অক্ষদ্বয়ই আমার হাতে এআছে।' 

কিং মে দুরোদরেণ প্রষাতু 

যাঁদ গণপাঁতির্ন তেহাঁভমতঃ। 

কঃ প্রদ্বেষ্টি বিনায়কমাহলোকঃ 

, কিং ন জানাসি॥ 
পার্বতী বললেন, ‘এই দরোদর (পাশা) দিয়া ি হইবে"; 'দুরোদর' শব্দে 
{শিব বাঁঝলেন লম্বোদর গণেশকে--'যাঁদি গণেশ তোমার আঁভমত না হয় তবে 
সে চাঁলিয়া যাউক।' গৌরী তখন আবার একট; ঘুরাইয়া উত্তর দিলেন, কোন্‌ 


চি 
[- 


১২৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ব্যন্ত বিনায়ককে (গণেশকে, পক্ষে গরূড়কে) দ্বেষ করে? শিব বলিলেন, 
‘সপেরা দ্বেষ করে, তাহা কি তোমার জানা নাই?’ 
বসদরহিতেন ক্রীড়া ভবতা সহ 
কীদ্‌শী ন জিহ্ষি। 
কিং বস ভিন্নমতোহমুন্‌ 
স্দরাসমরানেব পশ্য পঢরঃ॥ > 
দেবী বলিলেন, 'ধনহীন তোমার সঙ্গে আর ক রকম খেলা-তোমার কি লক্জা 
করে না?’ শিব বলিলেন, 'বস্মাভন্ন' (ধনহীন, অনুচরহণীন) কি বল, সম্মুখে 
এঁ-সব সনুরাসরকে দেখ।' 
চন্্গ্রহণেন বিনা নাস্মি রমে 
কিং প্রবতয়িস্যেবম্‌। 
দেব্যৈ যদ রুচিতামদং 
নন্দিন্নাহুয়তাং রাহুঃ॥ 
দেবা বাঁললেন, চন্দুগ্রহণ ব্যতীত, অর্থাৎ চন্দ্রকে খেলায় বাজি না রাখিলে, 
আমি আর খেলিব না; কেন আর খেলায় এরূপ অগ্রসর হইতেছ?' শিব 
বলিলেন, 'দেবীর যদি তাহাই ভালো লাগে (অর্থাৎ চন্দ্গ্রহণ ভালো লাগে) 
তরে হে নান্দন্‌, তুমি রাহুকে ডাকিয়া আন।' 
হা রাহো নিকটস্থে সিতদ্রংস্ট্রে 
ভয়কাতি রাঁতঃ কস্য। 
যদি নেচ্ছাস তন্ত্যক্তঃ 
সংপ্রত্যেবৈষ হারাহঃ॥ 


যন্তমভিধাতুম্‌ ৷ 
দেবা বলিলেন, ‘আমার বাক্যে তুমি ভুল অর্থ আরোপ কাঁরতেছ কেন? তোমার 
সেই অঙ্ক (বলয়াদি ভূষণ) সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ নাহ ৷’ শিব বলিলেন, “দব্য 
সহস্রবর্ষ, এইখানেই (অঙ্কে কোলে) থাকিয়া এ কথা বলা তোমার পক্ষে 
যডক্তিযুত্তই হইয়াছে 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ১২৫ 


পশুপাতির সাঁহত এইরূপ বক্রোন্তির ফলে হর্যবশে দেবীর আঁখর তারকা 
তরল হইয়া তাঁহার আননন্রীকে বর্ধিত করিয়া তুলিল। 
আর-একরুপ প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই পার্বতী ও লক্ষ্মীর মধ্যে পরস্পরের 
সৌভাগ্যের তুলনা অবলম্বনে নারীজনোচিত সম্ভাষণে। একটি শেলোকে দেখি__ 
ভক্ষ: কলাস্তি বলেমখে পশুপাতিঃ কিং নাস্ত্যসৌ গোকুলে 
“মুগ্ধে পন্নগভূষণঃ সখি সদা শেতে চ তস্যোপার। 
আর্ে মুণ্ড বিষাদমাশ; কমলে নাহং প্রকৃত্যা চলা 
চেখং বৈ গাঁরজাসমনুদ্রসুতয়োঃ সম্ভাষণং পাতু বঃ ॥“* 
সমদদ্রসুতা লক্ষ্মী গিরিজাকে বললেন, ‘কোথায় ভিক্ষন' (ভিখারী শিব)? 
গোরা লক্ষীকে উত্তর দিলেন, 'বালর যন্জে’ (বু বামন অবতারে বি 
রাজার যন্ঞে ভিক্ষু হইয়াছিলেন)। লক্ষ্মী বাললেন, ‘কোথায় পশ7পাঁত?' 
গোঁরী বাঁললেন, “তান কি গোকুলে নাই! লক্ষ্মী বাললেন, ‘তোমার স্বামী 
সর্পভূষণ।' গৌরী বাললেন, “তোমার স্বামী তো তাহার উপরে (শেষনাগের 
উপরে) সর্বদাই শুইয়া আছেন লক্ষী শ্লেষ-সহকারে বলিলেন, 'আর্ষে, বিষাদ 
ত্যাগ কর।' এখানে বিষাদ কথার লক্ষ্য দুইটি, একটি খেদ, অপরাট বিষ খান 
যানি সেই ‘বিষাদ’ ?শব। গৌরী উত্তর দিলেন, হে কমলে, আম তো প্রকাতিতেই 
চলা (ভ্রন্টা, চলস্বভাবা নারা, পক্ষে লক্ষী) নাহ!" 
অনুরূপ আর-একটি শ্লোকে দোখ_ 
ভিক্ষার্থী স ক যাতঃ সুতন_ বাঁলমখে তান্ডবং ক্বাদ্য, ভদ্র 
মন্যে বৃন্দাবনান্তে ক নু স মগাশশুর্নৈব জানে বরাহম্‌। 
বালে কচিন্ন দৃম্টো জরঠবৃষপাঁতি গেঁপ এবাস্য বেত্তা 
ললা-সংলাপ ইং জলাধ-হিমবৎ-কন্যয়ো স্ত্ায়তাং বঃ॥% 
লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কোথায় গেল সেই ভিক্ষ;?" পার্বতী উত্তর দিলেন, 
“বালির যজ্ঞে লক্ষী বাললেন, “কোথায় হইবে আজ তাণ্ডব? পার্বতী উত্তর 
দিলেন, ‘মনে হয়, বন্দাবনের প্রান্তে" লক্ষী বাললেন, ‘কোথায় সেই মৃগ- 
শিশু?’ পার্বতী বাঁললেন, 'বরাহের (বিষ্ণু-বরাহের) কথা স্বামি জানি না।' 
লক্ষনী বাঁললেন, ‘সেই জীর্ণবৃষপাঁতকে তুমিশীক কোথাও দেখ নাই?" পার্বতী 
বলিলেন, 'গোপেরাই তাহার সন্ধান জানে! 
আমরা উপরে কালদাসের সময় হইতে আরুদ্ভ করিয়া বহন কাঁবর রাঁচিত বহদ 
কাবিতা উদ্ধার কারিয়া সংস্কৃত সাঁহত্যে দেবী পার্বতী কিভাবে আঁ্কতা 
হইয়াছেন তাহার একট; বিশদ বিবরণ দিবার চেষ্টা কাঁরলাম। অনেক কাঁবতা 
অজ্ঞাতনামা কবিগণ কর্তৃক রচিত, [তরাং এইগ্ালর রচনাকাল স্থির কারবার 


$৬ সুভাধিতরক্ভান্ডাগার। 
৫৭ এ। 


৫ 


__ উপায় নাই। অনেক কবিতা ত্ৰয়োদশ শতকে সংকলিত সদ্দন্তিকর্ণামৃতে পাওয়া 
সায় বলিয়া এই কবিগণ দ্বাদশ শতকের এবং তংপূু্ববতা বালয়া মনে হয়, 
তৎপরবত নহেন। ভাসের নামে যে দুই-একাঁট শ্লোক পাইতোঁছ তাহা যাঁদ 
প্রসিদ্ধ নাট্যকার ভাসের হয়, তবে কালিদাসের পর্বববর্তাঁ রচনাও কিছ কিছু 
_. প্রাইতেছি। f 
রুপে প্রমাণিত হইবে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেবীর অসুরনাশিনী মাত 
তেমন প্ৰসিদ্ধি বা জনপ্রিয়তা নাই; সেখানে প্রাধান্য বিচিত্রভাবে বা্ণতা দেবখর 
'মধর-রসাশ্রতা মার্তর। দেবীর অস্রনাশিনী রুপ যে একেবারেই 'পাওয়া 
খায় না তাহা নহে, সমগ্র সংস্কৃত সংকলনগ্রল্থগীলর ভিতরে চারি-পাঁচাটি 
ই 'খ্লোকে মাত্র তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
আমরা বাঙলা সাহিত্যে এবং অন্যান্য ভাষা-সাহত্যে দেবীর মানবাঁয় 
রূপান্তরের প্রসঙ্গেই এত আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলাম। আশা করি 
আমাদের এই আলোচনার ভিতর দিয়া আমাদের উক্ত স্পষ্টভাবে সমার্থত 
হইয়াছে যে, দেবীর মানবাঁয় রূপায়ণ দ্বাদশ শতকের পর হইতে ভাষা-সাহিত্য 
আসিয়াই ঘটে নাই--তাহার সহস্র বর্ষ পূর্ব হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত 
কবিগণও দেবীকে আমাদের সমাজজাীবন এবং গাহ-স্থ্যজশবনের পটভূমির 
উপরেই 'বাঁচতবর্ণে অছ্কিত করিয়াছেন। মখ্য পার্থক্য হইয়াছে এই যে, সংস্কৃত 
৯ কবিগণ প্রায় সকলেই সমাজের উচ্চকোটি-সম্ভূত এবং অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে 
দি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এইজন্য দেবীকে অবলম্বনে সেখানে সমাজের নিম্নস্তরের চিত্র 
te পাই কম। দেবার দ:ঃখ-দারিদ্রুময় সংসারের যে চিন্ত পাই তাহা অনেক স্থানে 
্ প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, ঠিক বাস্তব সংসারের বর্ণনা নয়। কিন্তু বাঙলার এবং অন্যান্য 
রব ভাষা-দাহিতোর কবিগণ সমাজের সকল স্তর হইতেই উদ্ভূত, তাই তাঁহারা 
তাঁহাদের নিজেদের যুগের নিজেদের সমাজ ও পাঁরবারের' চিত্র দেবীকে 
অবলম্বন করিয়াই জাবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কাঁব রামেশ্বরের বায়নে বর্ণিত 


রাজশেখর-এমন কি উমাপতিধরের বর্ণিত দুর্গার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। 
অবশ্য আশ্চর্ধভাবে একটি শ্লোক শুধ লক্ষ্য করিতে পারি যেখানে দেবণ 
শিবকে তিশ্‌ল ভাঙিয়া লাঙল গাঁ়য়া হাল চাষ করিতে বালিয়াছেন।-_ 
পি, রামাদ্‌ যাচয় মেদিনীং ধনপতেবন“জং বলাল্লাঙ্গলং 

প্রেতেশান্মহিষং তবাস্তি বৃষভঃ ফালং ত্রিশূলং তব। 

শন্তাহং তব চান্নদানকরণে স্কন্দোহদ্তি গোরক্ষণে 

খিল্নাহং হর ভিক্ষয়া কুরু কৃষিং গোরীবচঃ পাতু বঃ॥ 


& 


সংস্কত-সাহিত্যে দেবী ১২৭ 


গৌরী শিবকে বলিতেছেন, 'রামের (পরশনুরামের) নিকট হইতে তুমি কিছু 
ভূমি মাগিয়া লও, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বাঁজ, আর বলরামের নিকট 
হইতে লাঙল; প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাহিয়া লও মহিষ, তোমার নিজেরই 
তো বৃষ রাহয়াছে_আর তোমার ব্রিশলই তো ফাল; আমি নিজে তোমাকে 
(মাঠে) অন্ন দিয়া আসিতে পারিব; স্কন্দ গোরক্ষণে শঙ্ক; হে হর, ভিঙ্ষায় 
আমি খি, তুমি এইবারে কৃষি কর ।' 

বাঙলা সাহিত্যের শিবায়নে আমরা গোৌরণীর শিবের প্রতি যে অনুরোধ দেখ 
এই শ্লোকটির প্রত্যেক কথার সহিত তাহার মিল রহিয়াছে। পদুরাণাদির মধ্যেও 
শিবের, কৃষকর্‌ূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রর শিবের শস্যের সহিত যোগ 
যজূ্বেদেই লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রাচীন ধারাকে অবলচ্বন কাঁরয়াই এই শ্লোক 
রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; ইহার ভিতরে কবির সমসাময়িক যুগের 
স্পষ্ট প্রভাব পাঁড়য়াছে বাঁলয়া মনে হয়। শ্লোকটি আধুনিক সংকলন “সুভাষিত" 
রক্ভাণ্ডাগারে' ধৃত, কবির নাম নাই; সুতরাং ইহার রচনাকাল নির্ণয় কারবারও 
সযোগ নাই; তবে শ্লোকাঁটি অর্বাচীন কালে লিখিত বলিয়াই মনে হয়। 

কিন্তু এই সংস্কৃত শ্লোকগৃলির মধ্যে কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের 
{বিশিষ্ট ছাপ না পাঁড়লেও দেবর মানবশকরণ বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ 
নাই। সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কালিদাসই দেবীকে তাঁহার 'কুমারসম্ভব'-কাবো 
অনেকখানি স্থান দিয়াছেন; তাই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন সমাজচিত্রের 
যে কিছ; কিছ; আভাস পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করয়াছি। কিন্তু 
অন্যান্য কবিগণ দেবাসম্বন্ধে কেহও কোনো কাব্য রচনা করেন নাই; তাঁহারা 
তাঁহাদের রচিত বিবিধ ধরনের কাবোর ভিতরে নমস্কার-শ্লোক বা আশা'র্বচন- 
রূপেই এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন। একে প্রকীর্ণর্‌ূপে রচিত তদ;পারি 


নবোঢারূপ, নব-সম্ভোগ, প্রেমণকোটিলা, মান-অভিমানের যে বর্ণনা পাই তাহার 
আস্বাদনে সর্বদাই যে মানবীয় রসের প্রাধান্য তাহা অবশাম্ব$কার্য। মানবীয় 


প্রাধান্য। কতকগুলি শ্লোকের মধ্যে যে গাহস্থা চিত্র ফুটিয়াছে চিন্র“হিসাবে 
স্থানে স্থানে তাহাকে নিখত বলা যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়। মানবায় ছাঁচে ঢালিয়া যুগল- 
প্রেমের বর্ণনা পরবতর্ কালে আমরা ‘বিশেষভাবে পাই বৈফব-সাহিতোোর রাধা- 
কৃষকে লইয়া । কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই রাধাকৃফের ধারাটির সমৃদ্ধি 


অনেক পরবর্তী কালে। রাধাকফের প্রেমবিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকও আমরা পাই 


১২৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বটে* কিন্তু তাহার অধিকাংশই খ্যাস্টীয় দ্বাদশ শতক বা তাহার কাছাকাছি 
সময়ে লাখত। সেই কারণে মনে হয় রাধাকৃফের যুগলপ্রেমের অনেক বর্ণনা 
হরপার্বতীর যুগলপ্রেমের বর্ণনা হইতে গৃহীত । আমরা পার্বতীর যে খাঁণ্ডতা 
যে প্রেমাকুলতা দেখিয়াছি তাহাকেই স্থানে স্থানে পরবর্তী কালের রাধার 
খশ্ডিতারুপ ও রাধার ক্রোধপ্রশমনের জন্য পদানত কৃষ্ণের অনুনয়-প্রকাশ 
প্রভৃতির প্রাকৃরূপ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা কথা সর্বদাই 
মনে রাখিতে হইবে_আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে আসলে হরপার্বতার প্রেম 
বা রাধাকৃষের প্রেম বলিয়া বিশিষ্ট কোনো জানিস নাই; আসল জিনিস হইল 
ভারতীয় কবি-মনে ধৃত ভারতীয় প্রেম। এই প্রেমের প্রকাশে কাঁব-মনের 
কতকগ্ল বিশেষ প্রবণতা ও ভঙ্গি ছিল; সেই প্রবণতাই হরপার্বতীঁকে 
অবলম্বন কাঁরয়া এবং ১০১০5427388 
পাইয়াছে। 


৮ দুষ্টব্য লেখকের “শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ’ গ্রল্থ। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বৌদ্ধ-দেবী 


দেবী-পুজা বা দেবী-সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা আমরা নানাভাবে 
বলিয়া থাঁক। হিন্দু তন্ত্র-পুরাণাদিতে গৃহীত বহু দেবীকে আমরা বৌদ্ধ- 
দেবা বালিয়া সন্দেহ কারিতোছ। হিন্দ:-দেবা তারাকে আমরা বহুরুপে হিন্দ 
উপপন্রাণ-তল্ল্রাদর মধ্যে পাই; এই তারা-দেবী যে বৌদ্ধ তারা বা উগ্রতারা বা 
একজটা দেবী, সে-কথা আজ প্রায় স্বীকৃত। হিন্দ; উপপদ্ররাণ-তল্ত্ে এবং বৌদ্ধ- 
তল্লাদতে এই দেবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সরস্বতী হিন্দুধর্মে পূজিতা 
প্রাসদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধ-তল্ত্রে এই দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দেখতে 
পাই । পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম_ পর্ণ (হলুদ পাতা) পাঁরাহতা 
পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ 'সাধনমালায়'ও দোখতে পাই। স্মবন্ধ্রর 'বাসব- 
দত্তা'য় আমরা বেতালা-দেবীর মান্দিরের উল্লেখ পাই; বৌদ্ধ-তন্ত্েও বজর-বেতালীর . 
সন্ধান পাই। মাকণ্ডেয় চণ্ডা'তে শান্তর মায়ূরী, অপরাজিতা, বারাহা, ভামা, 
কপালিন, কৌবেরণ প্রভীতর নাম পাই; বৌদ্ধ 'সাধনমালা'র মধ্যেও মহামায়ুরণ, 
অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভামা, কপালিনী, কৌবেরী দেবীর উল্লেখ পাই। 
চণ্ডীতে শিবকে দুতরুপে পাঠাইয়াছিলেন বালয়া দেবী “শিবদুতা’ নামে 
পাইতোছি।* প্রসঙ্গরুমে বৌদ্ধ-তন্ত্ের 'যমদূতী'র কথাও স্মতব্য। 'ছন্মক্তা 
হিন্দু-দশমহাবিদ্যার এক বিখ্যাত মহাবিদ্যা, ছিন্নমস্তা দেবীকে বৌদ্ধ-তন্দের 
মধ্যেও পাইতোছি। বৌদ্ধ-তন্রে কালিকা-দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইনি মহা- 
কালের সহিত সংশ্লিষ্টা; ই'হার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভয়ঙ্কর, নীলবর্ণা, 
দ্বিভূজা, আশ্নকোণস্থিতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে অস্।*আলাঁঢ় ভাঙ্গতে 
ইনি শবের উপর অবাস্থিতা।২ 

এইভাবে বৌদ্ধ-তন্ত্রাদতে যে-সকল দেবীর নাম পাইতোছি, হিন্দধর্মে 
তাহাদিগকে গৃহীত হইতে দেখলেই আমরা, সাধারণভাবে একটা কথা বালিয়া 
থাকি-এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ-দেবী_ বৌদ্ধধর্ম হইতেই হিন্দধর্মে তাঁহারা 
গৃহীত হইয়াছেন। i 

কিন্তু এই বোদ্ধ-দেবাঁ শব্দের অর্থ কি? বোদ্ধ-তন্যে উল্লেখ পাইলেই দক 


> ড্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-লিখিত Buddhist Iconography গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য 
২এ, পু ১২২। 
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১৩০ ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সে দেবী বৌদ্ধ-দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধ-তন্তগ্লিকে বৌদ্ধ বাঁলবারই বা 
তাৎপর্য কি? দেবদেবীর সাদৃশ্য, বার্ণত সাধনার সাদৃশ্য এবং গূহ্য যোগাবাধর 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত হিন্দর-তন্তরগ্ুল হইতে নবাবিজ্কৃত বৌদ্ধ- 
গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ একাঁট মতও কেহ কেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু 
্রন্থান্তরে আমরা এ জিনিসটি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা কাঁরয়াছ যে, মূলে 
হন্দ-তন্ন এবং বৌদ্ধ-তল্ল বলিয়া কোনও জিনিস নাই, মূল দর্শনে এবং 
সাধনায় এই উভয়বিধ তন্ত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তন্ত্র বহ 
প্রাচীনকাল হইতে প্রবাহিত একটি স্বতন্ত্র সাধনার ধারা; এই সাধর্নধারার 
তন্ত্রের রূপ দান করিয়াছে; আবার পরবতর্ঁ কালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের 
কতকগুলি চিন্তাধারার সহিত য্যন্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধ-তন্রের রূপ গ্রহণ 
কারিয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাড়িয়া ল্লাদিতে বাণত দেবদেবী ও 
পুজা-অর্চনাবিধির কথা যাঁদ ধরা যায় তবে দেখিব-_উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবণ, 
উপদেবী, ডাকিনী-যোগনী, বক্ষ-ক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা, পূজানাবাঁধ বা ধ্যান- 
- অর্চনাবাধ স্থান পাইয়াছে। এই দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভার 
হন্দদ-দাশশীনক তত্ত্ব বা বৌদ্ধ-দার্শীনক তত্ত্বকে রূপায়িত কারবার জন্যই আস্তে 
আস্তে বিশদবর্ণনায় বিগ্রহবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ধীতহাসিক দৃষ্টিতে 
সে-কথা আমরা স্বীকার কার না, এ-কথা পূর্বেই বালয়াছি। উভয়ক্ষেত্রে 
{বাভিন্ন সমাজদ্তরের মানীসক প্রবণতায় ভিন্নভাবে পারকাল্পিত স্থানীয় 
দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রাসাদ্ধ হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ 
বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখতে পাইতেছি। বৌদ্ধ সাধনমালায়* যে-সকল দেবীর 
উল্লেখ পাইয়াছি দেবী-িসাবে বজ্র, শনন্যতা, করুণা, বোধিচিত্ত, প্রজ্ঞা প্রভাত 
কতকগ্ীল চিহাক্কন ব্যতীত প্রচলিত হিন্দদেবাঁগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য 
কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য বিবিধ মন্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পারকল্পনা 
দেখিতে পাই তহার সাঁহত পরোক্ষভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-পারকজ্পনা 
এবং যোগাশ্রিত মহাযানের ধ্যান-পারকপনার কিছু কিছু যোগ লক্ষ্য কারতে 
পারি। কিন্তু আসলে হিন্দুদেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাস যেরূপ, বোদ্ধ- 
দেবাগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অনুরুপ । 

অবশ্য এীতহাসিক দৃষ্টিতে এখানে একটি তথ্য লক্ষ্য করিতে হইবে। এই 
বোদ্ধ-তন্বের প্রচুর প্রসার ঘটিয়াছিল মহাচীনে_ অর্থাৎ বিহার-বঙ্গ-আসামের 
কিছ: অণ্টল এবং নেপাল-ীতব্বত-ভুটান প্রভৃতি অণ্চলে; ফলে এই অঞ্চলের 

৩এই লেখকের An Introduction To Tantric Buddhism. 

৪ ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সারজ, দুই খণ্ড। 
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বৌদ্ধতন্ত্ের মারফতে হন্দ;-তন্দ্রাদতেও দেবী বলিয়া গৃহীতা এবং স্বাঁকৃতা 
হইয়াছেন। তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী মূলতঃ তিব্বতের দেবা বলিয়া 
ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বিশ্বাস।* পর্ণশবরী দেবীও এইভাবে বৌদ্ধ-তন্্র 
হইতেই গৃহীত বলিয়া কাহারও কাহারও মত।* হিন্দু-তন্দে বার্ণ ত ষট্চক্রের 
অধিষ্ঠান ডাঁকনী, হাকিনী, লাকিনী, রাঁকণী, শাকিনী দেবীগণের সকলে 
না হইলেও কেহ কেহ মহাচীনাণ্চল হইতে গৃহীতা বালয়া আমরা মনে কারি। 

বর্তমানে আমরা বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-তন্রের সন্ধান পাইতেছি; তিব্বতী 
অন্যবার্দ হইতে আরও অনেক পাইবার সম্ভাবনা । মুল তন্ব্রাদির উপরে টাীকা- 
টিপ্পনীর সংখ্যাও কম নয়। বাঙলাদেশ তাল্ত্িক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি 
ছিল, এ সত্য আজ এীতহাসিক তথ্যের উপরেই প্রাতভ্ঠিত। এই তন্র্সমূহ 
এবং তাঁহাদের উপরে রাঁচত অনেক টাঁকা-টিপ্পনীর বাঙলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন 
দেশেই রচিত হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য 
আমাদের যথেষ্ট নাই। পরবর্তী কালের যে বৌদ্ধ সাহত্য বাঙলাদেশেই 
লিখিত বলিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি তাহা হইল বৌদ্ধ- 
িদ্ধাচার্যগণ-রচিত দোহা ও চর্যাগীতিগদাল। এই দোহা ও চর্যাগণীতগ্দাল 
যাঁদও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ-মতবাদ ও সাধন-পন্থা-অবলম্বনেই লিখিত 
তথাপি পরোক্ষভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ-সম্বন্ধে িছ7 কছত 
লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগ্াল মোটামুটিভাবে খযীস্টীয় 
দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের [ভিতরে রচিত বলয়া গৃহীত; সুতরাং এই- 
গলির ভিতরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর 'দিয়া তৎকালীন প্রচলিত দেবীবাদ বা 
শ্তিবাদের একটি বিশেষ দিককে আমরা গভীর এবং ব্যাপকভাবে ব্যাঝতে 
সমর্থ হই। 

বৌদ্ধ-দোহা ও গীতিগ্লির মধ্যে আমরা এক 'দেবী'র উল্লেখ দেখিতে পাই; 
এই দেবা নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বা, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরা প্রভাতি নানারুপে 
আঁভহিত। সাধনতত্বের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলেই, ব্যাখ্যাণকরিবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যাদ্বারা সদ্ধাচার্যগণের মনঃসংগঠনের 
সবখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত বা শান্ত- 
তত্ত্বের সাঁহত এই বৌদ্ধ-দেবীর িগ্‌ঢ় যোগ আ্বাছে বাঁলয়া মনে কাঁর। সহজিয়া 
বৌদ্ধগণের এই দেবীতত্তকে ভাল করিয়া ব্যাঝতে হইলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই 


¢ Cultural Heritage of India,চতুৰর্থ খণ্ড। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী-লাখিত 
21 of the Tantras’. 
ভট্টাচার্য-লখিত ‘সাধনমালা'র ভূমিকা এবং Buddhist Icono- 
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দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্লমবাকাশের একট; সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দিবার প্রয়োজন 
মনে কারি। 

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্লমাবকাশের ইতিহাস লক্ষ্য 
করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেখিতে পাই, উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বোদ্ধধর্মে_ অর্থাৎ 
নেপাল-ভূটান-তিব্বত এবং কতকভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা 
এক আদিবদ্ধ এবং তাঁহার নিত্যা শান্ত আঁদদেবা বা আদিশান্তর কথা জানতে 
পাঁরি। এই আদিবুদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবতাঁঁ মহাষানের ধর্মকায়-বুদ্ধ 
হইতে উৎপন্ন । যেরূপ বুদ্ধ সমস্ত প্রপণ্ঠাত্বক বহুর পরমাধিজ্ঠান কারণাত্মক 
একরুপে বিরাজিত, সেই কারণাত্মক অদ্বয়তত্বই পাঁরকল্পিত হইয়াছে* আঁদ- 
বুদ্ধরূপে। তিনি নিজে নার্বশেষ, নির্গণ, নিরাকার; কিন্তু সকল বিশেষ গুণ 
ও আকারের তিনিই পরমাধিজ্ঠান। অতএব তাহা হইতেই নিখিল বিশ্ব প্রসৃত। 
কিন্তু সকল বিকারের মূল কারণ হইয়াও তান নিজে নিত্য আঁবকারী। কোনও 
কোনও স্থলে আবার দেখতে পাই, ধর্মকায়-বুদ্ধই আঁদবুদ্ধ নহেন; মহাযানের 
ত্রিকায়ের শেষকায় ধর্মকায়কেই তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধের চরমকায় বালয়া 
স্বীকার করে নাই-ধর্মকায়-বুদ্ধও যেন খানিকটা অব্যন্ত হিরণ্যগর্ভ-তত্ব; 
তাঁহারও উধের্ব হইল বুদ্ধের চরম স্থাত-_তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় 
বদ্ধ; এই স্বভাবকায়ই হইল আঁবিকারা শন্যতায়_ইহাই বুদ্ধের বজ্রকায়। এই 
স্বভাবকায় বা বজ্রকায় বুদ্ধই আদিব্দ্ধ, তিনিই হইলেন তন্ত্ের পরমেশ্বর । এই 
পরমে*বরের শান্তি যেমন পরমেশ্বরী--তেমনই আদিবুদ্ধের নিত্যা শান্তি হইলেন 
আঁদিদেবী। এক্ষেত্ৰে হন্দন-তন্বগনীল তাঁহাদের পরমেশ্বর পরমেশ্বরণকে আদিবৃদ্ধ 
বা আঁদিদেবী বা আদদপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ করিয়াছ, না বৌদ্ধ আঁদবদ্ধ ও 
আঁদদেবী 'হিন্দ-তন্বের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আদর্শ লইয়া বৌদ্ধরূপে 
রুপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন? এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বা সে পক্ষে 
সিদ্ধান্তকে মূলেই ভুল বলিয়া মনে কাঁর। আঁত প্রাচীনকাল হইতেই শান্তমান্‌ 
ও শান্তির অভেদদষের মধ্যেই একটা ভেদকল্পনা করিয়া যে শ্তিতত্তের উদ্ভব 
দেখতে পাই,” হিন্দু-তান্তিক পরমে*্বর-পরমেশ্বরী এবং বৌদ্ধ আঁদবৃদ্ধ- 
আদিপ্রজ্ঞা বা আদিদেবার পরিকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শাকতিতত্ের 
বাভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মাত্র দেখিতে পাই। 

প্রাচীন বৈষ্ণব ও শৈব শাস্তে যে শন্তিতত্ব দেখতে পাই, তাহাতে দেখি 
প্রপণ্টাত্বক যে বহিঃসৃষ্ট তাহা পরমেম্বরের স্বরূপের সাঁহত আঁভন্না সমবায়িনী 
শন্তি হইতে হয় না; সৃষ্টি হয় বিক্ষেপ-শান্তি বা পাঁরগ্রহ-শন্তি হইতে । এই 
তত্বৃটি তান্তিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অন্যরূপে। আদিবুদ্ধ ও 
আদিদেবা হইতে সৃষ্টি হয় না; সৃষ্টি হয় সশান্তিক ধ্যানিব্ধ বা পণ্ট তথাগত 
হইতে। আদিবুদ্ধের সিসক্ষাত্বক পণ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রত্যেকটি 


| 


বোদ্ধ-দেবী ১৩৩ 


ধ্যান হইতে প্রসৃত হন এক এক জন ধ্যানবুদ্ধ। ই'হারা হইলেন বৈরোচন, রত্ন 
সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘাসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এই পণ ধ্যানিব্যদ্ধই হইলেন 
যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পণ্স্কন্ধের দেবতা; সৃষ্টি এই 
পণ্চস্কন্ধাত্বক। এই পণ্চ ধ্যানিব্দ্ধের পণশান্ত,_তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে তারা 
বা বজ্ধাত্বীশ্বরী, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা এবং লোচনা। সশন্তিক পণ- 
তথাগত মুনদষ্যদেহের মস্তক, মুখ, হ:দয়, নাভী ও পাদদেশ এই পণ্চস্থানে 
অধিষ্ঠান 'করেন। দেহ-অবলম্বনে বোদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনার প্রারম্ভে দেহশদাদ্ধর 
দ্বারা যোগদেহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশান্তিক পণতথাগতকে দেহের 
'বাভন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হয়। তাহাদ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়। 
তথাগর্ত-দেহ ব্যতীত সাধনা হয় না। 

বৌদ্ধ-তল্ত্রে আঁদবুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া একবার এই সর্বেশবরী মহাদেবী 
আঁদদেবীকে পাই। অন্যভাবেও আমরা এই সর্বেশ্বর ভগবান্‌ এবং সর্বেশ্বরী 
ভগবতাঁকে পাই।_তাহারও একট; বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। 
বৌদ্ধ-তন্তর মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পাঁরণাঁত। মহাযানী বৌদ্ধেরা 
যাঁহাঁদগকে হানযানী বৌদ্ধ বলিয়া আভহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের যান বা 
মত এবং পথকে হান বলবার কারণ এই যে, তাঁহারা শ[ন্যতার উপরেই একমাত্র 
জোর দিয়াছেন এবং শন্যতাজ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যান্তগত ম্দক্তি-অর্থাৎ 
অহ ত্বলাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মহাযানীরা সেখানে আনলেন বশ্ব- 
মুক্তির প্রশ্ন_ সুতরাং মুক্তিদাত্রী শুন্যতার সাঁহত তাঁহারা য্ন্ত করিলেন 
কুশলকর্মের প্রেরণাদায়ক মহাকরূণা। এই শূন্যতা হইল নেতিবাচক প্রজ্ঞা, আর 
করুণা হইল ইতিবাচক উপায় অর্থাৎ কুশল-কর্মপ্রেরণা। তান্ক বৌদ্ধগণ 
মহাযানের এই শন্যতা-করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন; তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্তব হইয়া বোঁধচিত্তলাভের সাধনা, আর 
বোধিচিত্তের তাঁহারা সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, 'শুন্যতা-করণাভিন্নং বোধাচিত্তং 
তদ্‌চ্যতে'_-শন্যতা এবং করুণার আভন্নত্বই হইল বোধিচিন্ত। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ 
ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোঁধচিত্ত এবং শুন্যতা-করুণাকে নানাভাবে 
বহন দূরে টানিয়া লইতে লাগলেন। বোধিচিত্ততত্বই হইল ত্র যুগল- বা 
যামল-ততু; ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই িথদনততব। শুন্যতা প্রজ্ঞারুপিণী 
ভগবত উপায় নাখল ব্রিয়াত্মক ভগবান: । এই ভগবান্‌-ভগ্বতী সামরস্য-রূপ 
মিথুনততৃই হইল অদ্বয় বোঁধিচিত্ত-তত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবাত্ত-লক্ষণা, 
শন্যতাই পরম-সংহৃতি, শূন্যতাই বিন্দু; কর্ম চোদনারুপে উপায় প্রবৃত্তি-লক্ষণ, 
উপায় পরম-প্রকাশ, উপায়ই নাদততু। শূন্যতা-রুপিণণ প্রজ্ঞাই নৈরাআআ-রযপণী 
নিব্বণ_উপায়ই সর্ববৃদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরস্যই হইল 
যঃগনদ্ধতত্ব_সেই অদ্বয় যুগনদ্ধতত্ুই হইল পরম কাম্য। 


ভারতের শন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
তন্তশাস্তের (তাহা হিন্দ; হোক বা বৌদ্ধ হোক অথবা হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব 
হোক বা শৈব হোক বা শান্ত হোক) মুল দার্শীনক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরম 
সত্য অন্বয়-্বরুপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ব শুধু দ্বয়ের অভাব নয়_তাহা দ্বয়ের. 
িথদনততব, দ্বয়ের নিঃশেষ সমরসতা। যে দ্বয়ের সমরসতায় অন্বয়াসাদ্ধ হন্দুতত্- ৃ 
মতে সে দ্বয়ততৃই হইল শিবতত্ব এবং শান্তৃতত্ব_একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; 
একটি জ্ঞানা্তনন নিবযতিমূলক-_অপরটি হিগ্যপাত্কপ্রকাশাতিক প্রব্াত- | 
. মূলা । দার্শীনক ভাষায় [শিবততৃই জ্ঞাতৃত্ব_শাক্তিতত্বই জ্ঞেয়ত্ব; ?শবই পরম 
সঙ্কুচিত বিন্দু_শান্তিই পরম প্রসারিতা নাদরুপিণী। 

তল্বের এই যে অদ্বয়তত্ব এবং অন্বয়ের মধ্যে অবিনাভাবে মিথনীকৃত br: 
দ্বয়তত্বের দ্বি-ধারা এই মোঁলিক তন্তাট বৌদ্ধ-তন্তে প্রকাশ লাভ কাঁরয়াছে 
বোধাঁচত্ত এবং শন্যতা-করুণাকে লইয়া। শুধু তফাত এই- বৌদ্ধ-তল্দে 
ভগবতী-ই হইলেন নির্বাণরনাপণী বা বিন্দুর প্রজ্ঞা আর সর্ববদধাত্বক 
ভগবানূই হইলেন ব্রিয়াত্মক এবং প্রকাশাত্মক। 

্রজ্ঞাই গ্রাহকতত্ব, আর উপায়াত্বক করুণাই হইল গ্রাহ্যতত্ব। এইভাবে 
দেখিতে পাই, হিন্দ:-তন্েও যেমন শিব-শান্তকে অবলম্বন করিয়া মিথুন- 
সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই বোদ্ধ-তন্রেও করুশারূপী ভগবান্‌ ও প্রজ্ঞা 
এ রণ দেবী ভগবতাঁকে লইয়া তান্ছিক মিথ্‌ন-সাধনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। যোগ- 
সাধনায় এই ভগবতা এবং ভগবান্‌ ইড়া-পঙ্গলা, গঙ্গা-যমুনা, বাম-দাঁক্ষণের 


রুপ গ্রহণ কাঁরয়াছেন। অক্বয়তত্ুই ত অর্ধনারাশ্বর-তত্ব_বামে দেবী ভগবতাঁ, “ 


দক্ষিণে ভগবান্‌, দুই িলিয়া এক। একে দুই_দঢইয়ে এক; হিন্দ:-তন্তেও এই 
কথা_বৌদ্ধ-তন্েও সেই একই কথা। 

তন্রসাধনার এই ভগবান্‌ এবং ভগবত প্ঢর্বালোচিত আদিবৃদ্ধ ও আঁদ- 
দেবীর সহিত মিলিয়া মিশয়া গেলেন; ফলে বৌদ্ধ-তন্নেও আমরা এক সরবেশ্বর 
ভগবান্‌ এবং সর্বে*্বরী ভগবতার কথা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। এই সর্বেশ্বর 
দেবতা সাধারণতঃ শ্রীহেবজ্র, শ্রীহের;ক: শ্রীবজ্রধর, শ্রীবজ্রেশ্বর, শ্রীবজ্রসত্ব, মহাসত্, 
শ্রীমন্অহাসহখ, শ্রীচ্ডরোষণ প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সর্বেশ্বরাী দেবা দেখা 
দিয়াছেন তাহাই অক্কাবহারিদারূপে অথবা মিথননাব্থার তাঁহার সহিত 
যতরূপে। তিনি কোথাও বজ্রধাত্বীশ্বরাঁ, বজ্রবারাহণী, কোথাও ভগবতীণপ্রজ্ঞা বা 
প্রজ্ঞাপারমিতা অথবা দেবা নৈরাত্মা। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দ: মহেশ্বর-মহেশ্বরণী 
এবং বৌদ্ধ সবে*্বর-সর্বেশ্বরী, বহু স্থানে 'মালয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া 
 গিয়াছেন। ক 
মহাভারতের মধ্যে আমরা পার্বতী-মহেশ্বর সংবাদের কথা দেখিতে পাই। 


ঙ 


a An Introduction to Tantric Buddhism গ্রন্থ দুষ্টব্য। 
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সেখানে দেখিয়াছি, জগজ্জাবের প্রত কর"ণায় বিগাঁলতা জগজ্জননী পার্বতী 
সর্ব জ্ঞানের অধাম্বর মহাদেবের নিকটে একটির পর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরয়া 
জণবের হিতকর সমস্ত তত্ব জানিয়া লইয়াছেন। সমগ্র হিন্দ্-আগম-শাদ্ত এই- 
ভাবেই রচিত হইয়াছে; এখানে জগন্মাতা মহাদেব স্বয়ং প্রশনকর্তা এবং শ্রোতা 
এবং জ্ঞানগ্র্ স্বয়ং মহাদেবই হইলেন এখানে বন্তা। তাবৎ হিন্দ তল্লগদীলর 
মধ্যে আমরা এই রশীতই লক্ষ্য কারতে পাঁর। প্রত্যেক তল্েই দেখি, দেবী 
জীবের*দুঃখে বিগলিতা হইয়া তাহাদের আর্তিনাশ, মঙ্গল ও মদীন্তাবধানের 
লইতেছেন। প্রসিদ্ধ অনেকগা বৌদ্ধ-তন্রেও আমরা এই রীতি অনুসৃত হইতে 
দেখি" বৌদ্ধ-তল্লের মধ্যে আঁত প্রাসদ্ধ গ্রন্থ হেবজ্র-তল্লে দেখিতে পাইন 
কপাল-মালনং কীরং নৈরাত্মাশ্লিম্টকন্ধরম্‌। 
পণ্চমাদ্রাধরং দেবং নৈরাত্মা পচ্ছাত স্বয়ম্‌॥ 
এখানে “দেবের [িশেষণে ‘কপাল-মালিনং বাঁরং’ কথাটিও বিশেষ করিয়া 
লক্ষণীয়। উত্তরে দেখিতে পাই, 
চুম্বয়িত্বা তু নৈরাত্বং 
___ দেবো মণ্ডলং সম্প্রকাশতে ॥* 
বজ্বারাহী-কজ্প-মহাতন্ন,  একল্লবীর-চণ্ড-মহারোষণ-তন্ত, ডাকর্ণব-তল্দ 
প্রভাত বৌদ্ধ-তন্গনাল এইভাবে আগাগোড়াই দেব এবং দেবীর 
বর্ণিত হইয়াছে। 
এই বৌদ্ধ-তন্লগযীলতে আরও একটি বিষয় প্রাণধানযোগ্য। হিন্দঃতল্তে 
পরম-সামরস্য-জানত কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য নরনারীর মিলিত সাধনার 
ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঠিক এই একই সাধনা বৌদ্ধ-তল্তগ্লতেও দোখতে পাই॥ 
িন্দ;-তন্তরগ্লিতে এই-জাতায় সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাহার শিবস্বরুূপে 
প্রাতষ্ঠিত হইতে হইবে, সাধিকাকে বিশদদ্ধ শান্তিস্বরূপা হইতে হইবে। 
বিশযম্ধদ্বরূপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও যামলসাধনা সম্ভব নহে। স্বর্গে 
পরাতাষ্ঠিত হইয়া সাধনাই হইল প্রচলিত ভৈরব-ভৈরবাঁ সাধনার গড়ার্থ ৷ বৌদ্ধ- 
তন্রগ্ীলতেও আমরা বহভাবে এই তত্বই ব্যাখ্যাত দেখিতে পোই। নারী মানুই 
রজ্ঞারপণী- পুরুষ বজ্রধর বা বন্সত্ব; এই ক্বরুপে প্রতিষ্ঠিত সাধনাই হইল 
প্রজ্ঞোপায়-সাধনার তাৎপর্য। কোনও কোনও বৌদ্ধ-তন্রে এই তত্বুটি আত 
স্পন্টভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। একবন্পশর-চণ্ডমহারোষণ-তল্তে* স্পষ্টই দেখি_ 
নরাঃ বল্রধরাকারাঃ যোষতঃ বন্রযোিতঃ 
নাগাজনপাদের ‘পণ্টক্রম'-গ্রল্থে শ্‌ন্যতা-রপিণ প্রজ্ঞা-সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 


‘সয় ৰ দল ও ক ৰ 
৯এ সোসাইটিতে রক্ষিত পরাথ। 


১৩৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য | 


স্ী-সংজ্ঞা চ তথা প্রোন্তা'। একল্লবীর-চণ্ডামহারোষণ-তন্ত্ে এক স্থলে স্বয়ং 
বজ্বধর চণ্ডরোষণ দেবীকে বলিতেছেন 
ভাবাভাবাবনিম্নতশ্চতুরানন্দ-তৎপরঃ। 
নিষ্প্রপণ্-স্বরুপোহহং সর্বসঙ্ক্পবাঁজতঃ। 
মাং ন জানান্ত যে মুঢ়া সর্বপদুবপষ স্থিতমূ। 
তেষামহং হিতার্থায় পণ্টাকারেণ সংস্থিতা॥ 
আবার দেবীর দিক্‌ হইতে দেখিতে পাই__ 


.সর্বকম্পশীবহীনাহং নিষ্পরপণ্া নিরাকুলা॥ 
মাং ন জানান্ত যে নাঃ সবস্রীদেহ-সংস্থতাম্‌। 
তেষামহং হিতার্থায় পণ্টাকারেণ সংস্থিতা॥ 
এই তল্তের এক স্থলে এমন কথাও দেখিতে পাই যে, মায়াদেবী-সূত ব্ধ- 
দেবই চণ্ডরোষণতা রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আর প্রজ্ঞাপারমিত দেবীই 
হইলেন বুদ্ধপত্ধী গোপা। 'িশ্বের সকল স্ব হইলেন এই প্রজ্ঞাপারমাত্মকা 
দেবাস্বর;পা এবং দেব চণ্ডরোষণ-স্বরুপই হইলেন বিশ্বের সকল পূরুষ। 
নত চণ্ডরোষণতাং গতঃ। 
ত্বমেব ভগবতা গোপা প্রজ্ঞাপারমিতাত্িকা ॥ 
যাবন্তস্তু স্িয়ঃ সর্বা স্তদরূপেণৈব তা মতাঃ। 
মদ্‌রুপেণ পদমাংসস্তু সর্ব এব প্রতীর্তিতাঃ॥ 
এই-সকল ক্ষেত্রে হিন্দন-তন্্র হইতে এই এই ধারণা বৌদ্ধ-তন্তে গৃহীত 
হইয়াছে বা বোদ্ধ-তন্ হইতে এই এই ধারণা হিন্দূ-তন্তে গৃহীত হইয়াছে, 
এইরূপ কতকগলি কাটাছাটা কথা বলিয়া দিলেই সবখানি কথা বলা হইল না। 
আসলে তন্সাধনাকে অবলম্বন করিয়া এই-জাতায় কতকগুলি ধারণা সমাজ- 
মানসে অত্যন্ত দডঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল-হন্দু-তল্ল ও বৌদ্ধ-তন্ উভয় 
ক্ষেত্রেই আমরা সমভাবে তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই। 
বৌদ্ধ সহায়ঙ্গাণের তান্ত্রিক সাধনায় আবার দেখিতে পাই, এই ভগবান্‌ ও 
ভগবতা বাহিরের কিছ; নহেন-সাধকের ভিতরেই তাঁহাদের অবস্থান। সাধক- 
চিত্তই স্বয়ং ভগবান নৈরাত্বাই গৃহিণী ।১০ সেই নৈরাত্মার সঙ্গে সাধক-চিত্ত 
নিঃশেষে মিলিয়া যায়_যেমন মিলিয়া যায় লবণ জলের সঙ্গে। 
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সমরস জাই তক্‌খণে 

জই পুণু তে সম ীনত্ত॥ 
অদ্বয়-সাদ্ধ-নামক বৌদ্ধ-তল্ত্ে বলা হইয়াছে 

ভগবানতে 'নাঁদস্টঃ চিত্তস্যাধপতিঃ প্রভু । 
তিল্লোপাদ তাঁহার দোহায় বাঁলয়াছেন__ 

চিত্ত খসম জাঁহ সমসূহ পলটঠই। 

রর ইন্দিঅ-ীবসঅ তাহ মত্ত ণ দীসই॥ 

চিত্ত এবং আকাশ স্বরূপা (শূন্যতারুপিণী প্রজ্ঞা) যখন সমসুখে প্রবিষ্ট হয় 
তখন ইীন্দ্রিয়বিষয় তাহাতে কিছুই দুষ্ট হয় না। 
আবার 

মণহ ভঅবা খসম ভঅবঈ। 

দিবারাত্ত সহজে রাহঅই॥ 
মন ভগবান্‌_ শন্যতারুপিণী প্রজ্ঞা ভগবত; ইহারা দবারান্র সহজে (মিলিত) 
থাকে। 
চ্যাগীতিকার কুক্রীপাদ একটি গণীততে বলিয়াছেন 

হাউ িনরাসী খমণভতারী 

মোহোর িগোআ কহণ ন জাই। 
এখানে দেবী নিজে বালতেছেন, আমি হইলাম, আশারাহতা বা আসঙ্গরাহতা, 
খ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী; আমাদের মিলনানন্দের কথা কহা যায় না। 
খ-মন শব্দের অর্থ শূন্য মন__অর্থাৎ তান্নিকগণের চতুর্থ শুন্য বা সর্বশন্য 
স্তরের প্রকাতিগ্রভাস্বর মন। 
চর্যাপদের মধ্যে এই এক দেবীর কথা নানাভাবে পাইতেছি; কোথাও তিনি 
দেবা বালয়া আখ্যাতা_কোথাও যোগিনী বলিয়া, কোথাও 'ঘরণী' (গৃহিণী) 
বলিয়া, কোথাও আবার ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরাঁ প্রভৃতি বাঁলয়া। 
বজ্রধরস্বরূপ সাধকের ইহার সাঁহত নাচগানের কথা দেখ,” কোথাও জাঁক- 
জমক করিয়া ডোম্বীকে বিবাহ করিতে যাইবার দৃশ্য দৌখতে পাই এবং 
সেখানে দিন-রাত তাঁহার সহিত সনরতপ্রসঙ্গে কাটাইবার বর্ণনা পাই ১২ 


১১ নাচাঁন্ত বাজিল গান্তি দেঈ 
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥ (১৭ সং) রি 
৯২ডোম্বী িবাহআ অহারউ জাম 


জোইশিজালে রএঁণ পোহাঅ॥ 
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রক্তো 
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মক্তো ॥ 


১৯5৮: ভারতের শব্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কোথাও আবার বজ্ৰধর সাধক বাঁলতেছেন__ 
জোইণি ত'ই বিণ? খণহি* ণ জীবামি। 
তো মুহ চুম্বী কমলরস পাীবমি॥ 

যোগিনি, তোমাকে বিনা ক্ষণমা্ও বাঁচিব না, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া কমল- 
রস পান কারব। 

কোথাও আবার ডোম্বীর 'ভাভারআলাী' অর্থাৎ চতুরালী দেখিয়া বজ্রধর 
সাধক তাঁহাকে কামচণ্ডালী বলিয়াছেন, তাঁহাকে "ছনালী'র অগ্রগণ্য বালয়া 
গাল দিয়াছেন। 

‘অদঅ বজ্গালে' গিয়া এই চ্ডালীকে “নজ ঘরণা” করিয়া বজ্রধর সাধক 
একদম ‘বঙ্গাল’ (‘বাঙাল’?) হইয়া গিয়াছেন।১০ কোথাও এই দেবীকে গ্লাতঙ্গী- 
রূপে পাটনীর বেশে গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নাও চালাইয়া যোগীকে লীলায় পার 
করিয়া দিতে দেখি।*৪ কোথাও দেবীকে নত্যকুশলা নোৌকাবহারিণী বেদেনী- 
রূপে বাঁশ-বেতের চুপাঁড়ি-চাঙ্গাড়ি বিক্রী কারিতে দেখি।১* কোথাও তাঁহাকে 
দেখি উচু পর্বতের শিখরে ময়নরপুচ্ছে সজ্জিত হইয়া গডঞ্জার মালা গলায় 
শবরীর[পে- উন্মত্ত শবরকে লইয়া তাঁহার ঘর-সংসার ৯ 
চর্যাপদে নানা রুপকে এবং কবিকল্পনা-যোগে বিচিন্ররূপে বর্ণিত এই 
দেবী কে? 
সাধকগণ-বর্ণিত এই দেবীকে বুঝিতে হইলে হিন্দু-তান্ত্িক সাধকগণ 
কতৃকি বার্ণত দেবী বা শান্তকেও একট; ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। হিন্দ 
তন্বের মধ্যে এবং বাবিধ যোগ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুণ্ডলিনী-শান্তির কথা 
জানতে পারি; এই শক্তি সর্বানম্ন চক্র বা পদ্ম মূলাধারে সর্পনকারে কুণ্ডালত 
হইয়া 'নাদ্রতা আছেন; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সপ্তা শান্তকে 
জাগ্রত করিয়া তোলা। দেবী মুলাধারে জাগ্রত হইয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত 
সাধনায় সাধকের কোনও অন;ভূতির স্পন্দনই নাই-__দেবীর বা শান্তর জাগরণের 
সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন। শাস্তির জাগরণের পরেই 
আরম্ভ হয় তাঁহার উধর্বগাত_একটি একটি করিয়া চন্রকে ভেদ করিয়া শান্তি 
উধের্ব উাত্খত*হন_সর্বোচ্চধামে সহস্রারে গিয়া শন্তির পরমা দ্থিতি। শান্তির 
একটি একটি চক্ুভেদের সঙ্টো সঙ্গে সাধকের নূতন নূতন ন্দাননভাঁতর 
স্পন্দন লাভ হইতে থাকে; সেই আনন্দাননুভাঁতর স্পন্দন চরমাবিশদ্ধি এবং 
পরমপর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শান্তির স্থিতির সহিত। এই কুলকুণ্ডলিনী- 


৯৩৪৯ সংখ্যক পদ। 
১৪১৪ সংখ্যক পদ। 
১৫১০ সংখ্যক পদ। 
১৬২৮ সংখ্যক পদ। 


বোদ্ধদেবী তি 


শান্তর অধ্যাত্ব-রহস্যের গভীরে প্রবেশ না করিয়া সহজে দেখিতে পাই, যোগ- 
তন্মাদিতে এই শান্তর উত্থান ও গাঁত একটি 'বিচিত্রস্পন্দনাত্মবক বদ্যৎ-প্রবাহের 
ন্যায় বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রাতক্ষণে সাধকের বিচিত্র দিব্যা- 
নন্দের অনুভূতি। বোদ্ধ-তান্বিক সাধনায়ও এই-জাতীয় একাটি বিদ্যুৎ 
প্রবাহবৎ স্পন্দনাত্মিকা শান্তর বর্ণনা দেখিতে পাই। এই শান্তির ব্খানের সঞ্ে 
যেআনন্দানভূতির আরম্ভ, মস্তকাঁস্থত উষ্ণীষকমলে পেপ ছিয়া তাহারই পাঁরণাঁত 
বোদ্ধ-তাল্লিকগণের পরম কাম্য মহাসুখে। এই মহাসুখই সহজানন্দ। 'সহজ'ই 
হইল প্রত্যেক প্রাণীর_শডুধু প্রাণীর নয়_সকল ধর্মের স্বরূপ; আর এই 
স্বরূপ হইল বিশুদ্ধ আনন্দ_তাহাই মহাসুখে; সুতরাং আনন্দই হইল সহজের 
নিত্য ঠবভাব। বৌদ্ধ-তন্্মতে দেহমধ্যে চাঁরিটি চক্র বা পদ্ম অবাস্থত, নিন্নতম 
হইল নির্মাণচক্র, ইহা নাভিদেশে অবাঁস্থত; তদুধের্ব হৃদয়ে হইল ধর্মচরু, কণ্ঠে 
হইল 'নর্মাণচক্র_আর মস্তকে উষ্ণীষকমলে হইল মহাসদখচকু।* নির্মণণচক্র 
শুধু নিম্নতম চক্র নয়-ইহাই স্থুলতম তত্ত্বের ক্ষে্র। কিন্তু শান্তির জাগরণ 
প্রথমে এই নির্মাণচক্রের চৌষট-দল-য্যন্ত পদ্মে; এইখানে এই শান্তর জাগরণের 
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধ। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্মক আনন্দ 
বিশুদ্ধ নহে-বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাহা জাঁড়ত; উধ্গাতিতে এই আনন্দ 
সহজানন্দের পাঁরপ্ণ অনুভূতি উ্ীফকমলে। এই সহজানন্দদায়িনী শান্তই 
হইলেন বৌদ্ধ-সহজিয়া-_তথা বৌদ্ধ-তান্নিকগণের দেবী; এইজন্য তান সর্বদাই 
সহজদ্বরূপা বা সহজানন্দরুপণী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ 
[িলোপেই যথার্থ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠা। তাই এই শান্ত নৈরাত্মারপণী বা 
আদারণী 'নৈরামাণ'। এই আনন্দরুপিণীর প্রথম উদ্বোধের পরে তাঁহাকে ক্রমে 
হৃদয়ে ধেমচিক্রে) ধারণ-_সেখান হইতে তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ (সেম্ভোগচক্রে)-এই 
সমস্তের ভিতর দিয়াই দেবী বা যোগিনীর সাহত বজ্ধর সাধকচিত্তের সমরত- 
যোগ; এই সরতযোগের পাঁরণতি দেহ-পর্বতের উচ্চশিখর উষ্ণীষকমলে অচ্যুত 
সহজানন্দের পূর্ণান[ভ্ীততে-সে অন,ভতিতে সাধকাঁচত্তের সহজ-স্বরপণীর, 
ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অদ্বয় সামরস্যের উদ্ভব_তখনই দেখীসঙ্গে সর্বতো- 
ভাবে য্যন্ত বজ্রধরের যুগনদ্ধাস্থাত। 

এই আনন্দসন্দোহ-রাপণী শান্তির যখন প্রথম নির্মাণচক্রে জাগরণ তখন 
সহসা জলত অগ্নির ন্যায় তাঁহার প্রচণ্ড দহন; সেই চণ্ডস্বভাবা দেবীকেই 
বলা হইয়াছে চণ্ডাল”'।/ আবার এই অতীন্দিয় অন্বভীতরুপা দেবা হীন্দয় 


১৭ Am Introduction to Tantric Buddhism. 
১৮ ‘চণ্ডাল জৰলিতা নাভো’_হেবজুতন্দ্ৰ। 


১৪০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা-এইজন্যই দেবী 'ডোম্বী"।৯ দেহরুপ নগরের বাহিরে 
অবস্থিত হইল এই ডোম্বীর কু'ড়েঘর-_ব্রাহ্গণ-নাঁড়য়া'র দল তাহাদের সকল 
আচার-বিচার ও পাণ্ডিত্যাঁভমান লইয়া ইহাকে যেন ছংইয়া ছঃইয়া যায়_ঠিক 
সঙ্গলাভ করিতে পারে না; সঙ্গলাভ করিতে পারে নঘ্‌ণ 'নাঙ্গ' (অর্থাৎ সর্বাবধ- 
আবরণ-রহিত) কপালিক যোগী । একটি হইল পদ্ম, চৌষাট্রাট তাহাতে পাপাঁড় 
(নির্মাণচক্রাস্থত চৌধাট্রিদলযদু্ত পদ্ম), তাহাতে চড়িয়া নাচে এই “ডোম্বী 
বাপনুড়ী"।২০ যে পর্যন্ত এই নির্মাণচক্রের পদ্মেই 'ডোম্বী'র আনন্দস্পন্দনের 
নৃত্য সে পর্যন্ত 'ডোম্বী' খুব ভাল নহে-কারণ তখনও বিষয়ানন্দের সঙ্গে 
বল্রধর জাধকচিত্তের যোগ আছে; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন 
উধ্বায়ন আরম্ভ হইল তখন ডোম্বী আদরিণী হইয়া হৃদয়ে_পরে কণ্ঠে স্থান 
পাইল; উষ্ণীষকমলে গিয়া 
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো। 
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উল্মান্তো॥ 
চর্যাপদাদিতে বার্ণত এই সহজানন্দরুণ্পিণী শক্তিরাপণী দেবীর প্রসঙ্গে 
এীতহাঁসক দৃষ্টিতে আরও কিছ কিছু তথ্য লক্ষ্য কারতে পাঁরি। দেবী 
এখানে 'মাতগ্গী', 'চণ্ডালী', শবরাী’। দেবীর ‘মাতঙ্গ’ নামাট দশমহাবিদ্যার 
মধ্যে গৃহীত দোখতে পাই । '্রীশ্রীচণ্ডী'র সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে দেবী-ধ্যানের 
মধ্যেও দেবী 'মাতঙ্গী'। পুরাণাঁদতে দেবীকে করাত" 'শবরা? প্রভৃতি রূপে 
বার্ণত দেখি। চর্যাগীতিতে বার্ণত "শবরী'দেবীও কিন্তু উচ্চপর্বতবাসিনী, 
রতি 'শবরী'-দেবীও পর্বতস্থা পার্বতী। এই 'শবরী'র বর্ণনায় বলা 
উপ্চা উ্চা পাবত তহি* বসই সবরী বাল 
মোরঙ্গি পাচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গনুঞ্জরী মালী ৷ 
শবরা, গলায় গডঞ্জার মালা। সাম-বিধান-বাহ্মণে কুমারী রান্র-দেবীকে আমরা 
তু শাসন আরও দত 
নানা তরুবর মৌল রে গঅণত লাগেল ডালণ। 
একেলী শবরী এবণ হিশ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজধারী॥ 
নানা তরুবর মদুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল; একেলা শবরী এ বনে 
খুজিয়া বেড়ায়_সে কর্ণ কৃণ্ডলবজধারা। 


৯৯ অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ভোম্বা প্রকীর্তিতা-এ। 
২০১০ম সংখ্যক চর্যা। 
২১াখল হরিবংশ। 


বৌদ্ধ-দেবী ১৪১ 


পার্কত্যবনে একাকিনী ঘ্দারয়া বেড়ায় এই শবরা বালিকা_ কর্ণ কুণ্ডলবন্- 
ধারণ এই শবরণী। একট; লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী দেবীর 
বর্ণনা তল্-পুরাণে দুর্লভ নহে। 
শুধু তাহাই নয়, এই শবরীর স্বামী যে শবর সে নেশায় উন্মত্ত পাগল, 
বাড়িতে বাধায় হৈ-চৈ, নিজের ঘরের সুন্দরী স্ত্রীকেই সে নেশার ঘোরে চেনে 
না; তাহাকে সামলানই যে শবরীর এক বিষম দায়! তাই অননয়-বিনয় কারতে 
হয়— 
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গৃহাড়া তোহাঁরি। 
* . ণিঅ ঘাঁরণী নামে সহজ সুন্দরী ॥ 
শবরী খাট পাড়ে_মহাসুখে শয্যা বিছায়_-তাহার পরে সেই শবর-ভুজঙ্গের 
সাঁহতই এই নৈরামাঁণ শবরাঁ স্ত্রীভাবে প্রেমের রাত্রি পোহায়। শবরকে আদর 
করিয়া খাইতে দেয় তাম্বুল-_আর কর্পুর; ক্ষণকের জন্য পোষ মানে মাতাল 
স্বামী শবরীকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়। 
{তঅ ধাউ খাট পড়িলা মহাসুখে সৌজ ছাইলী। 
সবরো ভূজঙ্গ ণইরামাণি দারা পেন্গ রাত পোহাইলী॥ 
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপদুর খাই। 
সন নিরামাণ কণ্ঠে লইয়া মহাসহে রাতি পোহাই॥ 
কিন্তু খেয়ালী মাতাল স্বামীর কি আর কিছু ঠিক আছে, এই শান্তখদীশ 
‘দিব্য মানুষ, আবার কখন গঢ়ুরুরোষে উন্মত্ত; গুরুরোষে ঘর ছাড়য়া সে প্রবেশ 
করে গিয়া পর্বতের শখরসান্ধিতে-কি করিয়া আবার তাহাকে খ্টুজিয়া ফিরাইয়া 
আনা যায়! 
উমত সবরো গরুআ রোষে। 
গগারবর হর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥ 
সমস্ত ছবিটি তুলিয়া ধাঁরলাম। ইহার মধ্যে পরবর্তী কালের লৌকিকভাবে 
বার্ণত হর-পার্বতীর গাহস্থ্য জীবনের আভাস 'মালতেছে কঃ পার্বতীর 
স্বামীকে পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাইতোছি নোঁশাখোর পাগলা 
ভোলা-_বাঁড়তে বাধান কোন্দল-নেশার ঘোরে ঘ্যারয়া বেড়ান কুচনী-পাড়া, 
চেনেন না নিজের ঘরের সুন্দরীকে। কত কম্টে কত অন[ুনয়েবীবনয়ে এই 
ভোলাকে খুশি রাঁখয়া তাঁহার সঙ্গে দাম্পত্য প্রেম রক্ষা কাঁরতে হয় পার্বতীকে। 
তাহাতেও ক মানেন, কখন আবার গুরু রোষে চলিয়া যান পর্বতের কোনো 
শিখর-সান্ধতে_কে করে আবার তাঁহার সম্ধান। চর্যাপদাঁটর বর্ণনায় ক ভাষা- 
সাহত্যে বাণত লৌকিক ?শব-পার্বতীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে? 
চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে বা পণ্চদশ শতকে 'মাঁথলায় বিদ্যাপাঁত মৌথলী 
ভাষায় হর-গোৌরী-বিষয়ক পদ রচনা কাঁরয়াছেন; লোকমুখ হইতে এই-জাতীয় 
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কিছু কিছ পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি পদ এখানে উল্লেখ 
কারতোঁছ- চর্যার আলোচিত পদাঁটর সহিত বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লাক্ষত 
হইবে। মহাদেব গোঁরার প্রতি রাগ করিয়া কোথায় চালয়া গিয়াছেন; গৌরী 
বলিতেছেন 
হমসেশী রূসল মহেসে। 
গৌরী বিকল মন করাথ উদেসে॥ 
প্যাছঅ পথ্দক জন তোহা। 
এ পথ দেখল কহ: বুঢ় বটোহী॥ 
অঙ্গমে রিভূতি অনুপে ৷ 
কতেক কহব হান জোগক সরুপে॥ 
বিদ্যাপাত ভন তাহা । 
গৌরী হর লএ ভেল! বতাহী ॥২২ 
আমার উপরে রোষ করিয়াছেন মহেশ। গৌরী বিকল মন, উদ্দেশ করিতেছেন। 
হে পাঁথকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ পথে দেখিলে কোনও বৃদ্ধ পাঁথককে ? 
অঙ্গে তাঁহার অনুপম বিভূতি, কত আর বালব, সেই যোগীর স্বরুপ? বিদ্যা- 
পাঁত বলে তাহাতে_হর লইয়া গৌরী হইলেন পাগালিনী। 
অপর একটি পদে দেখি__ 
উগনা হে মোর কতয় গেলা । 
কতয় গেলা ?স কি দহ ভেলা ॥ 
ভাঙ নহি বটঃয়া রাস বেসলাহ। 
জোহি হেরি আনি দেল হাঁস উঠলাহ॥ 
জো মোর কহতা উগনা উদেস। 
তাহি দেব+ও কর কঙ্গনা বেস॥ 
নন্দন বনমে ভেটল মহেস। 
গৌরি মন হরাঁসত মেটল কলেস॥ 
আমার উগনা (উলঙ্গ) কোথায় গেল? কোথায় গেল, তাহার কি হইল? বট;য়াতে 
ভাঙ নাই, রুষিয়া বাঁসল; যেমনই খুজিয়া আনিয়া দিলাম-হাঁসিয়া উঠিল। 
যে মোরে বাঁলবে আমার উগনার উদ্দেশ তাহাকে দিব কর-কঙ্কণের বেশ। 
'নন্দনবনে দেখা হইল মহেশের সঙ্গে; গৌরীর মন হরধিত--মিটিল ক্লেশ । 
আর একটি পদে দোখি_ 
পাঁসল ভাঁগ রহল এহি গতা। 
_ কাঁথ ল'ই মনাইব উমতা জতা॥ 
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আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতা। 
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতা॥ 
আনক নীক আপন হো ছতা। 
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত রিপতা॥ 
ভণাহি বিদ্যাপাতি সন দে সতা। 
ঈ থিক বাউর ত্রিভুরন পতা॥২ 
পেষা ভাঙ এমনভাবে রহিল; কি করিয়া মানাইব এই উন্মত্ত যাতকে? অন্যদিন 
ভাল ছল মোর পতি, আজ কে বাড়াইয়া দিল তাহার উন্মস্ততা? অপরের ভাল, 
নিজের হয় ক্ষাত; কোথায় এক ঠোকর লাগিবে-__পাঁড়বে বিপত্তি। বিদ্যাপাতি 
বলে, শুন হে সতি-_এ নহে পাগল-_এ যে ত্রিভুবনের পাঁত। 
শুধ বিদ্যাপাতর পদে নয়, মৈথিলী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও হর-পার্বতীর 
গাহস্থ্য জীবনের এই দৃশ্য দেখিতে পাই। নিম্নে এই-জাতায় একাট গান 
উদ্ধৃত কারতোছ: 
সবকে দৌরি দোঁর পন্ছকিন ব্যাকুল গৌরী 
এহি পংথ দেখল দিগম্বর রে কা। 
তোহর 1দগম্বর কে কৈসন রূপ 
হমরো দিগম্বর কে সন সন কেস ছোহ্ন। 
জার সন দাঁত হৈহ্ছি 
অংগ মে ভসম রমাবাথ রে কী। 
হাথ মে ডমরদ বগল মে ব্রিসূল ছৈহ্ি 
জটা মে গঙ্গা বিরাজাথ রে কী_ 
অহে রামা এই পংথ দেখল দিগম্বর রে কী॥২৪ 
সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গোৌরী_-এই পথে দেখিলে 
কি দিগম্বরকে ?’ (লোকে জিজ্ঞাসা কারিল)_“তোমার 'দিগম্বরের ক রকম রূপ 
‘আমার দগম্বরের শণের মত কেশ। দাঁত আছে_ত্রার অঙ্গে আছে ভস্ম মাথা! 
সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী, এই পথে দেখিলে 


এর সহ পে পের এই ভুলা করতে পারি: 
বসহা-চটি রুীসকত ভাগি পড়এলা, ব্রিভুরনপাঁত ?শবদানী ॥ ধ্রুব ৷ 
ভাঙ ধুর পণীস জাবে হম, আনক ঘরস* আনা। 
তাবে অনট-বনট বজইত রস, কতএ গেলা নাহ জানী॥ 
কতবও কুরচন কহি তদপ হম, কনিও খেদ ন মানী। 
তেঁহন বতাহ স্বামি মোর ভেলা, হোইছ মন জে কানা! ইত্যাঁদ। 
_ গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কালত। 
২» শ্রীমতী অণিমা ?সংহের সংগ্রহ। বিদ্যাপাঁতর নামেও এইরুপ একটি পদ প্রচালত আছে। 
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‘ক দদগম্বরকে? হাতে তাহার ডমর7, বগলে ত্রিশুল; জটায় বিরাজ করে গঙ্গা ।' 
‘ওহে মেয়ে এই পথে দেখিয়াছি দগম্বরকে ৷ 
সভকে* দৌড় দৌড় পদ্ছাথ বিকল গোরা, 
আহে এহ পথ দেখল 'দিগম্বর রে কী। 
দেখইত বুঢ়্ সন বসথি সভক মন, 
আহে লখইত পুরুষ পঢরন্দর রে কী। 
অপনে নে অএলা শির ঘর নহি কৌড়ী িক, 
আহে গণপাঁত আউর পসারল কে কী। 
বসহা চড়ল শিৱ িরাথ আনন্দবন, 
আহে ঘাম ঘ্াম ডমরড বজাবাঁথ রে কী। 
ভনই বিদ্যাপাত সূন গৌরা পারবাঁত, 
আহে ইহো থিকা ত্ৰিভুৱন নাথ রে কী। 
_ গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কালত। 
আমরা আঁদিবন্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞার আলোচনাপ্রসঞ্গে দেখিয়া আসিয়াছি যে 
আঁদিুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞা এবং হিন্দ; পরাণ-তন্বের হর-পার্বতী বা শবশান্ত 
জনাপ্র্ভাবে মালিয়াশমাশয়া এক হইয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালের বৌদ্ধ- 
তন্দে স্থানে স্থানে আবদ্ধ ও আঁদপ্রজ্ঞা শিব-শান্তরূপেও বার্ণত হইয়াছেন। 
কোনও কোনও বৌদ্ধ-তল্লে আদদপ্রজ্ঞার ত্রিকোণাকীতি যন্যেরও উল্লেখ পাই। 
বাঙলা-সাহত্যের মধ্যে এই আঁদবুদ্ধ এবং আদদর্রজ্ঞার প্রভাব সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট 
কাঁরয়া লক্ষ্য কারতে পার, বাঙলা বিবিধ প্রকারের সাহত্যে বার্ণত আদিদেব 
আদদিদেবীর কল্পনায়। এই আঁদদেব আদিদেবীর সাক্ষাৎলাভ কাঁর বাঙলা 
সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে। মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যের মধ্যে 
আমরা এই সৃষ্টির বর্ণনা পাই। শুন্যপুরাণ, ধর্মপ্জানীবধান, এবং ধর্ম 
মঞগালগ্লিতে এই সৃষ্টি-্রকরণের বিশদ বর্ণনা পাই। নাথ-সাহত্যের 'গোরক্ষ- 
বিজয়ে” সৃষ্টিংআরম্তের বর্ণনা আছে। মাণিক দত্তের ও মূকুন্দরামের 'চপ্ডী- 
মঙ্গলে’ এবংপদ্বজ মাধবের 'মঞ্গলচন্ডার গাঁতে' সৃষ্টিকাহিনী বার্ণত আছে। 
িছ্‌ কিছ মনসামঞ্গলেও এই কাহিনীর ছায়া দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্ের 
'ননদামঙ্গলে'ও এই সৃষ্টিক্যাহনী বাদ পড়ে নাই। মধ্যযুগের হিন্দী-সাহিত্যে 
এবং ওড়িয়া-সাহত্যেও নানাভাবে অনুরুপ সৃষ্টি বর্ণনা দেখিতে পাই। এই 
সষ্টি-তত্বের বর্ণনা এবং সেখানে বাণত তত ও কাহিনীসমৃহের উদ্ভবের 
ইতিহাস সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা কাঁরয়াছি।২ 
বাঙলায় বার্ণত এই সুষ্টি-কাহনীর মধ্যে এখানে-সেখানে কিছ পিছন 


২৫এই লেখকের Obscure Religious Cults গ্রন্থখানি দুষ্টব্য। 


বোদ্ধ-দেবী ১৪৬ 


তফাত সত্তেও বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি একটা এঁকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
সর্বত্রই দেখি, সৃষ্টির পূর্বে নিখিল নাস্তিত্বের অন্ধকার (ধ্রন্ধ্কার); শূন্যতার 
মধ্যে ছিলেন শুধু এক দেবতা-তিনি সর্বত্রই “নিরাকার নিরঞ্জন-তানই আঁদ- 
দেব। সিস্‌ক্ষ এই আঁদদেব শন্যমৃর্ত নিরঞ্জন হইতেই এক আঁদদেবীর 
সৃষ্টি হইল। 'শুন্যপুরাণে' দেখি, শুন্য নিরঞ্জন ধর্মের ঘর্ম হইতে এই 'আদ্যা 
শান্ত'র জন্ম; বর্ণনায় তিনি “আদ্যা" নামেই খ্যাতা। সহদেব চক্রবতাঁর ধর্ম 
মঙ্গলে'ও এই কথাই দেখি । সাতারাম দাসের 'ধর্মমঙ্গলে' দেখি, নিরঞ্জন নিজেই 
এক সুন্দরী কন্যার রুপ ধারণ করিয়া নিজেই আবার তাঁহার সহিত মিলিত 
হইলেন অন্যান্য 'ধর্মমঙ্গলে' দেখি, সৃষ্টিকাম নিরঞ্জন আঁদদেবের বাম পার্ট 
“আচম্ভিতে' দেবীর আবির্ভাব ঘাঁটল। রামদাস আদকের 'অনাদিমঙ্গল' অন7সারে 
মহামায়া ধর্মনিরঞ্জনের বামপার্ব হইতে উৎপন্না হইলেন। নরাঁসংহ বসনর 
ধর্ময়ণ-মতে নিরঞ্জন দেবের ইচ্ছা হইতেই প্রকৃতিরুপা আদ্যার উৎপাত্ত। নাথ- 
সাহত্যের 'গোরক্ষ-বিজয়ে' দেখি, সৃষ্টির পূর্বে ধর্ম নিরঞ্জন নিদ্রাভভূত 
ছিলেন, সৃষ্টিকাম হইয়া জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার্শ্বে এক ছায়া-মৃর্তিকে 
দেখিতে পাইলেন, এই ছায়ামূর্তিই দেবী আদ্যা। নাথ-সাহিত্যের কোথাও 
কোথাও দোঁখ, অলেকনাথ নিজদেহের শান্ত হইতেই কাকেতুকা-দেবাঁকে সৃষ্টি 
করিয়া লইয়াছিলেন; এই কাকেতুকা-দেবী হইলেন আদিদেবা। 
চণ্ডীমঙ্গলগযালর মধ্যে দ্বিজ মাধবের “মঙ্গলচণ্ডীর গাঁতে' দেখি, ‘সৃষ্টি 
সৃজিতে হাসে, দেবী জন্মিল নিঃশ্বাসে’ কবিকঙ্কণ মনুকুন্দরামের মতে-_ 
আদ দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ন্রিভুবন 
পরম পুরুষ পন্রাতন। 
শৃন্যেতে কারয়া স্থাত চিন্তিলেন মহামাত 
সৃষ্টির উপায় কারণ॥ 
তখন-_ 
চিন্তিলে এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ 
তনু হইতে হইল প্রকৃতি । 
এই আঁদদেব নিরঞ্নের তন হইতে উৎপন্না প্রকীতই হইলেন আঁদদেবী। 
আদি দেবরাজ-শান্তি ভুবন-মোহন-মৃর্তি 


একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগ্ীলতে 
এবং কিছু কিছ ধ্মমঞ্গলেও শিব এবং চণ্ডীর পথক: বর্ণনা দেখিতে পাই 
সে-সব বর্ণনার পরে সাষ্ট-প্রকরণকে অবলম্বন করিয়া দোখতে পাই আদিদেব- 


১০ 


তে 


ue 
১৪৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


আঁদদেবীর বর্ণনা । তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়, এই-সব ভাষা-সাঁহত্যের 
কবিগণ 'িব-পার্বতীর পাশাপাশি আর-একাটি যুগলের পৃথক্‌ ধারা একাট 
সামাজিক এীতিহ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ধারা বৌদ্ধ-তন্দ্-অবলম্বনে 
আঁদব্যদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার ধারা বলিয়া মনে কাঁর। 

আঁদিদেবীর উৎপত্তির পরে সর্বত্রই সাংখ্য মতবাদের প্রবল প্রভাবে আঁদদেবী 
আদিপ্রকীত-রুপ গ্রহণ করিলেন। আঁদ-প্রকৃতিরূপে তানি প্রসিদ্ধ 'িমার্তকে 
(ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) প্রসব কারলেন; এই ত্রিমর্ত হইলেন আঁদপ্রকৃতির সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ_এই তিন গদুণেরই ত্রি-বিগ্রহ । 


পণ্চম অধ্যায় 


বৈষ্ণব-সাহিত্য ও দেবী 


ভারতীয় ধর্মে ও সাহিত্যে শক্তি-তত্বের একটি চমৎকার বিকাশ লক্ষ্য করিতে 
পাঁর বৈষব-ধর্ম এবং সাহত্যের শ্রীরাধার ভিতরে । সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং 
ধর্মের ক্ষেতে শ্রীরাধাকে আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলেও পাই, কিন্তু 
শান্ত-তত্বকে অবলম্বন করিয়া রাধা-তত্বের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণদ্বারাই সাধিত হইয়াছে_ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। শন্তি-তত্ব বাঙলার 
জাতীয় মানসে ওতপ্রোতভাবে 'মাশয়া ছিল; তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শীনকগণ 
শান্ত-তত্বের দ্বারাই শ্রীরাধার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কারয়াছেন। 

শন্তি-তত্তের সাহত শান্ত-ধর্মের একটা ভাবাননষঙ্গ আমাদের মধ্যে দূঢ় হইয়া 
আছে; ফলে বৈষ্ণবগণের রাধা-তত্ব যে ভারতীয় শান্ত-তত্বেরই দেশ-কালে 
একাঁট অভিনব প্রকাশ একথাটা প্রথমে খানিকটা যেন আমাদের সংস্কারে বাধা 
ধর্ম হইতেই যে শান্ত-তত্বের উদ্ভব আমাদের এই সংস্কারটি ঠিক নহে। শান্তি- 
তত্ব ভারতবর্ষের বিশেষ কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মের নিরপেক্ষ একটি দার্শীনক 
তত্ব। এই শান্তি-তত্ব ভারতীয় দার্শীনক মনের একট মনন-বৈশিল্ট্যের পাঁরচয় 
বহন করে। আমরা উপানিষদাঁদতেই এই শান্ত-তত্তের বীজ লক্ষ্য কারতে পারি। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে সৃষ্টির আদ এককে রমণেচ্ছায় স্তী ও পদরদুষ রূপে 
দ্বধাবিভন্ত হইতে দেখ; কারণ 'দ্বিতীয়-অভাবে কখনও রমণ হয় না; একের 
আত্মরাতির জন্যই তাই প্রয়োজন হইয়াছিল একের দ্বিধা-করণ। এই দ্বয়ের 
মিলনেই আত্মরতির উপলব্ধি ইহাই আদ িথুন-তত্ব। উপনিষদাদতে আর- 
এক রূপ িথুন-তত্বেরও আভাস পাওয়া যায়। স্হাম্ট-প্রকরণের প্রসঙ্গে বহ 
স্থলেই দেখিতে পাই, সষ্টিকাম প্রজাপাঁত প্রথয়ে একটি মিথুন সৃষ্টি কারিয়া- 
ছলেন। এই িথুনের দুই অংশকে সাধারণতঃ 'প্রাণ' এবং 'রায়’, বা 'প্রাণ' এবং 
‘অন্ন’, অথবা ‘অন্নাদ’ এবং ‘অন্ন’ বলা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বাক্‌’ ও 
প্রাণের িথুনের কথা পাই; বহ স্থলে আবার দোখ ‘অগ্নি’ ও 'সোমে'র 
িথুনের কথা। তত্ত্বের দিক হইতে প্রাণ ও রায়, প্রাণ ও অন্ন, প্রাণ ও বাক্‌, 
অন্নাদ ও অন্ন, আঁগ্ন ও সোমের মিথুন-তত্ব একই তত্ব। ইহাকেই কোথাও শক্রু- 
কৃষ্ণ, দিবা-রারি, রাব-চন্দ্র রুপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 

{বশ্বপ্রপণ্ট সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি যে তপস্যাদ্বারা প্রথমে এই মিথুন 


১৪৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, বিশ্ব-প্রপণ্টের যাহা কিছু 
তাহা সকলই প্রাণ ও অন্ন, বা প্রাণ ও রায়, এই দুই অংশের মিলনে সমষ্ট 
হইয়াছে। ইহার একটি অন্তরাংশ, একটি বাহ্যাংশ, একটি 'প্রকাশক, স্থায়, অমৃত, 
অপরটি অপ্রকাশক, উপজান-অপায়-ধর্মক, স্থূল মর্তয।' ইহার ভিতরে প্রাণ 
'কারণাংশ" রায় বা অন্ন কার্যাংশ'। অন্ন বা রায় হইল প্রাণের আধার, এই 
আধারকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণের যাবতীয় ক্রিয়া। অশ্নিই এই প্রাণ, কারণ সে 
'অত্তা, সে অন্নের ভক্ষক; এইজন্য আঁশ্ন বা প্রাণই হইল 'অল্নাদ'। সোমই হইল 
অন্ন বা রায়, সে ভোজ্য। খগৃবেদে আঁশ্নকেই “আয়ুঃ' বা প্রাণের প্রথম বিকাশ 
বলা হইয়াছে। প্রাণদেহের ভিতরে এই আঁশ্ন বৈশবানর-রূপে অন্নকে গ্রহণ 
কারতেছে। অন্নের আহুতি ও প্রাণা্নির গ্রহণ-_উভয়কে অবলম্বন করিয়া 
চাঁলয়াছে দেহযাত্রা, দেহযারা-সম্বন্ধে যাহা সত্য--বিশ্বযাত্রা-সম্বন্ধেও তাহাই 
সত্য। এই প্রাণ ও রায়, অগ্নি ও সোম কোথাও স্বতন্নরূপে অবস্থান করে না, 
তাহারা সর্বদা অন্যোন্যাশ্রিত, একে অপরের পোষকতা কাঁরয়া থাকে, উভয়েই 
যেন এক আবিচ্ছেদ্য সত্যের দুইটি অংশমান্র। পরবর্তী কালের শৈব ও শান্ত- 
তল্রগ্ালতে প্রাণ বা অগ্নিকেই শিব, এবং অন্ন, রায় বা সোমকে শান্তির প্রতীক 
বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। উপনিষদের এই প্রাণ-রায় বা আপ্নি-সোম-তত্বই 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এক অদ্বয়-তত্বের আশ্ন-সোমাত্মক দ্বিধাবিভান্তর পাশাপাশই গড়িয়া উঠিতে 
দেখি, আর-একটি তত্ব-তাহা হইল এক অদ্বয় সত্যকে শক্তিমান্‌ ও শান্তিরূপে 
অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়ভাবে দর্শনের তত্ত। পরবর্তী কালে এই অদ্বয়ের এই অগ্নি- 
সোমাত্মক বিভক্তি এবং শক্তিমান শান্তরূপে বিভান্ত মিলিয়া এক হইয়া গেল। 
উভয় তত্ব জুড়িয়া একটি শল্তি-তত্তের বিবর্তন চালতে লাগল। 

আমরা চণ্ডীর বিষুমায়ারুপের প্রাধান্যের প্রসঙ্গে এ-কথার উল্লেখ কারয়াছি 
যে প্রাচীন শান্তি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিস্তার বিষ্ণ; এবং বিষ্ণু-শন্তিকে লইয়াই বেশি 
দোখতে পাই।, প:রাণগুলির ভিতরেও দাশশীনক শান্তিকে শিব-শান্তি অপেক্ষা 
বিফ-শান্তি করিয়াই বেশি দোঁখতে পাই। এই ববিষ্ণু-শান্তর এক বিশেষ 
পরিণতিই হইলেন শ্রীরাধা। এ-বিষয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছি বলিয়াই এ-স্থলে আর বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করিতে চাহ না।১ 
রাধাকে কোনও শাক্তদেবী ধালিয়া আদৌ মনে হয় না এইজন্য যে রাধা 
বিশদদ্ধ প্রেম-রুপিণী-অনন্ত সোন্দর্য-মাধূর্যেরই ঘনীভূত বিগ্রহ; প্রচালত 
শন্তিদেবীর সহিত যে 'বলে'র যোগ রহিয়াছে রাধার সাঁহত পরোক্ষভাবেও 


৯ লেখকের শশ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ’ বইখানি দ্রষ্টব্য। 


বৈষ্ণব-সাহত্য ও দেবী ১৪৯ 


তাহার কোনও যোগ নাই। তিনি অসুরীনধন করেন না, ধন-জন-যশ দান 
করেন না, সৌভাগ্য-বিজয়-আরোগ্য দান করেন না--তানি স্বজন-বর্ধন বা শত্রু 
নিধন_ইহার কোনটাতেই তৎপরা নহেন। তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণের আনন্দ- 
বার্ধনী-আর 'ভন্তগণে সুখ দিতে হয়াদিনী কারণ।' আসলে রাধার যে শান্তি- 
রুপিণীত্ব তাহা বিশদুদ্ধ দার্শনিক শল্তি-র্ঁপণীত্ব, দেবী-পূজা বা মাতৃ-পুজাকে 
অবলম্বন”করিয়া যে শান্ত-আরাধনার ধারা তাহার সহিত রাধার পরোক্ষভাবেও 
কোন যোগ নাই। যে দার্শীনক দৃষ্টিতে প্রেমই শন্তির পরাকান্ঠা সেই 
দৃস্টিতেই রাধা শান্ত-রূপিণী। 
রাধার এই বিশদদ্ধ প্রেম-স্বর্পত্বের জন্য অতি স্বাভাবিকভাবে মনে হইতে 
পারে যে রাধাও শল্তি-বিগ্রহা বটেন, কিন্তু তানি পূূর্ণা নহেন, কারণ' তাঁহার 
মধ্যে শান্তির সমস্ত দিকের সম্যক্‌ বিকাশ নাই। কিন্তু গোড়ায় বৈষ্ণব দার্শীনক- 
গণ তাঁহাদের শান্ত-তত্বের আলোচনায় এই সন্দেহ নিরসন কারবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের স্বরূপভূত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দকে লইয়া স্বরূপ- 
সংবিৎ এবং আনন্দ-বিধায়িত্রশ হন়াদনী। এই হন্লাদনী সন্ধিনী ও সংবিৎ-শান্তির 
বিরোধী বা বিকল্প শান্ত নহেন, হয়াদনীতে অপর দুই শন্তির পূর্ণতা । 
সত্তার সারাংশই ত হইল চৈতন্য, আবার চৈতন্যের সারাংশ হইল হয্রাদ; 
সুতরাং সন্ধিনী-শান্তির সারভূতা শান্ত হইল সাব, আবার সংবিতের সারভূতা 
হইলেন হনাদিনী, এই হনাদিনীর ঘনীভূত বিগ্রহ হইলেন রাধা; সুতরাং রাধার 
ভিতরে একাধারে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের পাঁরপূর্ণতা। রাধারূপে এই 
পাঁরপূর্ণ হনাদিনীত্বেই দেবীর নিত্যাস্থাত- সুতরাং কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমরূপে 
অনন্তরস-আস্বাদন আর ভন্তহৃদয়ে ভন্ত্যানন্দ-রূপে বিগলন- ইহা, ব্যতীত 
দেবীর অন্য কোনও কার্য নাই। 
শান্তির্পিণী রাধার আর-একটি বিশেষ রূপ আমরা দেখিতে পাই 
বৈফব-সহজিয়া ধর্মে ও সাহিত্যে। বৈষ্ব-সহজিয়াগণের প্রেমের সাধনা 
মূলতঃ তন্সাধনা; তল্রের যোগ-সাধনার সাঁহত এখানে বৈষ্ণঘ-প্রেমের ভাব- 
সাধনা যাত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্্-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই অদ্বয় সহজের 
দুইটি ধারা প্রজ্ঞা এবং উপায়-_একটি বামস্থা, অপরটি দাঁক্ষণস্থ, একাঁট প্রাণ, 
অপরাট অপান; হিন্দ-তন্তর-সাধনায়ও যেমন দেখিতে পাই, অদ্বয় পরম সত্যের 
দুইটি ধারা_ শান্ত এবং £শব- শান্ত বামস্থা, শিব দাঁক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, 
অপরাট অপান; ঠক তেমনই বৈষ্ণব-সহাঁজিয়া সাধনায় দেখিতে পাই মহাভাব- 
রূপ সহজের দুইটি ধারা, একটি রস, অপরটি রাঁতি। রসই কৃষ্ণ, রাঁতিই রাধা। 
রাধা বার্সা, কৃষ্ণ দক্ষিণস্থ; বাম নেত্রই সহজিয়াগণের রাধাকুণ্ড, দক্ষিণ নেরই 
শ্যামকুণ্ড। বৌদ্ধ সহ'জিয়া-সাধনায় নর-নারণ মিলিত সাধনার 'ভীত্তভাম, যেমন 


১৫০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


নারীতে প্রজ্ঞা-ভাবনা এবং নিঃশেষ উপলব্ধি আর নরে উপায়-ভাবনা এবং 
উপায়-উপলব্ধি, হিন্দুতল্র-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই, নারীতে শাল্ত-ভাবনা 
এবং শন্তিউপলব্ধি আর পুরুষে শিব-ভাবনা এবং িবোপলাব্ধ, তেমান 
মহাভাবের সাধনারও মূল কথা হইল প্রথমে রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলব্ধি; 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও মহাভাব-সাধনার পূর্ণতা হয় না। নারীর 
রূপের মধ্যে স্বরুুপে অবস্থাত শ্রীরাধার; পুরদষ-রূপের স্বরুপ শ্রীকৃষ্ণ; প্রথমে 
চাই রূপে স্বরূপের আরোপ; কিন্তু আরোপ-সাধনা প্রার্থীমক স্তর মাত্র; রূপে 
স্বরূপের আরোপের পরে চাই রূপে স্বরূপের প্রাতষ্ঠা। এই স্বরুপ-প্রাতষ্ঠ 
যুগলের সামরস্যেই মহাভাবের উৎপত্তি; মহাভাবই জীবের সহজ-বরূপ। 
এখানে একট. লক্ষ্য করিলেই বুঝতে পারি, তন্ত্রের শান্তির স্থান স্পম্টতঃই 
গ্রহণ করিয়াছেন রাঁত-রু্পিণী রাধা ২ 

আমরা পূর্বে একথার আভাস "দিয়া আসিয়াছ যে, দেবীর্‌পে পার্বতী 
উমারও অসুরবধাঁদর সহিত কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তান তথাকাঁথত 
বল-রযপণী দেবী নহেন; সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহাকে আমরা সৌন্দর্য ও 
প্রেমের প্রাতমা-রুূপেই অধিক দেখতে পাই। তাই দেখি পরবতর্ঁ কালে 
ভারতবর্ষের সাহিত্যে, চিত্র ও ভাস্কর্ষে যেমন মধুর রসের বিচিত্র বিকাশ রাধা- 
কৃষ্ণের যুগলকে লইয়া, তেমনই পরবতী সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে মধুর 
রসের বিচিত্র প্রকাশ উমা-মহে*্বরের যুগলকে লইয়া। 

বড় চণ্ডীদাসের পদাবলী-সাহিত্যের সাঁহত একটি দেবী অচ্ছেদ্যভাবে য্ত 
হইয়া আছেন, তানি বাসুলীদেবী; '্্রীকৃষ-কীর্তনে'র মধ্যে প্রত্যেকটি পদের 
সঙ্গেই কবির নামের ভাঁণতার সাঁহত এই দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই 'বাসলী- 
_ দেবী'রুপে। বাসলীই হয়ত দেবীর নাম, স্বর-সঙ্গতির জন্য পরবতণ কালে 
তাহা বাসমলী বা বাশুলী রুপ ধারণ করিয়াছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 
পদগ্লর ভণিতায়ও বহুভাবে এই বাসুলীদেবীর উল্লেখ দোখতে পাই। 
চণ্ডীদাস এই বাসুলীর সেবক ছিলেন; তাঁহারই বরে বা তাঁহারই আদেশ শিরে 
ধরিয়া চণ্ডাঁদাস রাধা-কৃষ্ণের সব পদ রচনা কারয়াছেন। এই বাসুলীদেবীও 
রাট্-অণ্চলের একজন আণ্টালক লৌকিক দেবী, তান পৌরাণিক দেবী নহেন। 
পরবর্তী“ কালে সব দেবীই যেমন পার্বতী চ্ডিকার সাঁহত মিলিয়া গিয়াছেন_ 
ইনিও তেমনি চশ্ডিকা-বশেষ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর সহিত মিলিয়া গিয়াছেন। 
এই দেবীকে ণবশালাক্ষা", ব্তেশ্বরা', 'বাগী*্বরা প্রভৃতি বহু নামের সাঁহত 
মূল রুপ বাসুলী বালয়াই মনে হয়। রাঢ-অণ্চলের সংলগ্ন উড়িষ্যার ছু 


এই বিয়েও বিস্তৃত আলোচনা লেখকের রাধার কমবকাণ গ্রন্থের ্বাদশ অধ্যায়ে 
|| 


১ 


| 
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কিছ? অণ্চলেও এই দেবার প্রচলন দেখা যায়_এ তথ্যের উল্লেখ পূর্বেই অনেকে _ 
কারিয়াছেন।* 

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রাগাঁত্মকা পদাবলীর মধ্যে এই বাসুলী, দেবীর 
একাঁট বিশেষ স্থান দেখিতে পাই। তিনি সহজ প্রেমের মূল দেবী “নিত্যা'র 
সহচরী বা ডাঁকিনী দেবী । মূলদেবীর মাহাত্ম্য ও আদেশ প্রচার করাই এই 
সহচরণ দেবীর কাজ । সহজিয়া-মতে প্রেমই পরম শান্ত, এই নিত্যপ্রেমশান্তর 
মূলদেবীই হইলেন শনত্যা" (কোথাও “নত্য'রূপেও দেখা যায়); তান নিত্য- 
প্রেমস্বরূপিণী। এই নিত্যপ্রেমস্বরপণীর আদেশেই সহচরী দেবী বাসুলী 
সহজপপ্রেমের গ্‌ঢ়-রহস্য সাধক-সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য বাসুলীই 
হইলেন 'প্রেম প্রচারের গরু’ স্বগ্নে এই নিত্যা-সহচরা বাসলীই চণ্ডীদাসকে 
চাপড় মারিয়া’ রজাঁকনী রামীর সহিত সহজ সাধন কারবার আদেশ 'িয়া- 
ছিলেন। বাসুলীর নিকট হইতেই চণ্ডীদাস সহজ-সাধনের রহস্য লাভ 
করিয়াছিলেন বালিয়া রাগাত্মক পদগদুলিতে আমরা জানিতে পারি। চণ্ডীদাস 
যে বাসুল-সেবক ছিলেন এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে 
এই-সব কাহিনী-কিংবদন্তা গাঁড়য়া উঠিয়াছে বাঁলয়া মনে কাঁর। 

পৌরাণিক যুগে দেখিতে পাই একটি লোকায়ত সমন্বয়ের ফলে বেদান্তের 
ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু ও লক্ষী, তল্তের 
শিব ও শান্ত বা মহেশ্বর ও উমাকে একই তত্ত্বের দ্যোতক বাঁলয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে। তাহার পরে আবার কৃষ্ণের সাঁহত যখন রাধার প্রাতষ্ঠা হইল তখন 
এই যুগলের সাঁহত কৃষ্-রাধা এবং রাম-সীতাও যা্ত হইয়া গেলেন। যাঁহারা 
উমা-মহেম্বর তাঁহারাই যে রাধা-কৃষ্ণ এ সত্যাট পরবর্তী বাঙলা সাহত্যে 
(অর্থাৎ সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে) আঁত সহজ- 
ভাবেই গৃহীত হইতে দোখ।* লোকপ্ৰিয় সঙ্গীতের মধ্যে এ-কথার উল্লেখ 
বহু ভাবে দৌখতে পাই। “শবায়ন' কাব্যগ্ীলর মধ্যেও এই সহজ সত্যাট 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রামেশ্বর (অষ্টাদশ শতক) তাঁহার “শিবায়নে' 
বলিয়াছেন, একই যুগল-মর্তি ভক্তের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে রাধা-শ্যাম, সীতা- 
রাম, ভবানী ও শঙ্কর প্রভাত অনন্ত মুর্তি ধারণ কারয়া আভব্যন্ত হইয়াছেন। 

আপনি গোপন বেশে বশ হয়্যা কৃষ্ণরসে 
রাস কৈলে রহ্মরাঁতরসে। 


ও সাহত্য-পারষং-পত্রিকায় শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে প্রবন্ধ দ্রচ্টব্য। এ বিষয়ে 
শ্রীজাশগ্রতাষ ভট্টাচার্যের “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” গ্রন্থের ‘লোঁকক চণ্ডীপুজার 
ইাঁতহাস’ আলোচনা দ্রষ্টব্য 

৪ এই লেখকের 'শ্রীরাধার করম-বিকাশ' গ্রন্থের পণ্দশ অধ্যায় দুষ্টব্য। 


১৫২ -...-. ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ভূতলে ভকত ধন্য যাহার ভজন জন্য " 
এক মূর্তি অনন্তরুপ্পিণী ॥* 
অনার দেখি “গৌরীর গববর্ণনা-য় মহাদেব গৌরীকে একেবারে তত্বতঃই 
কৃষপ্রেমদাঁয়নণ কৃষ্ণ-প্রেয়সী রাধা করিয়া তুলিয়াছেন। হু 
হর বলে হৈমবতা হারি-ভান্ত তুমি। 
তোমাকে তোমার তত্ব কি বালব আম॥ 


বৃথা বিষু-সেবা করে তুমি যারে বাম। 

নিকটে না লাগে তার নবঘনশ্যাম॥ 

বৈষ্ণবের ব্যবসায় ব্যন্ত তব কলা। 

{তলক মৃত্তিকা তুমি তুলসীর মালা ॥ 

রাধাকৃষ্ণ না বল্যা যে শুধু কৃষ্ণ বলে। 

কৃষ্ণের করুণা তার নাই কোনও কালে॥ 

তুমি রাধা তুমি সীতা তুমি গঙ্গা কাশী । 

তোঁঞ পাকে তোমাকে বিস্তর ভালবাসি॥ 

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষবধর্মের প্রভাবে রামেশবরের শিবও প্রথমাবধি একজন 

গৌঁড়ীয়বৈষণব-রূপেই দেখা দিয়াছেন! এই বৈষ্ণবপ্রভাবে রাধা-কৃষ্ণের কথা হর- 
গৌরার প্রসঙ্গে এই “শবায়নে' বহু স্থানে দেখা দিয়াছে।* রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্ 
(সপ্তদশ শতক) রচিত “শবায়নে' আবার কাঁব ‘ফুলশয্যায় গৌরা'-র বর্ণনা 
দিতে গিয়া ভ্ঞষায়, ছন্দে ও বচন-বিন্যাসে নিজের অজ্ঞাতে গৌরীকে যে 


« নারায়ণী-বন্দনা; শ্রীযোগলাল হালদার সম্পাদিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংদ্করণ। 
৬চাষ কারবার জন্য শিব কৈলাসধাম ত্যাগ কাঁরয়া যাওয়ায় বিরাহণা দেবী বাঁলতেছেন 


প্রেম আলিঙ্গন কর্যা পয়ে মুখসনধা ৷ ৩ 


| 


বৈফব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৩ 


কতখানি রাধা কাঁরয়া ফৌলয়াছেন নিম্নের উদ্ধৃতাংশের মধ্যেই তাহার পারচয় 


পাওয়া যাইবে ।_ 


যত িলাসনী রচিল বেশ 
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ 
অলক তিলক অপাঁরশেষ 
চিত্র বসন ওড়ানি। 
কনক মুকুর বদন কাঁত 
বসন ভূষণ বাবধ ভাতি 
চলমান বর বরটা পাতি 
ভাঁঙামা করদোলনী ॥ 
আজ রাজকুমারী গৌরী 
নব সমাগম শঙ্কনী। 
চাল পদ দুই চারি যাএ 
চমাক চাহে আই মাএ 
ঝমরু ঝমর নূপুর পাএ 
রুনু ঝুন্দু কাটকাঁঙ্কণী॥ 
সাজিল গৌরী সখীসমাজ 
ভবন মাঝ শশী রাজ 
পথে অকারণ করহ ব্যাজ 
3 চরণে মন্দগামিনী। 
কেহ করে ধার করএ অঙ্ক 
কেহ কেহ কহে এহ কলঙ্ক 
পাঁত প্রাত কেন বদন বঙ্ক 
আঁভসর বরকামিনী॥ 


বৈষব-সাহিত্যের রাধা-বর্ণনার প্রভাব আমরা মাধবাচার্য এবং মনুকুন্দরামের 

‘গোরা’ বর্ণনার মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারি। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি যথার্থ উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। 
“তাঁহার (মকুন্দরামের) কাব্যের অন্যর বৈষ্ণব প্রভাব লাক্ষত না হইলেও তাঁহার 
নায়িকার রূপ-বর্ণনায় পদাবলীর কান্তকোমল মাধদর্য সংপারস্ফন্ট। তাঁহার 
আদ্যা ও চণ্ডী উভয়েই বৈফবকবিবার্ণত *শ্রীরাধার ভাবদ়াত সম:জ্জবল। 
সুকোমল দেহ-লাবণ্যে, বর্ণনার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, সুষমাময় উপমাপ্রয়োগে ও 
মাধূযপ্রধান ভাবাবহ রচনায় চণ্ডী বৈফবের রাধিকার সাঁহত আঁভন্ন 1" 


« কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'কাবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র প্রথম ভাগের ভাঁমকা দুষ্টব্য। 


১৫৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


অধর বন্ধুক-বন্ধু বদন-শারদ ইন্দ 
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন। 
অতসী কুসুম তন ভ্রদ্গ কামের ধন 
সুগন্ধি চন্দনবলোপন॥ 
-গোৌরীর-রূপ, কাবকঙ্কণ-চণ্ডী 
- প্রভাত বর্ণনা গৌরী চণ্ডীর না গৌরী রাধার তাহা বিশেষভাবে খলিয়া না 
দিলে বঝবার কোনও উপায় নাই। পরে গৌরণর বর্ণনায় আরও যখন দেখি 
স্থূলতা উদরে ছিল বলে তা লুটিয়ে নিল 
উরস্থল জঘন দুজনে। 
চরণ-চণ্টল-ভাব লোচন করিল লাভ 
নব ন্‌প আসিতে যৌবনে॥ 
তখন আর বিদ্যাপাঁতর বয়ঃসন্ধির রাধাকে স্মরণ না করিয়া উপায় নাই। আমরা 
যখন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে রচিত শান্ত-পদাবলী লইয়া আলোচনা কাঁরব 
তখন দেখিতে পাইব সাধক কমলাকান্ত (উনবিংশ শতকের প্রথম দিক্‌) মূলাধার- 
স্থিতা কুলকুণ্ডালনী-শান্ডির জাগরণ ও সহস্রারস্থ শিবধামে তাহার গমন সবই 
বৈষ্ণবের ভাষায় ও ছন্দে রাধার কৃষ্ণাঁভসারে গমনের একান্ত অনুরুপ করিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। 
বৈফব-সাহিত্যের প্রভাব যে শুধ এইভাবে দেবীর রুপ-বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণ 
কর্তৃক রাধার রূপবর্ণনার প্রভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; মধুর রসের 
যুগলমার্তরুপে উমা-মহেম্বর-মার্ত যখন রাধাকৃষ্ণ-মুর্ত'র সমান হইয়া উঠিল 
তখন রাধাকৃষ্ণের বাচত্র বুন্দাবনলীলার কিছ কিছ লীলাও উমা-মহেশবরে 
আরোপিত হইল। আমরা বড়, চণ্ডাঁদাসের 'কৃষ্ণকীর্তনে'-র বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা- 
কৃষ্ণের একটি বিশেষ লীলা দেখিতে পাইতোছি। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে অপর্যাপ্ত 
লোভ দেখাইয়া গোপীগণসহ রাধাকে কুসমমত উপবনে আনয়ন কারিলেন। 
‘বিভিন্ন বর্ণগন্ধের প্রচুর ফুল হাতের কাছে পাইয়া সখীগণসহ রাধা অনেক ফুল 
তুলিয়া লইল। কৃষ্ণ সহসা নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হইয়া বললেনঃ 
ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গন রঙ্গে। 
ষোল সহস্র গোপীঁজন করা সঙ্গে॥ 
মোর বনতর5 ডালে* সজায়িআঁ আঙ্গুড়ী। 
ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী॥ 
লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে । 
গুলাল মালতী মালে করিল বিলাসে॥ 


বৈষব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৫ 


বৃন্দাবন দেখ মোর পোড়এ আন্তর। 
তোহ্মা দেখা রাধার না করোঁ আথাল্তর॥ 
যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী। 
নহে বা বান্ধিআঁ রাখবো দূড় দৌড়ী॥ 


বৃন্দাবন ভাঁগ মোর করিলে বিকল। 
পাঁয়বে* আন্ধার থানে উচিত ফল॥৷ 
এই ব্যাপদেশে কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইলেন। 
এই লীলার প্রতিচ্ছাৰ দৌখতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া শিবায়ন- 
কাবাগলিতে। রামকৃষ্ণ কবিন্দ্ের শিবায়নে 'পুজপচয়নোপাখ্যান' বািয়া একটি 
পালা রহিয়াছে। এখানে দেখিতে পাই সখীস্থানীয়া মনকন্যাগণ লইয়া দেবী 
গঙ্গাতীরবত* শিবের মালে প্রবেশ কারলেন। দেবীর ফুল তুলিবার বর্ণনার 
পুর্বে কাব একটি ‘ধুয়া’ দয়াছেনঃ 

বড়াই গ, আর না আসিব এ না পথে। 

মাঁজল মহত্ব মোর রাখালের হাতে ॥ 
এই দ্যা" হইতেই হর-গোঁরীর এই কৈলাসের মালপ্-লীলা কোথা হইতে 
গৃহীত তাহা বেশ বোঝা যায়। যুবতী দেবীর চণ্চল রুপের বর্ণনাতেও 
লীলাময়ী রাধার আভাস পাঁড়য়াছে। যাহা হোক_ 

উদ্যান ভিতরে দুর্গ আইলা একেম্বরী। 

বাহিরে রাহল যত সখী সহচরী॥ 

যত পক্ষিগণ আসি পার্বতীরে বেড়ে। 

ভ্রমর যাইতে চাহে মাল ভিতরে॥ 

আঁচল িরাইয়া দুর্গা নাড়েন আঁকাষ। 

{বাস্মত হইলা বড় মালণ্েতে আসি॥ 
দেবী যখন শিবের মালণ হইতে ফল তুলিবার চেষ্টা কাঁরতোিলেন তখন কিছু 
কছু ফুলই দেবীকে সাবধান কাঁরয়া দিতোঁছল_ 
তুমি হেমন্তের কন্যা আমি জান তোমা 
এই ত উদ্যান বটে কৈলাসের সীমা! 
_ মহোৌধাঁধপ্রস্থ হেমন্তের আঁধকার। 
না জান হরের বার্তা ফুল লোট কার 
{শিবের আছুক দায় যাঁদ শুনে নন্দি । 
প্রমথের হাতে কন্যা বনে হইবে বান্দা 


সংবাদ শুনিয়া শিবও রুষিয়া গেলেন। তিনি আদেশ দিলেন 
নান্দ, চল রে আপনি চল রে আপুনি। 
আমার মালণ লুটে কেমন মালিনী ॥ , 
যাহা হোক, সংক্ষেপে দেবী মালণ-ভঙ্গের দায়ে পাঁড়লেন, ক্ষতিপূরণস্বরূপ 
মালণ্চে শিবের সাঁহত দেবীকে িলিতে হইল। মালণ্টে 'গোরীর অন্বেষণে শিব’ 
বর্ণনার পূর্বে ধয়া' দেখিতে পাইতোছি__ 
বঢ়ড়ী বেড়ায় বুড়া?) বলে নাতিয়া নারে হের। 
হাথে নিধি পাইয়া কেন ছাড়॥ 
তুমি আর পারে রাধা আগে রাখ। 
দাণ্ডাইয়া বিকলী আর কত দেখ॥ 
পরবর্তী কতকগ্যাল শিবায়ন বা হরমঙ্গলপ্রল্থে এই উপাখ্যানটিকে আরও 
অনেক বিস্তার করা হইয়াছে। দ্বিজ বিনয়লক্ষমণের 'হরমঞ্গলে' দেখি দেবী 
মালণ্ডে ফ:লছারর অপরাধে বান্দনী হইয়া রাহলেন এবং ক্ষাতপ্রণস্বরূপ 
অনিচ্ছায় শিবের সাহত তাঁহাকে রা্রিবাস করিতে হইল ৷" জগজ্জশবন ঘোষালের 
মনসা-মঙ্গলেও আমরা হর-গোরীর এই মালণলীলার ‘বিস্তৃত বিবরণ পাই।১ 
নৌকাবিলা রাধা-কৃষ্ণ লীলার একটি বিশেষ বৈচিত্রয। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ- 


টির ৭7 স্পা তী রর বা বল সরকার রিদয় 


বৈষণব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৭ 


} কার্তক-গণেশ পড্ত্রদ্বয়সহ পার হইতে আসিলে বৃদ্ধ পাটনা শিব বললেন ৪ 
কি কারিব কাত্যায়নী কৃষ্ণ কৈল খাঙ্গা। 
কর্ণধার ভাল বাঁট নৌকাখানা ভাঙ্গা॥ 
{তনলোক তাঁর মোকে তায় নয় ঠেক। 
সয় নাই নায় যাঁদ হয় আতরেক॥ 
ec নদী হইল পাথার প্রচুর হৈল জল। 
ডহরে ডুবিলে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥ 
তিন লোক দুর্গম তারিবা হয় ঘোর। 
চার লোক চাপাত্যে ভরসা নাহ মোর॥ 
প্রথমেতে দুটা ছাল্যা থুয়্যা আস পারে। 
| তার পর তুমি আমি যাব একবারে॥ 
ৃ ইহা বল্যা দুটা ছাল্যা থুয়া পার কূলে। 
ভগবান ভাঙ্গা নায় ভবানীকে তোলে॥ 
ঈশবরী আসন কর্যা বাঁসলেন নায়। 
ন্রিলোচন বায় তাঁর তব তর যায়॥ 
মধ্য ঘোরে ঘূর্ণায় ঘুরাল্যা বয় বা। 
তুঙ্গ তুঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ফেলে না 
ভয় হয় ভাঙ্গা নায় ভর্যা আল্য জল। 
ৃ ডুব: ডুব: করে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥ 
) মহাবল আনল সালল সপ্ততাল। 
সুন্দরী বলেন বুড়া সামাল সামাল॥ 
তায় কর্ণধার কেবুয়াল কৈল হারা। 
বাঁসয়া রাহল বুড়া বব্বরের পারা॥ 
অবশ্য দুর্গা রাধার মতন ‘অবলা অখলা’ নহেন; তাই মায়ানদীর জল-_ 
গণ্ডুষে করিল গ্রাস ত্রাস পাল্য দেখ্যা। 
পলাইল পশ:পাঁত পার্বতীরে রাখ্যা॥৯ 
বৈষ্ণব কাঁবতায় যেমন দেখতে পাই রাধা, একদিন কৃষ্ণকে নর্তক হইয়া 
নাচতে বাঁলতেছেন এবং সেই নাচের আবার 'বাবধ শর্ত বালয়া দিতেছেন-_- 
শ্যাম তোমাকে নাচতে হবে। 
না নাঁড়বে গণ্ড মৃণ্ড নূপুরের কড়াই। 
না নাঁড়বে বনমালা বুঝিব বড়াই॥ 


৯০শ্রীযোগিলাল হালদারের সংস্করণ। 


১৫৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


উদ্ভট-তালেতে যাঁদ হার বনমালী। 
চুড়া-বাঁশী কেড়ে সব দিব করতালন॥ 
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী। 
নইলে কারাগারে থোব দুখন শুনে হাসি॥ 
সেইরূপ বিদ্যাপাঁতর রচিত হর-গৌরী-পদে দেখিতে পাই, গৌরী একদিন হরকে 
নটবেশ ধারণ করিয়া ডমর7 বাজাইয়া নাচিবার জন্য আব্দার ধাঁরয়াছেন__ 
আজ; নাথ এক ব্রত মহাসুখ লাগত হে। 
তোহে* সব ধর নট বেস ডমরু বজাবহ হে॥ 
শিব অবশ্য তাঁহার স্বভাব-সুলভ রাঁসিকতায় তাঁহার পক্ষে নৃত্যের নানাবিধ 
অস্মাবধার কথা উল্লেখ করিয়া পার্বতীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
প্রসঙ্গরুমে উল্লেখ কারতে পারি একটি হিন্দী লোক-গাঁতিতে দেখি, কৃষ্ণ 
যেমন রাধাকে দোলায় দুলাইয়াছেন, শিবও আবার তেমনই গোঁরীকে দোলায় 


দুলাইয়াছেন। 

মালয়া গিরি মে* পড়ারী হিণ্ডোলা জ", চন্দন ডারী পড়োরী হিশ্ডোলনা জা 
এ জী কোঈ ঝুলে গৌরী মাতা, চন্দন ডাল পড়া রী হিন্ডোলনা জী। 
রেশম ডোরা পড়া রী হিণ্ডোলনা জী, এ জী কোঈ শংকর ঝূলারন হার। 
গোরা পীংগ বঢ়া নহা জা, এ জা কোঈ নাগোঁ কী ফ্‌সকার॥ ইত্যাদি ৯ 


মলয় ঁগারতে চন্দনের ডালে বাঁধা হিণ্ডোলা-_তাহাতে ঝ্যীলতেছেন গোঁরী 
মাতা; রেশমের ডোরা-_ঝুলাইতেছেন শঙ্কর; গৌরা দ্বার জন্য বেশি ঝোঁক 
দিতেছেন না, কারণ হইল শবের অলক্কার সাপের ফোস্‌ ফোস্‌ শব্দ। 
ইহার সাত আমরা ভোজপনরী একটি লোক-সম্গাঁতে রাধা-কৃষের কুলনের 
বর্ণনার তুলনা করিতে পাঁর। 
ঝূলা ঝুলে রাধিকা প্যারা, 
সংগ মে" কৃষ্ণ মূরারী না। 
একাঁথ কে পালনা কথ কে ডোরা, 
* কাঁথ কে গাঁদ্দয়া না। 
সোনে কে পালনা রেসম কে ডোরা, 
চনন কে গাদ্দয়া না। 
কলা ঝুলে রাধিকা প্যারা, 
সংগ মে” কৃষ্ণ মুরারাী না।৯২ 


১১ আগ্রা বিশ্বাবদ্যালয়ের ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ। 
৯২ 'ভোজপনরী গুর উস কা সাহিত্য’, কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়; ৩০ পুষ্ঠায় উদ্ধৃত। 


বৈষব-সাহিত্য ও দেবী ঃ ১৫৯ 


লোক-সঙ্গীত দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে আমরা বেশ বুঝতে 
পারি, হর-গৌরী এবং কৃষ্ণ-রাধা লোক-সঙ্গীতে কিরূপ সহজে .মালিয়া মিশয়া 
গিয়াছে। ভোজপনুরী লোক-সঙ্গীতে হর-পার্বতীর হোলা খেলার গানও পাওয়া 
যায়_আজ সদা সিব খেলত হোরা”।৯ হিন্দী লোক-সঙ্গীতে গৌরার শ্রাবণের 
ঘন বর্ষায় ঝূলন-লীলার পদও দেখিতে পাই; সেখানে গৌরী আবার ঠিক 
গোরা নন্‌, তিনি 'সাঁরল মাইয়া" । 

ঘনিয়র গরজৈ বিজলী চমকে পৱন চলে পঢুরৱইয়াঁ। 

{রমাঝম রিমঝিম মেহর বরসে ইন্দ্র জল ভরবাইয়াঁ॥ 

উ“চে পর্বত পড়া হিংডোলা রেশম ডোর বটাইয়া। 

মাতা মেরী ঝুলন নিকসী লৌকড় বীর ঝূলাইয়া॥ 

বারন রীর চহ: ওর বিরাজে ভৈরোঁ চমর ডুলাইয়াঁ 

রহ্মা বিষ মহাদেৱ আয়ে গোরখ দ্বারে অলখ জগায়ে 

হাথ জোড় মৈ’ কর বীনাতি তু সুন সাঁরল মাইয়াঁ॥১০ 


১3১১ 
১৩ ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ ৷ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী 


শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বধের জন্য দেবীপুজার কাহিনী বাঙলাদেশের সর্বত্র 
প্রচলিত। কাঁব কৃত্তিবাসের রামায়ণেই এই কাহিনীটির বিস্তৃত বিবরণ দোখতে 
পাই। রাবণ দেবী অম্বিকার আশ্রিত--সুতরাং দেবীর বর লাভ না কারিয়া রাবণ- 
বধ সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মার পরামর্শে দুইটি কৌশলে রাবণ-বধের উপায় কাঁরতে 
হইয়াছে : প্রথমতঃ, রামচন্দ্রকে দেবীপূজা করিয়া বর লাভ করিতে হইয়াছে; 
দ্বিতীয়তঃ, হনুমান্‌কে মাছিরূপ ধারণ করিয়া রাবণ-ব্যবস্থাপিত চণ্ডীপাঠে 
'বিঘন ঘটাইয়া দেবীর রাবণের প্রতি বিরূপতা সাধন করাইতে হইয়াছে। রামচন্দ্র 
শরৎকালে দেবীর পূজা করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক 'বাধীবচার করিতে 
হইয়াছে; কারণ, যখন এই কাঁহনী গড়িয়া উঠিয়াছে তখন দেবীর বাসন্তী 
পূজার সম্ভবতঃ সমধিক প্রাসাদ্ধ ছিল, শারদীয়া পূজার নহে। শারদীয়া পুজা 
তাই অকালের পূজা । কীত্তবাসের রামায়ণে তাই দোখ__ 
শ্রীরাম আপনি কয় বসন্ত শ্দুদ্ধ সময় 
শরৎ অকাল এ পুজার ॥ 

যাহা হোক, রাবণ-বধের প্রয়োজনে ব্রহ্মার নিকট হইতে বাধ লইয়া রামচন্দ্রকে 
অকালে চণ্ডীকজ্পে' বোধন কাঁরতে হইল; সপ্তমী ও অল্টমীতে পূজার পর 
পনশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ'। তাহার পরে আবার নবমীতে পুজা । 
এই নবমী পৃজাতেই রামচন্দ্রের একশত আটাট নীলোৎপলে দেবীকে পুজার 
সঙ্কজ্প। হনুমান্‌ “দেবীদহ" হইতে একশত আটটি নীলোৎপল আনলেন; 
পুজার সময় একটি পদ্ম কম হইল, দেবাঁই ল;কাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার 
নীলোৎপল-সদৃশ একটি অক্ষ নিবেদন কারবার সঙ্কজ্প এবং উদ্যোগ 
কাঁরলেন; দেবা তুষ্টা হইলেন. রাবণ-বধের বর দিলেন। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাঠ এখনও পর্যন্ত নিণাত হয় নাই, বহু প্রক্ষেপ 
এবং স্থুল-সুক্ষন্ন হস্তাবলেপের সম্ভাবনায় এবিষয়ে আমাদের মন সংশয়িত। 
সেই সংশয় লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার উপাখ্যানের 
প্রামাণিকতা বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সন্দেহও করা 
হইয়াছে যে ইহা কৃত্তিবাসের রচনা না হইয়া বঙ্গদেশীয় শান্তগণের কীর্তও 
হইতে পারে। কিন্তু বিবিধ কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বার্ণত রামচন্দ্র কর্তৃক 
দেবীপূজার প্রচালত উপাখ্যানকে আমাদের খাঁটি বলিয়া মনে হয়। 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী ১৬১ 

বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণ-বধের সহিত কোনও দেবীপ্জার সম্পর্ক নাই, 
থাকিবার কথাও নহে। রাবণ-বধ শরৎকালেও হয় নাই। পরবর্তী কালের কোনও 
সংস্কৃতে রচিত রামায়ণের মধ্যেও এই কাহিনী পাই না। শুধু 'অদ্ভুত- 
রামায়ণে'র মধ্যে দেখিতে পাই-_রাবণ-বধ রাম কর্তৃক হয় নাই, রাবণ বধ কারয়া 
ছিলেন সাঁতা; তিনিই তাঁহার স্বরুপ কালী-মূর্তি ধারণ করিয়া রাবণ- 
সংহার কাঁরয়াছলেন। এই প্রসঙ্গে এই কাব সীতাই যে পরমা দেবী এবং 
রামচন্দ্ুই পরমেশ্বর মহাদেব এ-কথা বেশ ঘটা করিয়া বলবার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
'অন্ভূত-রামায়ণে' বার্ণত সাঁতার এই মহাদেবীত্ব এবং মহাদেবী-রূপে 
সীতার রাবণ-বধের কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় ওড়িয়া কাঁব 
সারলা দাস (বা শারলা দাস) রচিত “বলঙ্কা-রামায়ণে'। লঙ্কার রাবণ ছিলেন 
দশানন, কিন্তু এবলঙকা'র রাবণ ‘সহস্রশিরা'। রাম ও লক্ষ্মণ মিলিয়া বহননভাবে 
চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই রাবণ বধ করিতে পাঁরিতোছিলেন না। তখন দেবগণ 
মিলিয়া সীতার শরণ গ্রহণ করিয়া সাঁতার স্তব করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী 
সর্বমত্গলাকে স্মরণ করিলেন। মহামায়া সর্বমঙ্গলা জ্যোতির্ময়-ভুবনে ছিলেন 
(জ্যোতময়ি-ভূবনরে মহামায়া ছিলে); সেখান হইতে সিংহবাহনে আগমন 
করিয়া তান সাঁতাকে পরুজ্পধন দান করিলেন। সাঁতা তখন সহস্রশিরা রাবণকে 
তাঁহার (সাঁতার) যৌবন দেখাইয়া পঢজ্পশর নিক্ষেপ করিলেন; রাবণের তখন 
সাঁতার প্রতি 'পাপ-প্রলোভন' উপস্থিত হইল; এই অবসরে রাম-লক্ষ্মণ সহস্র- 
শিরা অসুরকে (রোবণকে) হত্যা করিলেন। 
কিন্তু সহস্রশিরা রাবণের মৃত্যুর পরে আবার লক্ষশিরা রাবণের উৎপত্তি হইল 
এবং সেই লক্ষশিরা রাবণ নূতন করিয়া [িলঙ্কা নির্মাণ কাঁরয়া লইল। লক্ষণ 
এই লক্ষশিরা রাবণকে কিছুতেই মারিতে না পারিয়া সাঁতার শরণ গ্রহণ 
করিলেন; সীতা পুর্বমত স্তব করিলেন দেবী সর্বমঙ্গলার। সর্বমঞ্গলা দুর্গা 
দেবী আসিয়া সীতাকে বললেন, 

তোর মোর কিছুমাত্র প্রভেদ ত নাহাী*॥ 

তোর তেজ তোরে মহা” করছ প্রদান। 

মহাভৈরবী রূপকূ কর তু ধারণ॥ 
তখন--মহাকালী রূপ সাঁতা করিলে ধারণ’ এবং ‘আরে রে দানব বোলি সাঁতা 


১নাপশ্যজ্জানকীং তত্র প্রাণোভ্যোহপি গরায়সীমূ। 
বু 


ঢু 
পিবনতরীং রুখিরং ভীমাং কোটরাক্ষাং ক্ষুধাতুরামূ। 
জগদগ্রাসে কৃতোৎসাহাং মূণ্ডমালাবিভূষণাম ॥- ইত্যাঁদ। ২৫। ২৯-৩১ 


bd 
১৬২ ভারতের শীন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ডাক দেলে'; রণক্ষেত্রে তখন 'ভদ্রকালী রুপ ধাঁর দেবী যে নাচন্তি'। দেবগণ 
সকলে মায়া তখন মহাদেবীর রুপধারিণী সাতার স্তব-স্তুতি কাঁরতে 
লাগিলেন।২ 

বঙালী কাব জগতরাম-কৃত রামায়ণেও আমরা দেবামুর্তধারিণী সীতা 
কর্তৃক রাবণ-বধের কাহিনী দৌখতে পাই। 'জৌমনী ভারতের আশ্রমপর্বেও 
এই কাহিনীর বর্ণনা আছে। ‘আনন্দ রামায়ণে' সীতা কর্তৃক শতস্কন্ধ রাবণ- 
বধের কাহিনী আছে। ‘আনন্দ রামায়ণে' ও শলঙ্গামৃতে' সাঁতা কর্তৃক কুম্ভকর্ণের 
পুত্রের নিধন-কাহনী বার্ণত আছে।ৎ 

এই-সকল উপাখ্যানের ভিতর দিয়া একটা জিনিস লক্ষ্য কারতে পার 
রাম-লক্ষ্মণ নিজের শল্তিতে রাবণ-বধ কারিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে দেবীর 
শরণ গ্রহণ কারতে হইয়াঁছল, এবং দেবীই রাবণ-বধের মুখ্য কারণ। সারলা 


দাসের “বলঙ্কা-রামায়ণে' আরও একটি তথ্য লক্ষ্য কারতে পাঁর যে রাবণ . 


মূলতঃ দেবীর ভন্ত এবং আশ্রিত ছিল। রাবণকেও আমরা ভদ্রকালীর স্তব 
কাঁরতে দোখ__ 
জয় মাতা শাকম্ভরী শংকরঘরণী। 
ত্ৰিলোক পালিনী মাতা ভন্ত উদ্ধারণী॥ 
অভয় বর দায়িনী জয় মা পার্বতী । 
রক্ষা কর মহামায়া পাঁড়ল বিপাত্ত॥ 
তখন 'রাবণ স্তবরে তোষ হোই ভগ্গবতী' রাবণকে নিভ়ি দান কারলেন। 
আমরা কীত্তবাসের রামায়ণেও রাবণ কর্তৃক ঠিক এইভাবেই আঁম্বকার স্তব 
দেখিতে পাই। সুতরাং দেবীর আশ্রিত জনকে দেবীর শক্তি বা সাহায্য ব্যতীত 
বধ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। 
কিন্তু দেবীর আশ্রিত হইলেও শেষ পর্যন্ত রাবণ দেবী দ্বারাই নিহত 
হইয়াছিল এবং সাঁতা নিজেই সেই দেবী, এই-জাতীয় একটা লোকায়ত মত 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। শুরবীর সিংহ ফতেহ্‌পুর 
জিলার একটি গ্রামে জানক বিজয়" নামে ছোট একখানি হিন্দী পি 
আঁবচ্কার করিয়াছেন; তাহাতে সীতাদ্বারা শ্বেত দ্বীপের অধিপাতি সহস্রশার্ষ 
রাবণের বধের কাহিনী বার্ণত আছে।ঃ 
ব্জ-অণ্চলে (মথুরা-ৃন্দাবন এবং পারিপাশ্্বিক অঞ্চলে) যে লৌকক 
রামায়ণ-গীত বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে একটি মজার কাহিনী 


২বিলঙ্কা-রামায়ণ/ ্ীপ্রফাল্লচন্দ্র দাস কর্তৃক প্রকাশিত, কটকের মনোহর প্রেসে মদত ৷ 
৩ রেভারেণ্ড ফাদার কামিল বুল্‌কে কর্তৃক 'হিন্দীতে লিখিত 'রাম-কথা" গ্রন্থখানর 
৪৭৮ পক্ঠা দ্রষ্টব্য। 5) 
৪ রল্টব্য ‘অমৃত পত্ৰিকা’ (হিন্দী), ২৭শে মে, ১৯৫৬। 


hs 
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দেখিতে পাই। সাঁতাকে লইয়া রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে পর সীতা 
রামচন্দ্রকে বলিলেন যে রামচন্দ্র ত 'রমনিয়া'কে মারিয়াছেন, রাবণকে মারতে 

পারেন নাই। রাবণ লঙ্কায় থাকে না, সে থাকে ‘পলঙকা'য়_তাহার সহস্র শির 
এবং দহ বাহন। সময ভাত 
সিংহাসনে বস__আমি গিয়া রাবণ মারিয়া আসিতোছ।' ভরত সৈন্য-সামন্ত 
লইয়া পলফ্কা চাললেন; কিন্তু নাকাসনর তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় আনিয়া 
আটকাইয়া রাখিল। তখন সাঁতা নিজেই অগ্রবত্ণ হইলেন, পলঙ্কা গিয়া 
রাবণকে খাইয়া ফোললেন এবং সেখান হইতে আর অযোধ্যায় িরিলেন না, 
সোজা কলিকাতায় আসিয়া ‘কালা মাই’ হইয়া রাহলেন। নারদ আসিয়া 
অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সীতা কিছুতেই 
রাজি হইলেন না, কালী মাই হইয়া কলিকাতায় রাহিয়া গেলেন। 


কিশ্ন অগারা পার রহে পেস এক না খাই 
সবরে জোধা চল দএ, সবু লীনে বান উঠাই 
পহ:চী গয়ে কলকাত্তা মে’, তৌ মাতা মংদির পহংচী জাই। 
মংদির পহ:চী জাই পাস নারা তব জাগো 

নারহ চরণ পর্যৌ ভৈরাই বাত অপনা ঠহরায়ো 
মাতা তৌ ন্যো* কহৈ সুঈনলৈ জননী বাত 

হমতে ত; তৌ কহা কহত এ চলো হমারে সাথ। 
সব চাঁলবে কী নাঁই অবউ মতি আস লগায়ো 
সব দল; তুম ভাগ জাউ পাস মাত মেরে আয়ো 
বার বার তুমতে কহ: বচন কহ: সমদঝাই 
কলকন্তা কী কালা বনি গঙঈ সবরে ঘার ক্‌* জাই ।* 


আধ্দানিক প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি শ্রীসূর্যকান্ত ত্ৰিপাঠী (নরালা') বাঙলাদেশেই 
জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে হয়, তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাঙলা- 
দেশের রামায়ণের প্রভাব পাইয়াছিলেন। “নরালা” কবি ‘রাম কী শন্তিপুজা' 
নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছেন; কবিতাটিতে তিনি বাঙলাদেশের 
রামায়ণে বার্ণত রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী-পুজার কাহিনীকে আধুনিক কবি- 
কল্পনা ও কাব্য-কলায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।. হন্দী-সাহিত্যে 
কাবতাটর প্রাসদ্ধি আছে। অবশ্য হিন্দী-সাহিত্যে রামচন্দ্রের দেবী-পৃজার কথা 


« আগ্রা [বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত “ভারতীয় সাহত্য, পত্রিকায় (জুলাই, ১৯৫৭) 
চন ত হা থয 
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শনরালা' কবির পূবেই দেখিতে পাই। উনবিংশ শতকের কাঁব বালমুকুন্দ গুপ্ত 
তাঁহার 'শারদীয়া পূজা" কবিতায় বলিয়াছেন 
ত্ৰেতা জাকে পদ পাজিকৈ রামচন্দ্র কীরতি লঈ। 
সীতা পাঈ রাবণ হত্যো, লঙ্ক বিভীষণ কহ দঈ॥৭ 
রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালে দেবী-পুজার কথা পাই 'কালিকা- 
পদুরাণা, 'দেবী-ভাগবত' এবং 'বৃহদ্ধর্মপদুরাণে'। এই উপ-পুরাণগ্রীল পূর্ব- 
ভারতেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ৷: 'কািকা-পুরাণ' ও 
“দেবী-ভাগবত" (বর্তমানে প্রচলিত দেবা-ভাগবতের কিছ; কিছ অংশ আতিশয় 
অর্বাচান বালয়া মনে হয়) দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময় রচিত বায়া মনে 
কাঁর। 'বৃহদ্ধর্মপদ্রাণ' হয়ত আরও অর্বাচীন। মনে হয়, বাঙলাদেশে যখন 
িপল অনুষ্ঠানের সহিত দ্গ্গাপুজার প্রচলন হয় তখন পর্যন্ত দেবীর বাসন্তী 
পদুজারই সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল; শারদীয়া পূজাও ছিল, কিন্তু তাহার প্রসিদ্ধি 
সম্ভবতঃ কম ছিল। তাই শারদীয়া পৃজাকে দেবীর অকাল-বোধন বলিয়া গ্রহণ 
কারিতে হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও আমরা সেই কথাই লক্ষ্য করিয়া 
আসিয়াছি। কিন্তু দেবীর অকাল-বোধন করাইতে হইলে অর্থাৎ দেবীপুজার 
মাহাত্ম্য এবং সমারোহকে বাসন্তী পুজা হইতে শারদীয়া পূজায় সরাইয়া লইতে 
হইলে তাহার যথেষ্ট যৌন্তিকতার প্রয়োজন; সেই যৌন্তিকতার প্রয়োজনেই 
এই নজিরের ইঙ্গিত 'কালিকা-প্ঃরাণ', 'দেবী-ভাগবত' প্রভৃতির রচনাকারগণ 
কোথায় পাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতোছি না। রাবণ রাক্ষস, সে অনার্য; 
দেবীকে আমরা পূর্বে বহুস্থলে অনার্য-সেবিত বলিয়া দেখিয়া আসিয়াছি; 
সেই কারণেই $ক আস্তে আস্তে প্ূ্ব-ভারতে রাবণ দেবীর আশ্রিত হইয়া 
উঠিয়াছিল ই রাবণ দেবীর আশ্রিত হইলে রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র দেবী- 
পদ্জার কথা অতি স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উাঠল। ‘কালিকা-পঢররাণে’ স্পজ্টই 
বলা হইয়াছে যে 
০ রামস্যান্্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ। 
রান্রাবেব মহাদেবা ব্ন্গণা বোধিতা পুরা॥--৬০। ২৬ 
8050 RTE কিন্তু যোগেশচন্দর রায় বিদ্যানিধির 
কথায়,_“(কবি) পূর্বাপর সংগত রক্ষা করিতে পারেন নাই। তান দলিখিয়াছেন 
শ্রাবণ মাসে স্রাবের সাত রামের মিতা হয়, এবং কা্তকী পূর্ণিমায় 
₹ *গ্ুস্ত নিবন্ধাবলী, ১ ভাগ, গবপ্ত-স্মারক গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি, কলিকাতা । 
॥ দেবা-ভাগবত' কাশীপ্রবাসী কোনও বাঙাল ব্রাহ্মণের দ্বারা {লিখিত বায়া ডটটর 
মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। The Journal of Oriental 


রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা 
Research, Madras পত্রিকার (Vol. XXI, Parts I—IV) “The Devi- 
Bhagavata’ প্রবন্ধ দ্রচ্টব্য। 
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সংগ্রীব ভল্প্‌ক ও বানরগণকে আনাইয়া এক মাসের সময় দিয়া সীতা অন্বেষণে 
প্রেরণ করিলেন। সেই কাবই লিখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পূর্ণ মার পরাদন অর্থাৎ 
পূর্ণ মান্ত আশ্বিন কৃষ্ণ প্রাতিপদে লঙকায় প্রবেশ করিলেন। সোঁদন হইতে রাক্ষস 
ও বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছল। ব্রহ্মাদি দেবগণ, দেবীর অনঃগ্রহ লাভার্থ 
আর্রা নক্ষত্র সংযুক্ত কৃষ্ণ নবমীতে বিজ্ববৃক্ষে বোধন করিলেন।”* আবার এই 
পঢ়রাণেই দেঁখিতেছি__ 
ব্যতীতে সপ্তমে রাত্রৌ নবম্যাং রাবণং ততঃ। 
রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী॥-৬০। ৩০ 
“দেবী-ভাগবতে' শরৎকালে ও বসন্তকালে দেবী-প্জানীবাধির অত্যন্ত 
লৌকিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই ৷ রচনাকার-মতে এই দুই খতুই হইল যমদ-্স্াখ্য; 
কারণ এই দুই খতুই মহাঘোর খাতু, অত্যন্ত রোগকর--উভয়ই জননাশকর 
দ্বাবেব সুমহাঘোরাবৃত্‌ রোগকরো নৃণাম্‌। 
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবূভো ॥--৩। ২৬।৬ 
এইজন্যই রোগাঁবঘ্মনাশের জন্য 'তস্মাত্তনর প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধ? । 
এখানে বোঝা যাইতেছে যে উপ-পুরাণকার আশ্বিন এবং চৈত্রে দুই খতুতেই 
দেবীর পূজার কথা দেখিতে পাইয়াছেন, কারণ-সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না, 
তাই লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহার পরে শারদীয়া পুজারই প্রাধান্য 
করিয়া দিলেন। এখানে কিন্তু রামচন্দ্রকে দেবী-পৃজার পরামর্শ দতেছেন ব্রহ্মা 
নন, নারদ খাঁষ। রাবণ বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধারের উপায় রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা 
করিলে নারদ মীন বলিয়াছেন__ 
উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য বধস্য রাঘব । 
ব্লতং কুরুজ্ব শ্রদ্ধাবানাশ্বিনে মাস সাম্প্রতমূ॥ 
নবরান্রোপবাসণ্ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্‌। 
সর্বাসদ্ধিকরং রাম জপহোমাবধানতঃ॥--৩। ৩০।১৮-১৯ 
নারদই দেবী-পূজার সব বিধান বলিয়া দিলেন। পুজা শেষ কারয়া দশমী 
দিনে রামচন্দ্র বিজয়ের জন্য প্রয়াণ করিলেন, সেইজন্যই দশমী বিজয়া । 
রামায়ণ-কাহিনীর সহিত মাতৃপূজা যুন্ত করিয়া লইবার এই চেষ্টার প্রসঙ্গে 
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। অভিনন্দ কাঁব বাঙলা- 
দেশেরই কবি, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশেষ কাব্য-শৈলীর জন্য তানি 
বহ বিদিত ৷ তান খ্যাীস্টীয় দশম শতকের কাঁব 'ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত 'রাম- 
চাঁরত' কাব্যের ষোড়শ সর্গে দেখিতে পাই হনদুমানের সমদদ্রলজ্ঘনকালে ‘সরমা'- 


৯ পূজা-পর্বণ, প্‌. ১৫৮। 


১৬৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


নামক যে দেবা হনুমানের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই হইলেন 
'মহাদেবী'। হনমান্‌ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্ট 
করিয়াছিলেন, 

শান্তরস্ম জগদীশিতুরুগ্রা সংহরামি সময়প্রাতপক্ষম্‌। 

উদ্ধরাম চ ভবার্ণবমগ্নানীক্ষিতেন পশনকানুপসন্নান্‌॥--১৬।৪৮ 


নর 


সব্'তোধিমাখ সর্বশরণ্যে সর্বভূতপাতপকতি নমস্তে॥ 
দুষ্টদৈত্যকুলমার নমস্তে যোগবিভ্রমকুমার নমস্তে। 
চাটমকারিমদনারি নমস্তে বিষ্টপৈকবরনারি নমস্তে ॥ 
ত্বাং জগল্মতমহাং মহয়ামি ত্বাং জগৎকৃতমহাবলিমাড়ে। 
ত্বাং জগংপ্রসবিনাং প্রণমামি ত্বাং জগৎক্ষয়করামুপাতিষ্ঠে॥ 
রা বৈশ্রাবণি বৈষ্ণব রোদ সকান্দ চান্দুমাস চাণ্ড নমস্তে। 
কস্তব প্রাতিবশেষমবৈতি স্তুয়সেহত্র বরদেতি ন কেন॥ 
ত্বং স্‌জস্যবাস সংহরসি ত্বং ত্বং বিভার্য ভূবনানি ভবানি। 
ত্বং নিমীলয়াস বোধয়াস ত্বং ত্বং বিচিত্রগাতিরীশিতুরিচ্ছা॥--১৬। ৫৭-৬২ 
হনুমানের সহসা পথরোধকারিণনী সরমাকে এমন করিয়া স্তব কারবার তাৎপর্য 
কি? তাৎপর্য আর কিছুই নহে, বাঙালী কবি যতই রাম-কাহিনী রচনা করুন, 
কোনও একটি ব্যপদেশে একটি দেবীস্তব জুড়িয়া দিবার জন্য যেন তাঁহার সমগ্র 
দেহমন উৎসক হইয়াছিল; সরমাকে যখন দেবগণই পাঠাইয়া দিয়াছেন তখন 
[তিনি যেমনতরই হোন দেবী বটেন,_অতএব তাঁহাকে অবলম্বন কাঁরয়াই 
শ্রীশ্ীচণ্ডী'তে প্রাপ্ত দেবীস্তবের অন্যরূপ একটি দেবীস্তব কাবি জযাড়ুয়া 
দয়াছেন। 
আমরা এইসব তথ্যের সাহরয্যে যে কথাটি বালিতে চাই তাহা হইল এই যে, 
শান্তভাব-প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে রাম-কাহিনীর সহিত দেবীকে জডড়িয়া দিবার 
চেষ্টা এই দশম শতক হইতেই দেখিতে পাইতোছি; সেই চেষ্টারই প্রমাণ 
দশম শতকের পরবর্তী কালে রচিত উপ-পঢুরাণগুলির মধ্যেও ৷ 
কীন্তবাস কবি অতি স্বাভাবিকভাবেই সেই এীতহ্য গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহার রামায়ণ 
রামচন্দ্র কর্তৃক দেবাঁপুজার কাহিনীর বিস্তার সাধন করিয়াছেন। এইসব 
কারণেই এই অংশাঁটকে আমাদের পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে,হয় না। 
দেবীর অনঃগ্রহেই যে রামচন্দ্র রাবণ-বধ করিয়াছিলেন একথা চণ্ডীমঙ্গলের 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী ১৬৭ 


প্রসিদ্ধ কব ম্যকুন্দরামেরও জানা ছিল।১ দেবদেবীর ভন্তগণের ভিতরকার 
সংগ্রাম যে দেবদেবীর সংগ্রামেই গিয়া পর্যবাঁসত হইত তাহার দস্টান্ত বাঙলা- 
সাহত্যে অনেক আছে। মনসা-মঙ্গলের চাঁদসদাগর হর-উপাসক ছিলেন এবং 
তাঁহার পত্নী সনকা দেবী-উপাঁসিকা ছিলেন; চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর 
হর-ভন্ত এবং খুল্লনা দেবী-উপাসিকা। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ধর্মমঙ্গলের 
লাউসেন ও ইছাই ঘোষ। লাউসেন ধর্ম-ঠাকুরের আশ্রিত, ইছাই ঘোষ দেবীর 
আশ্রত। দেবী-আশ্রয়চ্যুত করিয়া ইছাই ঘোষকে লাউসেনের দ্বারা পরাস্ত 
করাইতে ধর্মঠাকুরকে পরামর্শদাতা উলুকের বুদ্ধিতে এবং বহরশক্তিমান্‌ 
হনুমানের সক্রিয় সাহায্যে বহু ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ কারতে হইয়াছে! 
দেবীর অনঃগ্রহ-নিগ্রহই যে রাবণ-বধের মৃখ্য কারণ, রামচন্দ্র দেবীর অনঃগ্রহ 
লাভ করিয়াই যে রাবণ-বধে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাস বা প্রবাদ বাঙলাদেশে 
যে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে রচিত 
পাঁচালীওয়ালা ও কাবওয়ালাগণের গানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। দেবীর মহিমা 
প্রচারের প্রসঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ অনেক কবই করিয়াছেন। রঘ্দনাথ দাসের 
(অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিক্‌) কবিগানে দেখি 
তোমার অপার লীলে, 
আবার শুনে সাঁতা উদ্ধারিতে, অভয় দিয়ে অকালেতে, 
লঙ্কাপদুরে রঘননাথে, আপানি সদয় হোলে ॥১১ 
নীলমাণ পাটুনী (অষ্টাদশ শতক) বাঁলয়াছেন__ 
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, 
আত যত্বে যত্ব কোরে 
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।৯২ 
এণ্টন 'ফিরিঙ্গি পর্যন্ত গাহিয়াছেন__ 
মা রাবণ রাজা অন্তিমকালে রঘনাথের রণস্থলে 


)। 
১২ 


১৬৮ ভারতের শ্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তারে ধংস করে ভগবতা, 
নিদয় হলি ভক্তের প্রতি, 
শেষকালে তার বংশে বাত 
দিতেও কারে রাখাল নে।১ 
রামচন্দ্রের নীলপদ্মে দেবীপূজার উল্লেখ বহ ভাবে পাই। পরাণচন্দ্রে 
একটি সুন্দর গানে দেখিতে পাই-_ 


শ্রীরাম যেমন যদ্ধকালে, পুজেছেন নীলপদ্ম ফুলে, 
শ্রদ্ধা করে মা, 

দিতে সেই নীলপদ্ম আমার সাধ্য নাই শ্যামা, 
হৃৎপদ্মে মা পূজে চরণ, মনের মানস পৃরাব 1৯৪ 


রামচন্দ্র সাগর পার হইবার জন্য সাগরতীরে বাঁসয়াই দেবীর পুজা করিয়া- 
ছিলেন এই মতও বাঙলাদেশে চলিত ছিল এবং আছে। কবিওয়ালা রাজারাম 
শরৎকালেতে ওমা ভবানী আপাঁন হলে দশভূজা। 
সেই সাগর পারে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তোমারে করেছেন পূজা ॥১* 
সারদা ভাণ্ডারী আবার বলিয়াছেন যে সেতুবন্ধে দেবী রাম কর্তৃক পাঁজতা 
হইয়াছিলেন বালিয়াই দেবী 'সেতুবন্ধে রামে*বরা' নামে খ্যাতা।১* 
হিন্দী লোকগাীতেও এই-জাতীয় ‘কিংবদন্তী চলিত আছে; যেমন__ 
আনন্দী জগবন্দী কাট জগ কী ফন্দা, 


নাম জপো- ভক্তি করো । 
সং সং ০ 


৯৩ প্রাচীন কবিওয়ালার গান_প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত (কাঁলকাতা 'ব্বাবিদ্যালয় 
প্রকাশিত)। 


১৪উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তীর, পৃ. ২৭৫। 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী ১৬৯ 


নাম কী মহিমা যহ হৈ তুমহারে, 
{লখ লিখ নাম পাকর সাগর ডালে, 
জলকে উপর পথর ধরো । 
ভান্তি করো ৯ 
কাত্তবাস-বার্ণত দেবার প্রসঙ্গে আরও একাঁট বিষয় লক্ষ্য করতে পারি। 
আমরা জান, বহন পুরাণ-উপপ;রাণে হিমাচল-স তা পার্বতীর মূল রুপ 
কৃফবর্ণা কাল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাঙলাদেশ কালীপ্রাধান্যের দেশ, 
এখানে এই মতটি ক্রমান্বয়ে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসের বর্ণনায়ও এই 
সত্যের সমর্থন পাই কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখিতে পাই রাবণ সঙ্কটে পাঁড়য়া 
যে অভয়া আম্বকার শরণ লইয়াঁছল সেই দেবীও কৃষ্ণবর্ণা কালী বা শ্যামবর্ণা 
শ্যামা। রাবণ শঙ্করী আম্বকার স্তব করিল, ফলে দোঁখলাম__ 
আঁসিতবরণা কালী কোলে দশানন। 
রূপের ঘটায় ঘন 'তামরনাশন॥ 
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ। 
তাহে শ্যামারুপে নীলসৌদামিনী বেশ॥ 
অন্যত্র রামচন্দ্র বালতেছেন_ 
কার সাধ্য বিনাশতে পারে দশাননে। 
রক্ষিছে রাবণ আজি হর-বরাঙ্গনে॥ 
ওঁ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ। 
জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন॥ 
রামচন্দ্র অকাল-বোধন করিয়া তন দন ধরিয়া যে দেবীর পুজা কাঁরলেন 
{তান কালী দেবী । দেবী যখন নীলোৎপলের একাঁট হরণ করিয়াছিলেন তখন 


হনমানকে স্পষ্টই বলিতে দেখি 
হেন লয় চিতে তোমারে হেরিতে 
পঙ্কজ হরিলা কালী॥ 


দেবী নীলোৎপলবর্ণাভা বালিয়াই কি রামচন্দ্র অল্টোত্তরশতু নীলোৎপলের 
দ্বারা পুজা করিয়া দেবীকে তুষ্ট কারবার চেষ্টা কারয়াছিলেন? 


১৭ ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ! 


সপ্তম অধ্যায় 


বাঙলা মজল-কাব্যে দেবী 


পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে একাঁট 
িশেষরূপে বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাই বাঙলার মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে। 
এই মঙ্গল-কাব্যগুলি বাঙলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ; কারণ, আমাদের 
মধ্যযুগের অন্যান্য যে-সব জাতায় সাহিত্য রহিয়াছে তাহা অল্পাবস্তর ভারত- 
বর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু মঙ্গল-কাব্য একমাত্র 


'. “বাঙলা সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এই বাঙলা মঞ্গল-কাব্যগ্রল সংস্কৃত-পুরাণ 


হইতে অনেকাংশে পৃথক্‌ হইলেও কতকগুলি সাদৃশ্যও স্পষ্ট লক্ষণীয়। এই 
সাদশ্যগ্দীলর মধ্যে একটা প্রধান সাদশ্য এই, আমরা দেখ, পঢরাণগুলিতে 
বিশেষ বিশেষ কালে উদ্ভূত এবং স্বাকৃত এবং ক্ষুদ্রান্চলে বৃহদণ্টলে প্রচালত 
খ্যাত, অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত বহু দেবীকে নানা কাহিনন বা দার্শানক ব্যাখ্যার 
সাহায্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধা এবং দার্শীনক-শান্তিতত্তের দ্বারা প্রাতিষ্ঠিতা এক 
মহাদেবীর সহিত যত কারবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সব দেবীই যে এক আদি- 
শান্তিরই দেশ-কাল-পান্র-বশেষ অবলম্বনে বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র পুরাণকার- 
গণের সকল কাহিনী ও ততব্যাখ্যার ভিতর দিয়া এই সত্যটিরই প্রকাশ ঘাটয়াছে। 
সংস্কৃতভাষায় যে চেষ্টা দেখলাম প7ুরাণগ্ীলর মধ্যে বাঙলাভাষায় তাহারই 
একটি নৃতন চেষ্টা দেখিতে পাই মঞ্গল-কাব্যগলির মধ্যে। 


ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় বৈদোশক বিজয়ের পরে অতি স্বাভাবিকভাবেই : 


সমাজের উচ্চকোটিতে প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে একটি প্রবল 
আঘাত লাগিয়াছল। ইহার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার পূরণ দৌখতে 
পাইলাম আবার অন্যভাবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কাঁত ও সাহিত্যের উপরে আঘাতের 
সংযোগ লইয়া লৌকিক ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য মাথা নাড়া দিয়া জাগয়া 
উঠিবার সুযোগ পাইল। ভাষাসাহিত্য যখন গাঁড়য়া উঠিতে আরম্ভ করিল তখন 
তাহার রচয়িতা, শ্রোতা এবং সমজদার দেখা দিতে লাগিল সমাজের সর্বস্তরের 
জনগণের মধ্য হইতে ৷ সেই সুযোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে-সকল 
দেব-দেবা ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলেন, নিম্নস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকিয়া অবজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারাও আস্তে আস্তে উপরের স্তরে ভাসিয়া উঠিয়া 
যতটা সম্ভব বিস্তার লাভের সুযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেব-দেনণীকে 
অবলম্বন করিয়া আঞ্চলিক সমাজে যে-সকল কিংবদন্তী ও লোঁকিক কাহিনী 
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বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৭১ 


গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহাও ভাষাসাহত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতে আরম্ভ 
কাঁরল। ত্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের 
বাভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে-সকল দেবী 
আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাঁহাঁদগকে প্রাতিষ্ঠিত হইতে হইয়াছে দুই ভাবে 
প্রথমতঃ, উচ্চকোঁটিতে স্বীকৃত লাভ করিয়া; দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক প্রচার লাভ 
কাঁরয়া।"ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বিশেষ 
{বশেষ দেবীর নিজস্ব শান্তির মাহা খ্যাপন করিয়া, আর উচ্চকোটি নিম্নকোটি 
সর্বকোটতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা যে মহাদেবা তাঁহার সহিত এই দেবীগণের 
আঁভন্রতা সম্পাদন করিয়া । এই দুই দিকের চেষ্টাই আমরা লক্ষ্য করিতে পার 
মঙ্গল-কাব্যগ্মলিতে। সেখানে বাবিধ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ দেবীর 
অবাধ অন্গ্রহ-নিগ্রহের ক্ষমতা প্রাতষ্ঠিত কারয়া দেবমাহমা তো প্রাতষ্ঠিত 
হইয়াছে, পরন্তু দেবী যে শেষ পর্যন্ত আদিশন্তি মহাদেবীরই বিশেষ মা্তামান্, . 
অতএব আদিশান্ত মহাদেবীর সাঁহত একান্তভাবে আঁভন্না, এই সত্যও প্রাতিষ্ঠিত 


আঁদদেবী সৃষ্টিতত্বকে অবলম্বন কাঁরয়া আমাদের মঞ্গল-কাব্যগালতে আঁদ- 
শান্তরুপে মহাদেী পার্বতী চাঁণ্ডকার সাহত মিশিয়া গিয়াছেন। এই পার্বতী 
চাঁণ্ডকাই মঙ্গল-কাব্যের যুগে দেবীরপে সর্বকোিতে এবং সর্ব-অঞ্চলে জ্বীকৃতা 
ছিলেন; তাই 'তাঁনই মহাদেবী--তাঁহার সাঁহত অন্য সব দেবাঁকে 'মলাইয়া 
লইবার চেষ্টা। মনসা-মঙ্গলের ‘মনসা’ দেবী যে কোনও প্রাচীন বহরপ্রচারিতা 
পৌরাণিক দেবী নহেন একথা আজ আর নূতন কারিয়া বলবার প্রয়োজন নাই; 
সর্পদেবীরপে তান 'বাভন্ন অঞ্চলে প্রাঁসদ্ধা একজন লৌকিক দেবী। মনসা- 
মঙ্গলে তাঁহার কত মাহমাই কতভাবে প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি 
শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই, দেবী “স্বে মাহিম্দি' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। 
বিজয় গুপ্তের মনসা-মঞ্গলে+ দেখি, চাঁদ সদাগরের সপ্ত পুত্র জিয়াইয়া এবং 
চৌদ্দ ডিঙা উদ্ধার করিয়া চম্পক-নগরাতে ফিরিয়া আসিয়া বেহনূলা যখন চাঁদ 
সদাগরকে একবার মাত্র মনসাকে পূজা দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল তখনও 
চাঁদ সদাগর বাঁলয়াছল-- 


ধনে জনে কার্য নাই যাউক আর বার। 
পদ্মা না পূজিব আমি কাহলাম সার॥ 


বেগাঁতক দেখিয়া তখন হর-জায়া চণ্ডার নিজেকে আকাশ হইতে চাঁদ সদাগরকে 
_ ১প্যারীমোহন দাশগ্স্তের সংস্করণ । 


চর 


১৭২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ডাকিয়া দৈববাণী কারতে হইল 
পদ্মাবতা পুজা কর চান্দ সদাগর। 
একই মার্ত দেখ সব না ভাবিও আর॥ 


যেই জান ভগবতা সেই বিষহরি। 

পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তার॥ 
এই দৈববাণী শ্দনিয়াই চাঁদ সদাগরের সর্বদেবীতে ‘এক’ বুদ্ধি আসিল এবং 
সদাগর মনসাপৃজায় স্বীকৃত হইল। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমাঁদকে একটি 
বিরাট অংশ জনাড়য়া পদ্মবনে শিব-দীহিতা মনসার প্রাতি চণ্ডীর বিমাতা- 
জনোচিত যে অশেষ দর্ব্যবহারের বর্ণনা করিয়াছেন এবং স্বভাবকোপনা 
সপ্পদেবী মনসার চণ্ডাঁকে দংশনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সাঁহত পরব 
এই 'এঁক্যের কোনও সংগত নাই। কিন্তু এই এক্য কোন সংগাঁতজাত নহে, 
আদশান্তর একত্ব সম্বন্ধে একটি দৃঢ়সংসকারজাত। এই কারণেই দেখিতে পাই 
চাঁদ সদাগর যখন মনসার পুজা অন্তে মনসার স্তুতি কারতেছে তখন বালতেছে__ 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলেও দেখতে পাই চাঁদ সদাগর মনসার 
স্তবে বলতেছে 


আদ্যাশান্ত সনাতনী মবীন্তপদ প্রদায়িনী 
জগতপুজিতা তুমি জয়া। 
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন 


আর কে ব্যাঝবে তব মায়া॥ 
কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে মনসার কেতকবনে শিববার্ে জন্ম: শিব-কন্যার 
সম্বন্ধে ‘হর মহেশ্পের মন’ বলা সংগত নহে । কিন্তু সেই শিব-দূহিতা পরিচয় দি 
শুধু চাঁদ সদাগর ভুলিয়াছেঃ দেবী নিজেও ভূলিয়াছেন। নিজের পাঁরচয় দিয়া 
তিনি চাঁদ সদাগরকে বলিতেছেন 
আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি 
শান্তিরূপা সভাকার মাতা । 
মহেশের মহেশ্বরী মনোর্পা জুকুমারী 
লক্ষরীরুপা নারায়ণ যথা॥ 


২ শ্রীতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৯৭৩ 


শুধু মনসাই যে মূল শাল্তরূপা হইয়া মহেশ্বরী হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, 
শ’ঁতলা, ষষ্ঠী, কমলা, বাশুল প্রভৃতি বাঙলাদেশে প্রচালত সকল দেবীই মুলে 
শান্তরূপা- সুতরাং মঞ্গল-কাব্যে তাঁহারা সকলে মহেশ্বরী ৷ কাঁব কৃষ্ণরাম দাসের 
‘ণ্ঠাঁ-মঙ্গলে” দেখিতে পাই, আসলে বন্ঠীও দুর্গা; দুর্গা ষষ্ঠারই নামভেদ 
মাত্র 


¢ দূর্গা নামে ষষ্ঠা পূজে আশ্বিনে আনন্দ । 
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ!॥ 
& কবরচিত 'শীতলা-মঙ্গলে"ও শীতলার 'চৌতিশা' স্তব দোখতে পাইতোছ। 
সেই স্তবে দেখি 
দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষমক্ষ হারা 
দুর্গাত রাখহ দীনেরে। 


মস্তকমালিনী মুকুটধারিণী 
মহিষমণ্ডনাশিনী। 


বিধিবিষ্ণ মায়া বাধি-বিষ্ণুপ্রিয়া 
বরণমই 'বিষ্ণুধাতা। 
সংখন' শয়লনী সংকর গাঁহণী 
শৈলসূতা শিবদাতা ৷৷ 
কাব কৃষ্রাম-রচিত 'কমলা-মঞ্গলে'র প্রারম্ভে দৌখতে পাই, কমলা ব্যাপ্রভয়- 
দিবারিণী দেবী। দাঁক্ষিণা রায়কেই আমরা ব্যাপ্রের দেবতা জানি; কমলা লক্ষী- 
রূপেই কি করিয়া ব্যাপ্রভয়ীনবারণী হইলেন বোঝা যায় না।” কিন্তু বিপন্ন 
‘সাধু’ কর্তৃক এই কমলার বর্ণনায়ও দৌখ_ 
সদাগর বলে রাজা শুন এই হিত। 
লক্ষ্মীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত॥ 


৪ এ। 

« এবিষয়ে কতকগুলি লক্ষণীয় তথ্যের উল্লেখ কাঁরতেছি। পর্রবিষ্গে দেখিয়াছি, চৈত- 
সংকান্তির কিছ; দন পর্বে গ্রামের লোক সোধারণতঃ নিম্নজাতির) ক্ষুদ্র ক্ষন দল বাঁধিয় 
গান গাহয়া রাঁত্রতে ভিক্ষায় বাহির হয়। এই 'ভিক্ষাকে বলা হয় 'কুলাইর ভিথ'; 
কুলাই ভো’ বলিয়া প্রথমে ও শেষে ধ্বান করা হয়। এই গানের প্রথম ছড়াটি হইল_ 
‘আইলাম লো স্মরণে। লঙক্ষমীদেবীর বরণে। লক্ষীদেবী দিবেন বর! ধানে চাউলে ভরংক 
রা” ইত্যাঁদ। পৌঁবে ফসল ঘরে তুঁলিবার পরে ইহা শস্যদেবা লক্ষ্মীর গান সন্দেহ নাই। 


১৭৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সকলের শন্তি তান জগতের মাতা । 

সত্বরে কহিনদ রাজা এই সত্য কথা৷ 
বাজাও কমলার স্তব করিয়া বললেন 

জগত জননী তুমি সনাতনী একা ৷ 

সদয় হইয়ে নিজ রুপ দিয়া দেখা॥ 

সকল তোমার মায়া আর কার নয়। 

প্রতিজ্ঞায় হারিনু সাধুর হইল জয়॥ 


ব্রহ্মা বিষ্ণু হর যারে নিত্য পুজা করে। 
তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে॥ 


অন্য্ও দেখি 
কৃপাময়ী জগতি বিষ্ণুর জায়া। 
যত দেখ সকলি এ জননীর মায়া॥ 


পরম ঈশ্বরী ইনি জগতের মা॥ 


নীলার (লালায়) অসবরকুল বিয়ে প্রবল। 
তাহাতে কোথায় আছে মন[ষ্য সকল! 
এই কমলা-দেবার স্ব্ণমন্দির নির্মাণ করাইয়া যখন দেবীর পূজা দেওয়া হইল 


তখন-- 

এক শত ছাগ বাল বাছিয়া ধবল। 

রূধির খর্পর ভার ভকাঁত কারল॥ 
সমতরাং লক্ষী হইলেও তিনি চণ্ডা-চামম্ডার সহিত এঁক্যে রন্তলোল.পা। 

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগদুলির মধ্যে দেবকে প্রধান কাঁরয়া পাইতোছি চণ্ডা- মঙ্গল 

কাব্যগাীলর মধ্যে। চণ্ডা-মঙ্গলগুলির মধ্যে আমরা যে দেবীর সাক্ষাংলাভ 
কারিতেছি তাঁহার, সাধারণ নাম মঙ্গল-টশ্ডিকা। এই মঙ্গল-চণ্ডিকা যে মূলে 
পৌরাণিক চাশ্ডিকার সাহত আঁভম্না নন, হন যে বাঙলাদেশের একজন লৌকিক 
দেবা একথা পূর্বে অনেকেই আলোচনা কারয়াছেন ৮ মঞ্গল-চণ্ডিকার পৌরাণিক 
চাণ্ডিকার সহিত আঁভন্নতালাভের ইতিহাসই দেখিতে পাই আমরা এই চন্ডী- 
মঙ্গল কাব্যগডলেতে ৷ মূলে দেবীর নাম মঙ্গল-চাণ্ডিকা ছিল না বলিয়াই মনে ; 
হয়, মূলে তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন মঙ্গলা, বা সর্বমঙ্গলা বা অজ্টমঞ্গলা; উপ- 
পঢুরাণগ্ীলর মধ্যেই তানি মঞ্গল-চণ্ডী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক 


৬ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গুল-কাব্যের ইতিহাস। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৭৫ 


চণ্ডিকা দেবীও বহ? স্থলে মঙ্গলময়! বািয়া কীর্ততা; মাকণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যেই 
তাঁহাকে আমরা “সর্ব-মঞ্গল-মঙ্গল্যে' ও শশবে' বালয়া সম্বোধিত হইতে দেখি; 
মঙ্গলময়ী এই অর্থে তাঁহার “শবা’ বর্ণনা বহুবার দেখতে পাই। প্রসিদ্ধ অর্গলা- 
স্তোৱের মধ্যেও দেবীকে ‘মঙ্গলা’ বলা হইয়াছে। দেবীর ‘মণ্গলা’ বা ‘শিবা’ নাম 
বা বিশেষণ অন্যান্য পদুরাণেও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি মনে হয় মঙ্গলাদেবী 
একজন স্থানীয় লৌকিক দেবী । দেবী-পদুরাণ, দেবী-ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম-পদরাণ, 
রহ্গবৈবর্ত-পুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, যাহার অনেকাংশই অর্বাচীন) প্রভীততে 
মঙ্গল-চণ্ডিকাদেবীর নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই । এইসব অর্বাচীন পদ্ররাণ- 
উপপন্রাণকারগণ দেবীর ‘মঙ্গলা’ নামের এতখানি প্রাসাদ্ধর কারণ-সম্বন্ধে 
নিশ্চিত ছিলেন না; দেবী যে মঙ্গলকারণী বিয়া ‘মঙ্গলা’ এই সাধারণ এবং 
সহজ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তাহার পরে দেবীকে মঙ্গলবার, 
মঙ্গলগ্রহ, মঙ্গল দৈত্য, মঙ্গল নৃপতি, মঙ্গলাকাঙ্খী নরগণ-সর্বাবধ মঙ্গলের 
সঙ্গেই যুক্ত করিবার চেস্টা হইয়াছে। এ-বিষয়ে ব্রহ্গাবৈবর্ত-পদ্রাণণ" এবং 
দেবী-ভাগবতে ঠিক একই বর্ণনা দোখতে পাই। বেশ বোঝা যায় 'মঙ্গলা' নাম 
দেয়াই যেখানে যাহা মঙ্গল-নাময্ন্ত তাহার সহিতই দেবীর যোগ দেখান 
হইয়াছে। 

আসলে ‘মঙ্গলা’ দেবী হইলেন বাঙলাদেশের মেয়েদের ব্রতের দেবা। 
পৌরাণিক দেবীগণ ব্যতীত আমাদের দেশে মেয়েদের তের বহু দেবী ছিলেন 
এবং এখনও আছেন। জ্যোতিষে মঙ্গলা, পঙ্গলা ধন্যা, ভ্রামরা, ভাঁদ্রকা, উল্কা, 
সিদ্ধি ও সঙ্কটা এই অষ্ট দেবীকে অষ্টযোগিনী বলা হইয়াছে ।* ইহার মধ্যে 
ভ্রামরীর মহাদেবীত্ব তো চণ্ডী-সপ্তসতাতেই স্বীকৃত । মঙ্গলার ব্রত এবং সঙ্কটার 
ব্রত এখন পর্যন্ত হিন্দ;-নারীদের মধ্যে প্রচালত। প্রাত মঙ্গলবারে উপবাস করিয়া 
মঙ্গলার ব্রত করিতে হয়। সঙ্কটার ব্রতও মেয়েরা উপবাস কাঁরয়াই এখনও 
করিয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য কারবার বিষয়, এখন পর্যন্তও এই-সকল দেবীর 
কোনও পুজার প্রচলন নাই-_মেয়েদের ব্রতেই তাঁহারা আরাধ্যা। এই-সকল দেবীকে 
যোগিন বাঁলবার তাৎপর্য এই মনে হয়, শাস্বকারগণ ই'হাঁদগকে রমণীগণের 
_ ব্ৰতে বা অন্যভাবে আরাধিতা হইতে দেখিয়াছেন,,অথচ মূল মহাদেব দূর্গা বা 
চণ্ডীর সহিত অভিন্নত্বের মর্যাদা তখনও 'দিতে প্রস্তৃত হন নাই, তাই ই“হাঁদিগকে 
যোগিনী-জাতিভূক্ত করিয়া রাখিয়া 'দিয়াছেন। এই মঙ্গলা বা সর্বমঙ্গলা দেবীকে 
যে বরহ্গবৈবর্ত-পুরাণে ও দেবী-ভাগবতে “যোধিতামিষ্টদেবতা' বালয়া বর্ণনা 


ব্হ্মবৈবর্ত-পররাণ, প্রকৃত খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, ৯।৪৭ অধ্যায়; দেবী- 
পরাণ, ৪৫ ও &০। 
«৫. মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরা ভাদ্রিকা তথা। 
উল্কা 'সাদ্ধিঃ সঙ্কটা চ যোগন্যোহস্টাঃ প্রকীর্ততাঃ ॥-_শব্দকল্পদ্ুুম। 
/ চে 


১৭৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লক্ষ্য 
করিয়াছেন।১ এই বর্ণনার ভিতর দিয়াই আসল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। 

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গলের ভিতরে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র১” মধ্যে 
এবং দ্বিজ রামদেব-বিরচিত 'অভয়ামঙ্গলে'র* মধ্যে আমরা মঙ্গল-চণ্ডী কর্তৃক 
মঙ্গল-দৈত্য-বধের কাহিনী দেখিতে পাই। কিছু কিছু পদরাণ-উপপু্রাণের 
মধ্যেই মঞ্গল-দৈত্যের উল্লেখ রহিয়াছে এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বেই কাঁরয়াছি। 
পদরাণ-উপপন্রাণের সেই ইঙ্গিত অবলম্বন কাঁরয়াই পূর্ববঙ্গের এই কাবিদ্বয় 
মঙ্গল-দৈত্য-বধের কাহিনী গড়িয়া লইয়াছেন। দেবী কর্তৃক দৈত্যবধের কাঁহনী- 
রচনায় কোনও অসুবিধা নাই, কারণ দৈত্য হইলেই সে একবার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ 
কাঁরয়া দেবতাগণকে নির্যাতিত করিবেই; নিরাঁতিত দেবগণ শেষ অবাধ অগাঁতর 
গাঁত সর্বশীল্তময়ী দেবীর শরণ গ্রহণ কারবেনই এবং দেবীর তো দৈত্য বধ 
করিয়া অসহায় দেবগণকে রক্ষা করার প্রাতশ্রীত রাহয়াছেই, অতএব দেবগণের 
শরণমান্র দেবী আসিয়া মঙ্গল-দৈত্যকেও বধ কারলেন। মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনী- 
রচনায় দ্বিজ মাধব ও 'দ্বজ রামদেবের মধ্যে একমত্য রহিয়াছে। ম:কুন্দরামের 
মধ্যে এই কাহিনী নাই। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কারতে পার যে ওঁড়ষ্যার শান্ত কাব সারলা দাস তাঁহার 
বিলঙ্কা-রামায়ণ এবং চণ্ডী-পুরাণ কাব্যে বহন্ভাবে সর্বমঙ্গলার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন; সর্বমগ্গলারুপেই যেন দেবার প্রধান পারিচয়। কিন্তু এই সর্বমঙ্গলা যে 
মূলে একজন উপদেবা ছিলেন তাহা এই চণ্ডী-পুরাণের একটি কাহিনীতেই 
স্পচ্ট লক্ষ্য করা যায়। "ণ্ডী-পুরাণে'র শেষে দেখিতে পাই যে মহিষাসুরকে 
যখন দেব’ কিছুতেই বধ কাঁরতে পারিতোঁছলেন না, তখন দুর্গার সহচারণী 
মনোরমা দুর্গা দেবীকে বিবসনা কালীরুপ ধারণ কাঁরতে উপদেশ দিয়াছিলেন; 
সেই উপদেশে বিবসনা কালীরুপ ধারণ করিয়া দুর্গা মহিষাসুর নিধন করিতে 
জমর্থা হইয়াছিলেন। দর্গাকে এই উপদেশ দান করার জন্য এই সহচারণী 
দেব-মন;্য সকলের সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকািণী বলিয়া গৃহীতা হইলেন এবং দুর্গা 
বলিলেন__ 


সমস্ত সুলভ হেব তোর পরসাদে। 
সর্বমঙ্গলা নাম তোহর হেউ হাদে॥ 

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আমরা দুইটি উপাখ্যান দেখিতে পাই_- 

একটি কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। ইহার 


৯ বাংলা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস, ৩য় সং, পৃ. ৩৪৭-৪৮। 
১০ শ্রীসুধাঁভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ৷ 
১১ ডক্টর আশুতোষ দাস সম্পাদিত। 


... বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৯৭৭ 


মধ্যে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলেই আমরা যোষংগণ- 
সোবতা সর্ব মগ্গলা বা মঙ্গলাদেবীর স্বরুপের অনেকখানি সন্ধান পাইব। . 

চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সমসাময়িক দুই জন কবি 
দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। পরৃর্ববতরঁ কবি বলিয়া 
মূকুন্দরাম মাঁণক দত্তের সম্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন; এই মাণিক দত্তের চন্ডী- 
মঙ্গলের ষে সংস্করণটি মদাদ্রুত আছে তাহার প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডা-মঙ্গলের ধনপাঁত উপাখ্যানে 
দেখিতে পাই, সপত্নী লহনা. কতৃক বনে ছাগল চরাইবার কাজে নিয়োজিতা 
হইয়া ধনপতি সদাগরের "দ্বিতীয়া পত্নী খুলনা গহন বনে ছাগল চরাইতেছিল। 
একাট ছাগল দেবার চক্রান্তে হারাইয়া গেল। ভ্রাসযুন্ত হইয়া খুলনা বনে ছাগল 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। দেবীর লীলাসহচরা ছিলেন পদ্মা। বাঙলার 
সব মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেই প্রত্যেক দেবীর একটি লীলাসহচরী দেখিতে পাই; 
ইনি মূল দেবীর সম্পদে-বিপদে পরামর্শদান্রী এবং প.জাপ্রচারের সহায়- 
কারণী। চণ্ডী-মঙ্গলগলিতে চণ্ডীর সহচরী দেখিতে পাই পদ্মা; মনসা- 
মঙ্গলগ্ীলিতে মনসার সহচরী দেখি নেতা ধোপানী; কমলা-মঙ্গলে কমলার 
সহচরা নীলাবতাঁ; সহজিয়া-বৈষ্ব-সাহিত্যে “নত্যা'র সহচরী (বা ডাকিনী) 
বাসুলী; ধমমিঙ্গলে ধমঠাকুরের সহচর এবং বুদ্ধিদাতা হইলেন উল্ক। যাহা 
হোক, দেবী-সহচরী পদ্মা বনমধ্যে গিয়া জয়ধ্বনি হেললহধৰান ?) দিয়া দেবীর 
ঘট পাতিয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; খুলনা শব্দ শুনিয়া তাহার ছাগল এ 
দিকে মনে করিয়া অগ্রসর হইল, দেখল পণ্টকন্যা (পদ্মাসহ?) সেই বনে 
বসিয়া দেবীর পুজা করিতেছে। পণ্চকন্যার মুখপাত্র পদ্মা খুলনাকে ভরসা 
দিল, বনে বাঁসয়া দেবীর পুজা কারলে সে তাহার হারানো ছাগল খধজিয়া 
পাইবে । খুলনা তখনই নদীর জলে স্নান করিয়া শুচিশহদ্ধ হইয়া পদ্মাকথিত 
বিধানে দেবীর পূজা-অর্চা করিয়া দেবীর বর লাভ কারিল। বনমধ্যে বাঁসিয়া 
পণ্ঠকন্যার কথিত-ীবধানে যে দেবীর পৃজা-অর্চা তাহা কোনও পোঁরাণক 
দেবীর আনুষ্ঠানিক প্‌জা-অর্চা নয়-ইহা মেয়েল ব্রত বলিয়াই মনে হয়। 
বাড়িতে বাঁসয়াও খুলনা ঘট পাতিয়া গোপনে দেবীর পূজা করিয়াছিল, শিব- 
উপাসক ধনপতি সদাগর লাি মারিয়া সেই মেয়েলি দেবতার ঘট ভাঙ্গিয়া 
ফোঁলয়াছল।৯২ 

মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা যে মূলে মেয়েলি ব্রত মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে সে 
কথাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মূকুন্দরাম-রচিত ধনপাঁতি সদাগরের 


১২লক্ষ্য কারতে হইবে চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকাও এমনই ল;কাইয়া ঘটে মনসার পূজা 
কারয়াছিণ, শিব-উপাসক চাঁদ সদাগর লাথি মারিয়া সেই ঘট ভাঁঙ্গয়া ফোলয়াঁছিল। ফলে 
দেবীর রোষে ধনপাঁত সদাগরের যে দশা হইয়াছল, চাঁদ সদাগরেরও সেই দশা হইয়াঁছল। 
১২ 


Ld 


১৭৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উপাখ্যানের মধ্যে দেখতে পাই, উপাখ্যান আরম্ভের প্রথমেই একেবারে 
স্পম্টোন্তি_ 

স্লীলোকের পুজা লৈতে চণ্ডী কৈল মাত। 

পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা য্‌কাতি॥১ৎ 
স্লীলোক-কর্তৃক পৃজা-প্রচারের মানসে স্বর্গ-নর্তকী রত্মমালাকে তালভঙ্গ- 
দোষে শাপ দিয়া দেবী যখন মরতে আনিবার ব্যবস্থা করলেন তখন রত্রমালাও 
স্পষ্ট বালিল_ 


বনে খলল্পনার (মুকুন্দরাম খুল্পনা নামই ব্যবহার করিয়াছেন) ছাগল হারাইবার 
উপাখ্যানে মূকুন্দরামের বর্ণনায় দেখ বনে ছাগল খঠজিতে খ:ঁজতে শ্রান্ত হইয়া 
খুল্পনা তরদতলে ঘমাইয়া পাঁড়য়াছে, দেবী স্বপ্নে খল্পনাকে ছাগল ফিরিয়া 
পাইবার জন্য দেবীর ব্রত কারবার উপদেশ দিলেন। তখন 
এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী। 
নিজ ব্ৰতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী॥ 
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে। 
ছেলি লডকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে॥ 
ব্লতকারিণী দেবকন্যাগণ খুল্পনার নিকটে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বািয়াছিল__ 
আমরা ইন্দ্রের সূতা এ পাঁচ ভাগনী। 
কাঁরতে চার রত আইলাম বনী 


Et aC 
বিপদ্‌-সাগরে চণ্ডী হইবে কাণ্ডারে॥ 


এই ব্ৰত কৈলে তোমার আসবেন পাঁতি। 
পাঁতর প্রেমেতে তুমি হবে পাত্রবতী॥ 
লহনা জানবে তোরে প্রাণের সমান। 
হারাণ ছাগল পাবে ইথে নাহি আন॥ 


৯০বঙ্গবাসী সংস্করণ। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৭৯ 


দেবা স্বয়ং খুল্পনাকে বালয়াছেন_ 

অষ্টতণ্ডুল দূর্বা নিত্য নিরাময়া। 

পুজিও মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া॥ 
এইখানেই 'মঙ্গলা' পৃজার স্বরুপপ্রকাশ, অষ্টতপ্ডুল দদর্বা দিয়া মঞ্গলবারে 
মেয়েরা মিলিয়া হুলদুধবানি-সহকারে দেবীর ব্রত করে। এই অস্টধান্যদর্বার 
‘মঙ্গলা' দেবীই 'অম্টমঞ্গলা'; অষ্টমঙ্গলার গান যাঁহারাই রচনা করিয়াছেন 
তাঁহারাই আট 'দিন ধরিয়া গাহিবার মত পালা রচনা করিয়াছেন। দিনে (দুই 
বেলায়) দুইটি কাঁরয়া পালা, আট দিনে মোট ষোলাট পালায় সব গান বভন্ত। 
দেবী এখানে ব্লতের বিধান নির্দেশ কাঁরয়া বীললেন__ 

আরে বিয়ে খাল্পনা মাঙ্গিয়া লহ বর। 

যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥ 
দেখা যাইতেছে যে খ্ল্পনা বনে ছাগল চরাইতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের ব্রত 
করিতে দেখিয়া ব্রত শিখিয়া আসিল ঘরে বসিয়া প্রাত মঙ্গলবারে সে গোপনে 
এই সর্বমঙ্গলার ব্রত করিত। স্বামী ধনপাঁত সদাগর বাড়ি ফাঁরয়া আসিলে 
খুল্পনার বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তোজত কারবার মানসে সপত্নী লহনা সাধুকে 


অগদর চন্দন ধূপ ধুনা। 
দিয়া জয় শঙ্খধবান বধু পূজে একাকিননী 
বন্ধুজনে করে কাণাঘদুণায় 
বাঙলাদেশের ত্রয়োদশ চতুদ্শ পণ্চদশ শতকে এইসব সদাগর বাঁণক্‌- 
সম্প্রদায়ই সমাজপাঁত ছিলেন। আর ইহারা ছিলেন শৈব। চাঁদ সদাগর যেমন 
শুলপাণিকে ছাড়িয়া ‘লঘুজাঁত কানি*_অর্থাৎ সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে 
উদ্ভূতা এ মনসা দেবীকে কিছুতেই পুজা করিতে চাহেন নাই, ধনপাতি সদাগরও 
তেমনই সিংহলের বন্দীশালায় বসিয়া বলিয়াছিলেন_ 
যাঁদ বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। 
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥ 


১৮০ ভারতের শন্তি-সাধনা_ ও শান্ত সাহিত্য 


এই সমাজপাতি শৈব সদাগরের নিকটে স্বীকৃতি লাভ করিতে মেয়েলি ব্রতের দেবী 
সর্বমঙ্গলাকে পৌরাণিক হর-গৃহিণী পার্বতী চাণ্ডকার সাহত এক এবং আভন্না 
হইয়া উঠিতে হইয়াছে। মেয়েলি “মঙ্গলা'দেবী চণ্ডিকার সাহত আভভন্না হইয়াই 
নাম গ্রহণ করিলেন 'মঙ্গল-চশ্ডিকা'। তৎকালীন সমাজধর্মের মধ্যে সেই মেয়েলি 
লৌকিক ধর্মের যে ব্রমপ্রাধান্যলাভ তাহারই লৌকিক ইতিহাস মঙ্গলকাব্যের এই 
কাহিনীর মধ্যে নিহিত। 

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী হইল কালকেতু ব্যাধের কাহনী। 
আমরা আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাকে দ্বিতীয় কাহিনী বাঁলতোছি; 
চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগ্ীলতে এই কাহিনীই প্রথম কাহিনী। কালকেতু-কাহিনীর 
মধ্যে আবার দেখিতেছি, ত্রয়োদশ চতুর্দশ পণ্ডদশ শতকে বাঙলাদেশের আঁত 
মিশ্র-্রকৃতির হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাধজাতীয় আদম জাতিগালর 
প্রচলিত দেবীগণও কি কারিয়া সমাজের উচ্চস্তরে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়া 
উচ্চস্তরে স্বীকৃতা চণ্ডাঁদেবীর সহিত আঁভন্না হইয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য দয়া 
চণ্ডীদেবীর মরতে পৃজাপ্রচারের ইতিহাস দেখি না, সে ইতিহাস তো সংস্কৃতে 
লিখিত পঢরাণগুলির মধ্যেই দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে দোখিতেছি নীচ ব্যাধ- 
জাতির মধ্যে প্রচালতা দেবীর মর্তেয পৃজাপ্রচারের ইতিহাস। এই ইতিহাস 
আসলে বাঙলাদেশের একটা সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাঢ়-অণ্চল 
আজিও বহু প্রকারের আঁদম-আঁধবাঁস-অধ্যষত। এই আদিম অধিবাসিগণের 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া 
বাঙলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাহারা যেমন যেমন অবিচ্ছেদ্য অংশ বা 
উপাদান বালয়া স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাদের দেব-দেবীগণও তেমনই উচ্চ- 
কোটি হিন্দুগণের. দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ কাঁরতে লাগিলেন। 
সেই স্বীকৃাতিলাভের ভিতর দিয়াই আঁদম-অধিবাসিগণের দেব-দেবীগণও 
পোঁরাণিক দেব-দেবাঁগণের সঙ্গে নানাভাবে মিলিয়া মিশিয়া অভিন্ন হইয়া উঠিতে 
লাগিলেন। 

কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যানে সেই সমাজবিবর্তন ও তদন:্চারী ধর্মীববর্তনের 
ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। কালকেতু রাঢ-অণ্চলে একাঁট পশহহংসক আঁত 
নীচজাতির লোক; পুরুষানুকুমে তাহাদের পুরুষেরা গভীর বনে-জঙ্গলে ঘঢুরিয়া 
তার-ধনুক-পরশ দ্বারা পশু শিকার কারত, আর মেয়েরা সেই পশুর মাংস, 
চামড়া, নখ-দন্ত প্রভাতি বাজারে বিক্ৰী কারত। এই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের 
সংক্ষিপ্ত পারিচয়। এই-জাতায় একটি ব্যাধের চিরকাল দরিদ্র থাঁকবারই কথা; 
কিন্তু কালকেতু তাহার মধ্যে ব্যাতরুম__তাহার অমিত দেহশান্ত তাহাকে প্রচুর 
ধনের বর দান কাঁরল। ধন-সম্পাত্তর মালিক হইয়া সে বন্য প্রদেশের, মধ্যেই 
রীতিমত নগর পত্তন করিয়া বাঁসল। শিয়রেই ছিল সামন্তরাজ, “শিয়রে কলিঙ্গ- 


নন 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৮১ 


রাজা বড়ই দুর্বার’ (মবকুন্দরাম); তিনি প্রথমে ইহা কিছুতেই বরদাস্ত কাঁরতে 
পারিলেন না; কি করিয়াই বা বরদাস্ত করেন 
পশ বধ ভ্রমে বন অকস্মাৎ পাইয়া ধন 
গুজরাট হৈল হেমময়।_দ্বিজ রামদেব 

লঘু র এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত নিতান্তই অসহ্য; তাই প্রাতপাত্তপাল উদীয়মান 
ব্যাধস্দার কালকেতুকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত বুঝিতে পারলেন, অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনহেতু এই-যে 
সমাজ-পাঁরবর্তন ইহাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতেই হইবে; তাই কালকেতুকে 
নানাভাবে বিপর্যস্ত এবং লা্ছিত করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার সঞ্গে একটা বানি- 
বনা কারয়া লইতেই হইল। 

কালকেতু অর্থলাভ করিয়াই সমাজ-স্বীকাতি লাভ করিতে পারে নাই; প্রথমে 
সে বন কাটিয়া পত্তন করিল যেই নগরের বর্ণাহন্দসমাজ সেই নগরের অধিবাসী 
হইতে স্বীকার করে নাই। তখন তাই মণ্ডলের সহায়তা গ্রহণ কারিতে হইয়াছে, 
তাহাকে “কানে দিব কনক-কুণ্ডল'_এই লোভ দেখাইতে হইয়াছে । শুধু তাহাই 
নয়, আরও অনেক সুযোগ-সমবিধার লোভ-_ 


নাহি নিব গুজরাট বাসে ॥১৪ 

এদিকে কলিঙ্গ-রাজ্যেও আকস্মিক প্লাবনের সুযোগ পাওয়া গেল; সেই সুযোগে 
বন কাটিয়া বাঘ তাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ব্যাধের নেতৃত্বেই গুজরাট নগরের 
পত্তন হইয়া গেল। 

চণ্ডী-মঙ্গল-বর্ণত কালকেতু-প্রাতিষ্ঠিত এই গুজরাট নগর এবং “শয়রে'র 
কলিঙ্গ-নগর সম্বন্ধে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই; ইহার সাঁহত ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ গুজরাট-দেশ বা কলিঙ্গ-দেশের কোনও যোগ নাই; উভয় দেশই যে 
পশ্চিমবঙ্গের রাঢ-অণ্চলে অবস্থিত ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। 
পশ্চিমবঞ্গের রাঢ়-অণ্চলের কয়েকটি বন্য অণ্চলকেই সাহিত্যে মহিমান্বিত করিয়া 
তুলিবার জন্য কবিগণ ইতিহাস-প্রাসদ্ধ গুজরাট, কলিগ প্রভাতি গালভরা নাম 


৬৫১24 
৯৪ মুকুন্দরাম, কালকেতু-উপাখ্যান, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ। 


১৮২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মঞ্জব, মুকুন্দরাম বার বার এ-কথার উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে 
কলিঙ্গরাজ কংস-নদীর তারে দেবার 'দেহারা' তুলিয়াছলেন। পূর্ববঙ্গের কাঁব 
দ্বিজ রামদেব কংস-নদীর ভৌগোলিক তাৎপর্য না বুঝিতে পাঁরিয়া ইহাকে 
‘কংস সরোবর' করিয়াছেন। এই কংস-নদীর তারেই কাঁলিঙ্গরাজ মহাসমারোহে 
দেবীর পূজা করিয়াছলেন। সুতরাং কালঙ্গ-রাজ্য কংস-নদীর অণ্চলভূমি বাঁলয়া 
মনে হয়। আবার দৌখ, এই কংস-নদীর তাঁরেই দেবী পশুগণের নিকটে দর্শন 
দিয়া পশুগণের (বন্য আধিবাসিগণের ?) পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। মডকুন্দরাম 
বলিয়াছেন, এবজুবনে' পশুগণ দেবীর পূজা 'দয়াছিল; এই গিবজুবনও কংস- 
নদীর তারে । কালকেতু যে গ্‌ুজরাট-নগর পত্তন করিলেন তাহা কলিঙ্গ-রাজ্য 
হইতে অতিশয় দুরবর্তা* নহে; কারণ, শশয়রে কাঁলঙ্গরাজ' ৷ গুজরাট রাট়েরই 
একটি বন, 'বসাহ রাজ্য গুজরাট বন' মেকুন্দরাম)। এই গুজরাটের বনের ‘বড় 
বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঙ্গিয়া’ (মাধব) নূতন নুতন ঘর 'তোলাইয়া" যখন নগর 
পত্তন হইল তখন 'ইাদলপুর হোতে আইল প্রজা ষোল শয়ে' (মাধব); কালকেতু 
চিপ্ডীপদরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা গড় কাঁরল চাঁরভিতে' মোধব)। 
চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের বর্ণনা পাঁড়লেই বেশ বোঝা যায় গুজরাট হইতে 
কলিগ্গদেশ বেশি দূরবতাঁ নহে । আমরা দোখতে পাই, ভাঁড়ু দত্ত যোঁদন কাল- 
কেতুর দরবারে অপমানিত হইল তাহার পরের দিনই 


মিথ্যাবাক্যে রমণীরে করিয়া প্রতীত। 
বাড়ীর গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বারত ॥ 
দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড়; মনে নাঃ হেলা। 
চুর কার লইলেক ফুল কাঁচাকলা॥ 
ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড়; কার পরিপাট। 
বাড়ীর বার্তা শাক তুলি বান্দিলেক আঁটি॥ 
বারের খাস লইয়া ভাঁড়ু দেয়ানেতে যায়ে। 
তারকপুর সিঙ্গাপুর ত্বরায়ে এড়ায়ে ৷ 

' বিনোদপনুর এড়াইয়া যায় চণ্ডীর হাট। 
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট॥ 
ভেট সজ্জা থুইয়া ভাঁড় যায়ে একু ভাগে। 
দণ্ড প্রণাম কৈল ভূপাতর আগে ॥-__দ্বিজ মাধব 


সকালবেলা পঢকুর-জলে ডুবাট দিয়া কাঁচকলা-শাক প্রভৃতির ভেট লইয়া কাল- 
কেতুর দরবারে যাই বলিয়া ভাঁড় দত্ত একেবারে কাঁলঙ্গরাজার দরবারে গিয়া 
উপস্থিত হইল; এই কলিঙ্গ-রাজ্যেরও দুরবতঁ কোনও বিরাট রাজ্য হইবার কথা 
নহে; আর কাঁচকলা বাথ্যয়া শাকের ভেট লইয়াই যে রাজার দরবারে একেবারে 


রা 
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সোজা গিয়া ওঠা যায় সে রাজারও পরিচয় মোটামুটি আঁচ করা কষ্টকর নয়। 
মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই_- 

দক্ষিণে বিজয়ীপুর বামে গোলাহাট। 

সম্মুখে মদনপুর সওয়াকোশ বাট॥ 

রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত । 

* প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত॥৷ 
ভাঁড় দত্ত যখন কালিঙ্গরাজকে গিয়া কালকেতুর খবর সব পেশছাইয়াছিল তখন 
সে বালয়াছে-_ 
দিন গোঁয়াও মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে 
চোর খণ্ড না কর বিচার॥ 


কাননে বধিয়া পশ্‌ উপায় কাঁরত বস; 
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে। 
কোটাল ভ্রাময়া দেশ দেখুক বীরের বেশ 


কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥-_মনকুন্দরাম 

ইহা পাঁড়লে মনে হয়, কালকেতু কািঙ্গ-রাজেরই প্রজা; কাঁলঙ্গরাজেরই অধিকার- 
ভুক্ত বনে সে নীচ ব্যাধজাতিভুন্ত ছিল। সেই বন-প্রদেশে 'রাতারাঁতি বড়লোক’ 
হইয়া সে-যে কখন নিজেই আবার রীতিমত ভূম্যাধকার? হইয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ- 
রাজা তাহা কিছুই টের পান নাই। সহসা টের পাইবার কথাও নহে-সমদ্ত 
অণ্চলটিই একটি বিরাট বন্য অঞ্চল, তাহার মধ্যে কে কখন বিত্তশালী এবং 
শক্তিশালী হইয়া কোন্‌ বনে বড় বড় গাছ কাটিয়া বাঘ মারিয়া নগর-পত্তন করে, 
কেহ আসিয়া সংবাদ না দিলে কে তাহার সন্ধান রাখে? 

আসলে বেশ বোঝা যাইতেছে, কািঙ্গ গুজরাট সব দেশই হইল রাঢ়ভূমির 
কংস-নদীর (বর্তমান কাঁসাই নদ) তাঁরবর্ত একটা প্রকাণ্ড বনাঞ্চল। এই 
বিরাট বনভূমিতে 'বাভন্ন কালে বিভিন্ন আদিম জাতির ভিতরকার বারগণ প্রবল 
হইয়া উঠিয়া বন কাটিয়া নগর-পত্তন করিয়াছেন, ইহাই এই অঞ্চলের সাধারণ 
ইতিহাস। এই নগর-পত্তন-ব্যাপারে বর্ণাহন্দুগণের প্রাতানাধস্থানীয় সামন্ত- 
রাজগণ এবং আদদিবাসিগণের প্রাতিনিধস্থানীয় রীরগণের মধ্যে সংঘর্ষ বহ বার 
দেখা দিয়াছে; সেই সংঘর্ষ ও মিলনের ভিতর দিয়াই এ অঞ্চলের মিশ্র সমাজ- 
জাবন, রাষ্রজীবন ও ধর্ম-জীবন গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কলিশ্গরাজ যে তৎকালীন 
বর্ণান্দুর প্রাতনধিস্থানীয় একজন ক্ষুদ্র সামন্তরাজ তাহার পরিচয় তাঁহার 
রাজসভার বর্ণনার ভিতরেই আছে। কালকেতৃকে ধাঁরয়া আনতে কাঞ্গরাজ লোক- 
লস্কর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; “দিবা অবশেষে কোটাল প্রবেশে কিঙ্গ।' তখন-- 
বার দিয়া বাঁসয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল। 
রাজার দক্ষিণে বৈসে বিজয় ঘোষাল ॥ 


১৮৪ ভারতের শান্ত-সাধনা, ও শান্ত সাহত্য 


বামদিকে মহাপান্র নরাঁসংহ দাস। 

সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস॥ 

রাজার সভাতে বৈসে সপাশ্ডিত ঘটা । 

পরিধান পাঁত-বাস ভাল-জনাঁড় ফোঁটা ৷--মহকুন্দরাম 
ইহার ভিতর কোটাল বন্দী কালকেতুকে উপস্থিত কাঁরলে কাঁলঙ্গরাজ 
বালিয়াছিলেন__ 

ছুত্যে না যুয়ায় বেটা আঁত নীচ জাতি। 

সভামাঝে বাঁসয়া কথার দেখ ভাতি॥ 

কোন্‌ সাধূজনে বাঁধ নিলি বেটা ধন। 

মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন॥-_মনুকুন্দরাম 
ভাঁড় দত্তও আসিয়া কিঙ্গরাজের নিকটে যখন কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
জানাইয়াছল তখনও কালিঙ্গরাজের জাত্যাভমান উীদদুন্ত কারবার চেষ্টা দৌখ_ 

নিবেদহ নরনাথ কর অবধান। 

রাজ্যেত বাণক হইল ব্যাধ বলবান॥ 

গোপতে সজল পদুরী গুজরাট নগরে। 

ব্যাধ-নন্দন হইয়া ছত্ৰ ধরে শিরে॥_মাধব 

এই বর্ণাহন্দু কলিত্গ-ভূপতির প্রতিষ্ঠিত বা পুঁজত এক দেবীর কংসাই- 

অঞ্চলে প্রাসদ্ধি ছিল, এবং কংস-নদীর তারে দেবীর একটি প্রসিদ্ধ মান্দর ছিল 
বালিয়া মনে কারি । বর্ণাহন্দ-পুজিতা বলিয়া দেবী পৌরাণক চণ্ডিকা বাঁলিয়াই 
প্রাসদ্ধা ছিলেন। কালকেতু যে বন্য ব্যাধ-জাতির প্রাতানীধ তাহাদের মধ্যেও 
তাহাদের নিজেদের এক দেবী ছিলেন; কালকেতুর সমৃদ্ধি ও প্রাঁতপাত্ত-লাভের 
সঙ্গে এই দেবীও স্বাভাবিকভাবেই কতকটা প্রচারলাভ কাঁরলেন। কালকেতুর 
গুজরাট-নগরে যে-সকল বর্ণাহন্দ বসতি স্থাপন করিল তাহাদিগকে এই 
বন্য ব্যাধ-পৃজিতা বা বনের আধিবাসী 'পশহুগণ-কর্তৃক পৃজিতা দেবীকেই দেবা 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল । পশুগণ-পূঁজিতা এবং কালকেতুর বরদাত্রী এই 
দেবী কে? সবগদাল চণ্ডী-মঙ্গলেই দেখিতে পাই, এই দেবা স্বর্ণগোঁধিকা 
রূপ ধারণ করিয়া বনে ব্যাধ কালকেতুর নিকটে ধরা 'দয়াছলেন। ব্যাধ কালকেতু 
মৃগয়ার শিকার-রূপেই স্বর্ণগোধিকাকে গৃহে লইয়া আসিল; কালকেতুর 
অসাক্ষাতে কালকেতুর গৃহেই স্বর্ণগোধিকা অপরূপ দেবীম্যর্ত ধারণ 
করিলেন। মোটামুটি তাহা হইলে দেখতে পাইতেছি, এই দেবীর যোগ 
গোধিকার সাঁহত ৷ ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পুরাণগ্লর 
মধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পনরাণে গোধিকারূপে দেবীর কালকেতু 
ব্যাধকে ছলনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্লোকে ধনপাঁত সদাগর-কর্তৃক 


Dn 
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কমলে কাঁমনী দর্শনের উপাখ্যানেরও আভাস পাই !?* কিন্তু এই শ্লোক হইতে 
যে বাঙলা কাব্যে কালকেতু ব্যাধ বা ধনপতি সদাগরের কাহনীর উদ্ভব নয়, 
বরং বাঙলা কাব্যের গল্পাংশ হইতেই শ্লোকটির উপাত্তির সম্ভাবনা, এ-বিষয়ে 
আজ আর কোনও মতদ্বৈধ নাই। পুরাণ-তল্তরাদি শাস্রে দেবীর সহিত গোঁধিকার 
সম্পর্কের কথা অন্যভাবে দেখিতে পাওয়া যায় কালিকা-পঢুরাণে ও বিশ্বসার- 
তল্তে। “কালকা-পুুরাণে চাঁণ্ডকার প্রীতির জন্য গোধা বালদান করার উপদেশ 
পাওয়া যায়। িশ্বসার-তল্তের পণ্ম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে 
গৃহ্যকালী তুষ্টা হন।”** উত্তিগনীল 'কিণ্ঠং বিরোধী হইলেও ইহার ভিতর 
দিয়া মোটামুটিভাবে দেবীর সাঁহত গোধার একটা যোগ দেখিতে পাইতোছি। 
এই গোধার সাঁহত দেবীর যোগের স্পষ্ট প্রমাণ মিলতেছে বাঙলাদেশে প্রাপ্ত 
কতকগুলি প্রস্তরমূর্তির মধ্যে। সাধারণতঃ এই মর্তিগ্ীলর নিন্নদেশে একটি 
গোধামুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাতাল খনীম্টীয় দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছির বাঁলয়া পাঁণ্ডতগণ মনে করেন। মালদহে প্রাপ্ত এই-জাতীয় একটি 
মূর্তি প্রাচীনতর বিয়া পশ্ডিতগণের অভিমত প্রস্তরমযার্তর মধ্যে যেমন এই 
গোধা-সমান্বিত দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তেমনই সংস্কৃতে লিখিত কিছ; কিছু 
প্রাতমা-নির্মণ-গ্রন্থে এই গোধা-সমান্বিত দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন 
মার্ত-শিল্পেও গোধা-বাহনা গৌরামদার্ত পাওয়া যায়। সেই দেবার ধ্যান 
এইর্‌প--“গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভজাং বরদ-মূষল-যনুত-দাক্ষিণকরাং 
অক্ষমালাকুবলয়ালঙ্কৃত-বামহস্তাম্‌।”* 
গোপানাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography গ্রন্থের 

পারাশিচ্টে প্রাচীন মুার্তাশল্প-সম্বন্ধে গ্রন্থ 'রুপ-মণ্ডন' হইতে যে 'প্রাতমা-লক্ষণ' 
উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন তাহাতে দেখা যায়” 

গোধাসনা ভবেদ্‌গোরী লীলয়া হংসবাহনা। 
প্রাতমা-লক্ষণে আরও দেখা যায় 

অক্ষসূত্রং তথা পদ্মম্‌ অভয়ং চ বরং তথা। 

গোধাসনাশ্রতা মযার্ত গৃহে পজ্যা শ্রিয়ে সদা! 

এই গোধাসনা বা গোধা-বাহনা অথবা অন্যভাবে গোধা-যন্তা দেবীর প্রসঙ্গে 


১ ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাঁস 


বাঁণজঃ 
বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী (7) 
৯৬ শ্রীসূধীভূষণ ভট্টাচার্য, মঞ্গলচণ্ডার গীত, ভূমিকা, পৃ. ২1০। 
১৭ B.C. Bhattacharya, Jaina Iconography, পৃ ৯৭২) শ্রীসংধীভূষণ 


১৮৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শ্রীফংত সংধাভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছেন। “মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি আদিম জাতি: 
এখনও গোধাকে কুলকেতুরূপে (৫০০) পুজা কিয়া থাকে।”৯ এইখানেই 
সব জিনিসটির মূল-সত্যের আভাস পাওয়া যায় বলয়া মনে কাঁর। যে-সকল_ 
আদিম জাতির মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবাই ক্রমে 
ক্রমে নানা ভাবে গোধাফুন্ত হইয়া উঠিয়াছলেন। তাহার পরে আর্য-অনা্ সব 
দেবীই যখন এক দেবা হইয়া উঠিতে লাগলেন তখন গোধা-কুলকেতু-জাতি- 
গুলির দেবীই গোধাসনা গোরীরূপে সংস্কৃত প্রাতমা-লক্ষণে স্থান পাইলেন। 
ব্যাধ কালকেতু এই গোধা-কুলকেতু-জাতিভুন্ত বালয়া মনে কাঁর। যান এই 
জাতির মধ্যে আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তানি স্বাভাবকভাবেই গোধাশ্রতা; সেই. 
গোধাশ্রতা দেবীই কবি-কজ্পনায় রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বনমধ্যে স্বর্ণ 
গোধিকা মুর্তিতে। কালকেতু বনমধ্যে আকস্মিকভাবে ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকিতে 
পারে, সে তাহার কায়িক পারশ্রমেও অপ্রত্যাশিত ধনৈশবর্য লাভ কাঁরয়া থাকিতে: 
গারে। যেরুপেই হোক, অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বর্য-প্রাতপাত্ত-লাভ ঘাঁটলে তাহা যে 
কোনও দেবীর অনঃগ্রহেই ঘটিয়াছে, এই বিশ্বাস আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান. 
কালেও প্রচুরভাবেই দেখিতে পাই। সে-সব ক্ষেত্রে নূতন করিয়া আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে কোনও দেবার প্রতিষ্ঠার ও অত্যন্ত জাঁকজমক-সহকারে তাঁহার পৃজা- 
প্রচারের ইতিহাস বর্তমান কালেও দেখতে পাইতেছি। কালকেতুর ক্ষেত্রেও 
তাহাই ঘটিয়াছল। | 
এদিকে শিয়রেই রহিয়াছেন কালঙ্গরাজ-প্রতিষ্ঠিত কংস-নদঠর তাঁরবর্তী 
‘দেহরা'য় বর্ণাহন্দুগণ-স্বাকৃতা এবং পাঁজতা চণ্ডিকাদেবী; কালঙ্গরাজ- 
প্রতিষ্ঠিত সেই প্রসিদ্ধা দেবী এবং নাঁচ ব্যাধকুলজাত গোধা-কুলকেতু-সমান্বিত 
কালকেতুর আরাধ্যা গোধাশ্রিতা দেবী যে একই দেবা, সমাজে সেই যুগে এই 
সত্যটি বিশেষভাবে প্রচারিত এবং স্বীকৃত হইবার প্রয়োজন ছিল। সেই 
স্বীকৃতির ইতিহাসই দেখি চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানে। সমাজ-জীবনে 
কালকেতু ব্যাধ অর্থবলে ও প্রাতিপাত্ততে এমনভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল যে 
তখন তাহাকে স্বীকৃতি দিয়া*বিরাট সমাজদেহের মধ্যে তাহার স্থান করিয়া 
দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না; তাহাকে যখন সমাজদেহের অচ্ছেদ্য অংশ 
বািয়া স্বীকার কাঁরতে হইল তখন তৎপৃঁজতা দেবীকেও সমাজে প্রচলিত 
মহাদেবীর সহিত অভিন্না বলিয়া গ্রহণ কারতে হইল ৷ গোধা-কুলকেতুর আদিম- 
জাতিগণ-কর্তৃক পুঁজিতা গোধাশ্রিতা দেবী এইভাবে রাঢ়ের একটি বিশেষ 
অঞ্চলের সমাজে ও ধর্মে এক সময়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রচার লাভ করিয়া- 


৯৯ প্রাগুক্ত ভামকা। 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবা ১৮৭ 


ছিলেন। ধকন্তু দসংহবাহনা দেবীর সর্ব অপ্চলে এবং সর্ব সমাজে এত প্রাসা্ধ 
ছল যে এই গোধা-উপাদান দেবীর ক্ষেত্রে আর তেমন কোনও প্রাধান্য লাভ 
কাঁরতে পারে নাই। তাই চণ্ডী-মঙ্গলে দেবীর বনমধ্যে এই গোধিকা-রূপধারণের 
এবং কালকেতুর গৃহে আসিয়া আবার অপরুপ দেবীমুর্ত ধারণ করিবার 
কাহিনাটক মাই দেখিতে পাইতোছি; আর বনের পশুগণের সহিতও দেবার 
একটা উল্লেখযোগ্য যোগ দেখিতোঁছ; অন্যত্র দেবী আমাদের সেই প্রাসদ্ধা 
হরজায়া পার্বত-চাণ্ডকা। পরব কালে আমাদের সাহত্যে এবং শিল্পে এই 
গোধা-সংশ্লষ্টা দেবীর আর কোন উল্লেখ দেখতে না পাইলেও বাঙলা কবি- 
ওয়ালাগণের গানে দেবার এই ব্যাধস নত কালকেতুকে অনুগ্রহ কারবার কাহিনীর 
উল্লেখ দেখিতে পাই-যেমন দেখতে পাই প্রীমন্ত সদাগরকে মশানে দেখা দিয়া 
অনগ্রহ কারবার কাঁহনী।২০ 

চণ্ডা-মঙ্গল কাব্যগীলর ভিতরে ধনপাঁত সদাগরের কাহনীর মধ্যে দেবীর 
আর-একটি রূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইল দেবীর ‘কমলে কামিনী" 
রূপ। ধনপাঁতি সদাগর এবং তৎপর শ্রীমন্ত সদাগর এই উভয়েই সংহল-গমনের 
পথে সমদূ্রমধ্যে 'কালশদহে' দেবীর এই ‘কমলে কামিনী' মাত দর্শন কারিয়াছে। 
সঞ্জোর নাবিকগণ কেহই এই ‘কমলে কামিনী" দেখিতে পায় নাই, সিংহলের রাজা 
আসিয়াও প্রথমে দেখতে পায় নাই। দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় দোখ__ 


কমলেতে কমালনী বাঁস রামা একাকিনী 
গজরাজ ধরে বাম করে। 

ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে 

ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে॥ 
ম্যকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখি 

অপরুপ দেখ আর ওহে ভাই কর্ণধার 
কামিনী কমলে অবতার । 

ধার রামা বাম করে . সংহারয়ে কারিবরে 


উগারিয়া করয়ে সংহার॥ 


৬ 


২০ কাল; বীরকে ধন দিয়ে তুমি, 
আবার গিয়োছলে তার ঘরে --লাল:-নন্দলাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গত 


১৮৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
দ্বিজ রামদেব বর্ণনাকে আরও একট; বিস্তারিত করিয়াছেন__ 


পাকাইয়া কারবরে গর্জে রামা হুহুডকারে 
পোঁখ মন পড়ে মন ভঙ্গে॥ 
খেনে কারিরাজ ধাঁর খেনে পাছারয়া মার 
খেনে খেনে গগনে উতারি। 
ও কাঁ বিস্তারিয়া অত ও কা ধরে মুখ পাতি 
ও কী কি কমলে-কুমারী॥ 
এই ‘কমলে কামিনী'র উপাখ্যান পরবর্তী কালে বেশ জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। ইহাকে অবলম্বন করিয়া যান্রা-পাঁচালী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ‘এই 
যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাঁসনী' গানটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও গ্রাম্য 
গায়কগণের মুখে খুব শোনা যাইত। মধুসুদন ‘কমলে কামিনী" লইয়া সনেট 
'লিখিয়াছেন। পরবর্তী কালের অনেক কবিও এই কাহিনীর কাব্যময় ব্যাখ্যা 
দিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন । 
চণ্ডী-মঙ্গল-বার্ণত এই কমলে কামিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষীর কিংবদন্তী 
অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষমীর মুর্তি অতি প্রাচীন; 
কিন্তু পূর্ব-ভারতে কোন যুগেই ইহার তেমন কোন প্রাসদ্ধি দেখিতে পাই না; 
ইহার প্রসিদ্ধি দক্ষিণ-ভারতে এবং দাঁক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতে। বাঁণজ্যসূত্রে ভারতের 
দাক্ষণ উপকূলে গিয়া বাঙালগণ এই গজ-লক্ষমীর সাঁহত পাঁরচিত হইয়া 
বাস্মত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী-মঙ্গলের এই ‘কমলে কামনী'। 
দক্ষিণ-ভারতে এবং দাঁক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতে গজলক্ষরীর যে মার্ত খুব 
প্রচলিত তাহা হইল এই__সমাদ্েন মধ্যে একটি প্রকান্ড পদ্ম ফুটিয়াছে, তাহার 
উপরে দণ্ডায়মান এই লক্ষরীদেবী; দুই পাশ হইতে দুইটা হস্তী দুইটি হেমকুল্ভ 
শে জড়াইয়া দেবার মস্তকে সালিল-সিপ্টন কারিতেছে। কোথাও শুধু শংড়ের 
দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সলিল সিণ্টন করিতেছে। এই গজ-লক্ষরীর মূল পাঁরকল্পনাটিও 
পৌরাণিক কাবি-কল্পনা হইতে উদ্ভূত বালিয়া মনে হয়। বৈদিক খিলসৃন্ত 
শ্রী-সুন্তের১ ভিতরেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি শ্রীদেবী (বো লক্ষরীদেবা) 


২খগুবেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিলসূন্তস্থ পণ্চদশটি মন্্। 


বাঙলা মঙ্জল-কাব্যে দেবী... ১৮৯ 


নানাভাবে পদ্মের সহিত সংশ্লিষ্টা। পুরাণগ্ীলতেও আমরা শ্রী বা লক্ষরীদেবীর 
সাহত পদ্মের এই সংস্রব বিশেষভাবে লক্ষ্য কারতে পারি। এই শ্রী বা লক্ষী 
সাষ্টরাপণী; সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনীশান্তর প্রতীক-রুপে গৃহীত। এইজন্যই 
‘বিষ্ণুর নাভ-কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মার অবস্থানের কল্পনা। এইজন্য লক্ষী 
- বোঁদক বর্ণনা হইতেই পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলা, 
কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সাললোদ্ভূত; সেইজন্যই কি লক্ষমীর 
সমদ্রোদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে? আমরা বৈদিক শ্রী-সুন্তেই লক্ষ্য কাঁরতে 
পারি, লক্ষ পদ্মা, পদ্মবর্ণা, পদ্মোথ্িতা, আবার “আদ্র । বফ-পদরাণে সমনদ্র- 
মল্থনের ফলে এই শ্রী-দেবীর আবির্ভাবের বর্ণনায় দেখি 

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতা বিকাসিকমলে 'স্থতা। 

্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদ্যাথতা ধৃতপঙ্কজা॥ 


গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়েঃ স্নানার্থমুপতা্থরে ॥ 

দিগ্‌গজা মেহপাব্রস্থমাদায় বিমলং জলম্‌। 

স্নাপয়াণ্টাক্ররে দেবীং সর্বলোকমহেশবরীম্‌ 1১ 
তখন ‘বিকাশত কমলে স্থিতা পদ্মমালাধারণী স্ফুরৎকাল্তিমতী শ্রীদেবী সেই 
জল সেমূদ্রবারি) হইতে উদ্থিতা হইলেন।...তখন গঙ্গাঁদ নদীসমহ বিবিধ 
জলের দ্বারা দেবীর স্নানের জন্য উপস্থিত হইলেন। দিগ্‌গজগণও হেমপান্রস্থ 
[িমল জল লইয়া সেই সর্বলোকমহেশ্বরা দেবীকে স্নান করাইয়াছল। 
আমাদের মনে হয়, এই-জাতীয় কাঁবত্বময় বর্ণনা হইতেই গজ-লক্ষীর 
পারকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষরী-পাঁরকল্পনার বিস্তারেই দেখতে 
পাই, কমলস্থিতা দেবী দুই হাতে করা লযাফয়া খোলতেছেন; একবার তাহাকে 
গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে মুখ হইতে উদগীণর্ণ করিয়া দিতেছেন (গ্রসতা 
বমন্তী)। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি শ্রী-সূত্তে দেবীকে 'পুঙ্কারণীং* বলা 
হইয়াছে।** পপুক্কর' শব্দ গজশনডাগ্রবাচক। আর-একটি পৌরাণিক তথ্যের 
প্রাতও দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরতেছি। প্রাণে অঘটন-ঘটন-পটীয়্ী ববষ্ণু-মায়ার 
প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই দেবা সদেবাসুর-মানন্ষ সর্ব জগৎকে 
গ্রাস করেন, আবার সৃজন করেন। কর্ম-পঢুরাণে দেখি 
$ অনয়ৈব জগৎ সৰ্বং সদেবাসুরমানষম্‌। 

মোহয়ামি দ্বিজশ্ৰেষ্ঠা গ্রসাম বিসৃজামি চাং 


২২ প্রথমাংশ, ৯ম অধ্যায় ৷ 
২০ ন্সার্দাং পুজ্কারণীং পন্টিং ইত্যাদি। 
২৪ পূর্বভাগ, ১। ৩৫, বঙ্গবাসী সং। 


রঙ 


১৯০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ইহাই কি দেবীর গজ-ভক্ষণ এবং গজ-বমনের তাৎপর্য? বৃহদাকার হস্তী কি 
এখানে বিরাট বিশ্বরহ্মান্ডেরই প্রতীক মাত্র? পরবর্তী কালের কবর প্রভীতর 
প্রহোলকার-কাবিতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস দেখিতে পাই। 

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে আসিয়া দেবীর যত প্রকারের রুপান্তর 
দোঁখতে পাই তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর 
লৌকিক রুপান্তর। পৌরাণিক তত্ত্ব, উপাখ্যান, বর্ণনা, কিংবদন্তী 'সামাঁজক 
উত্তরাধিকার-রুপেই মঙ্গলকাব্যের কাঁবগণ অনেকখানি পাইয়াছেন। কাহারও 
কাহারও হয়ত পুরাণাঁদর সাঁহত কিছ: কিছ প্রত্যক্ষ যোগও থাকিতে পারে। 
উমার হমালয়-দ:হিতা-রপে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ্বর শিবের সহিত ত 
তাঁহার বিবাহের আখ্যান মঙ্গল-কাব্যের কাঁবগণ মোটামুটিভাবে কালিদাসের 
কুমারসম্ভব-কাব্যের অনুরূপ ভাবেই বর্ণনা কারয়াছে। উত্তরাধকারসূত্র প্রাপ্ত 
এইসব উপাদান আঁত স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গল-কাব্যকারগণের রচনায় স্থান 
পাইয়াছে-_এইসব উপাদান লইয়া আর পৃথকৃভাবে বিস্তারত আলোচনার 
তেমন কোনও প্রয়োজন দেখিতোঁছ না। লক্ষণীয় নূতন উপাদান হইল সেই 
সেই যুগের মানবীয় উপাদান। মঙ্গল-কাব্যগীলতে দোখতে পাই, কৈলাসবাসী 
যোগেশ্বর শিব ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী ‘মাতাল ভোলা'য় রুপান্তারত হইয়াছেন; 
দেবীও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমধ্যাবত্ত পারবারের বেকার মাতাল বৃদ্ধ স্বামীর স্‌খ- 
দুঃখের ভাগনী বঙ্গবাঁসনী দাঁরদ্য-লাস্থিতা 'ঘরণী"। হর-গোঁরীর এই লৌকিক 
রূপান্তরের আভাস বিভন্ন যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই রহিয়াছে; কিন্তু 
সেখানেও দেবীর স্বাম-পাত্র-কন্যা লইয়া ঘর-সংসার লোকক গৃহচিন্রকে 
অবলম্বন কাঁরয়া চিত্রিত হইলেও সেখানে দেবী এমনভাবে “দিন-আনে দিন-খায়'- 
পর্যায়ের নিম্নমধ্যাবত্ত সংসারের সুখদ:ঃখজালে জড়াইয়া পড়েন নাই । সংস্কৃত 
বর্ণ নাগুলৈর ভিতরে মনে হয় সামায়কভাবে দেবী লৌকিক জালে বদ্ধ হইয়া 
পাঁড়লেও তাঁহার কৈলাস গমনের সম্ভাবনা একেবারে লডুপ্ত হইয়া যায় নাই; 
‘কন্তু বাঙালী কাঁবগণ স্থানে স্থানে দেবীকে এমনভাবে বাঙলাদেশের ভাঁড়ার- 
উঠান-রান্নাঘরের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে সেখান হইতে ম্ন্তিলাভ 
কারয়া পুনঃ কৈলাস প্রবেশের বহ়ঁঝ আর কোনও পথ নাই। 

মূকুন্দরামের চণ্ডা-সঞ্গলে পৌরাণিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই দেবীর এই 
মানবায় রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। ‘বাপের ঘরে’ যাইবার অননমাত 
চাহিয়া সতীরূপে দেবী শিবের নিকট যে নতি জানাইয়াছেন তাহার ভিতরেই 
বাপের-বাঁ়িমুখী বাঙালী মেয়ের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী বকে 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৯১ 


দূর কর অপরাধ পুরহ মনের সাধ 
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥ 
পৰ্ব্বত কন্দরে বাঁস নাহি পাট পড়সী 
সমন্তে িন্দূর দিতে সখা। 
একদিন কোথা যাই যডড়াইতে নাহ ঠাঁই 
° {বাধ মোরে কৈল জন্ম দুঃখী 0২৫ 
কয়েক বংসর একাঁদক্রমে স্বামীর ঘর করিয়া সেই করুণ আকুঁত-_মায়ের 
রন্ধনে খাব ভাত! যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্য মাত, লক্ষ্য এ মায়ের হাতের রা্নাটুকু। 
আবার মায়ে-বিয়ে যেখানে কলহ লাগিয়াছে সেখানেও একেবারে বাঙালী ঘরের 
চিন্র। সতা দেহ ত্যাগ করিয়া উমারুপে গিররাণী মেনকার ঘরে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। বৃদ্ধ শিবের সাঁহত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে । হর-গোঁরীর বিবাহে 
বাঙালী স্ব্ী-আচার মেনকা ছুই বাঁক রাখেন নাই ;** প্রাতবেশিনীগরণকে 
লইয়া 'জলসহা'র অনুষ্ঠানও বাধমত পালন কারয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পরে 
বৃদ্ধ জামাতা বাবাজীর আর শ্বশনর-গৃহ হইতে নড়িবার চাঁড়বার কোনও লক্ষণ 
দেখা গেল না। নড়িয়া চাঁড়য়া লাভই বা কি, নাঁড়িলে চাঁড়লেই ত আবার ছে'ড়া 
ঝাল লইয়া ভক্ষায় বাহির হইতে হইবে। পার্বতাঁও বাপের বাড়ি মহা আনন্দেই 
আছেন, দিন-রান্র পাশা খোয়াই চলিয়া যায় । কিন্তু গরীব মা-বাপ আর কত 
দিন পারে? তা ছাড়া জামাই বাবাজী ত আর ঠিক একা নহে, সঙ্গে ত আবার 
কিছ; ভূত-প্রেত তাল-বেতালও রহিয়াছে। তদ:পাঁর জামাইয়ের আবার একট: 
নেশার অভ্যাস আছে, ভাঙের খরচটাও *বশর-শাশুড়ীর উপর দিয়াই চলে। 
মেয়েও শুধ যে বাপ-মায়ের ঘর জ:ড়িয়াই আছে তাহা নহে, দিন-রাত বাঁসিয়া 
পাশাই খোঁলবে, ঘরে একা বৃদ্ধা মা পারে না দেখিয়াও তৃণগাছি ছিশড়য়া ভিন্ন 
করিবে না। সংসার যখন প্রায় অচল হইয়া উঠিল এবং শরীরও যখন আর চলে 
না তখন মা মেনকাকে কন্যার প্রতি কিছ? ককশবাণী প্রয়োগ করিতেই হইল- 
তোমা বিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল। 
ঘরে জামাই রাখিয়া প্যাষব কত কাল॥ 
দুগ্ধ উ্থীলতে গৌরী নাহি দেহ পানি। 
সখা সঙ্গে খেল পাশা দিবসরজনী॥ 
দারিদ্র তোমার পাঁত পরে বাঘছাল। 
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥ 


২৫ কাঁলকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ 
পাহাদার হর-গোঁরীর ‘শয্যা তোলনী'রও চমৎকার বর্ণনা দোখতে 
॥ $ 


১৯২ ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


প্রেত (ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ। 

দিন কত নাকি কনা দিব ভাঙ্গ॥ 

রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত। 

ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত ॥-_ মনুকুন্দরাম 
কিন্তু মেয়েও বেশ কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিবার মেয়ে, ছাড়িয়া কথা বলবার 
চনহ! {তান নিজের অংশের জমা-জমি ভাগ-বাঁটারাও বেশ তবাঝেন।_ 

এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন। 

ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন॥ 

জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমি দান। 

তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ধা ধান! 

রান্থিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা। 

আজ হইতে তোমার দুয়ারে দিন; কাঁটা॥ 
এই বলিয়া গৌরী কোপে ও আঁভমানে ঝলকে ঝলকে লোচনের লোহ' 
বহাইয়া দিয়া বৃদ্ধ স্বামী লইয়া মায়ের ঘর ছাড়িয়া চলিলেন। ইহার পরে 
.. মাতাল বেকার অলস বৃদ্ধ স্বামী লইয়া দেবীর দুঃখ-দারিদ্রযের ঘর-করনা_ 
সে-সব চিত্র একেবারেই আমাদের দৈনান্দন ‘কষ্টের সংসারে'র চিন্র। 
বাহির হইতে ইচ্ছা করে না; এদিকে সোঁদনকার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল যে তৎ- 
পুর্বাদনের 'উধার শহধতে'ই খরচ হইয়া ?গয়াছে তাহা ত ভোলানাথের জানবার 
কথা নহে; তিনি সকালবেলা উঠিয়াই খোশমেজাজে ‘গণেশের মাতা'কে একট; 
ভাল-অভাল রান্নার ফরমাশ কাঁরলেন; এই রান্নার পদ-প্রকরণের 
নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এতই রসাল যে আমরাও তালিকাটি উদ্ধৃত 
কারবার লোভ সম্বরণ কারতে পারিতেছি না।__ 

আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত। 

নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত॥ 

সৃকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর। 

কুমড়া বার্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥ 

নিয়া কাঁটাল-ীবচি সার গোটা দশ। 

ফুলবাঁড় দিবে তাহে আর আদা-রস॥ 

কট: তৈল "দয়া রান্ধ সারষার শাক। 

বাথুয়া ভাজিয়া তৈলে কর দৃঢ় পাক॥ 

রান্ধিবে মুসুরি ডাল দিবে টাবা-জল। 

খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥ 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৯৩ 


ঘৃত জরা সন্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ 

কাট সন 
শিব ঠাকুরের কিণ্িৎ নেশার মৌতাতে দেবী রান্নার ফরমাশ ত বেশ 
পাঁরপাটিভাবেই পাইলেন; কিন্তু তানি ত আর কৈলাসের দেবী নন, সৃচ্টি- 


কারিণী বিশ্বজননীও নন, তানি হইলেন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে যে-সব 


'রমেশের মাতা’, 'পরেশের মাতা’, যোগেশের মাতা' রহিয়াছেন তাঁহাদেরই 


অন্যতমা ‘গণেশের মাতা'। তিনি কাটাছাটা জবাব দিলেন 

রন্ধন কারতে ভাল বাললে গোঁসাই। 

প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই॥ 

আকার মত যাঁদ বান্ধা দেহ শুল। 

তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল॥ 
অতঃপর স্বামী-্রীতে গৃহকলহ বাঙালীর গৃহে যে রুপ ধারণ করে 
শ্রীশ্রীকৈলাসধামেও সেই রূপই ধারণ করিল। 

দেবীর এই লৌকিক রূপের চরম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে রামেশবরের 

“শিবায়ন’ কাব্যে। শিব ভিক্ষা করিয়া িরিতেছেন, বাঁড়র নিকটে আসিয়া 
'বুড়ানাভখারা" বিষাণে ফু দিলেন; 'হাভাতে ঘরে'র পেট-টিংটিং দুই ছেলে 
কার্তক-গণেশ, বাপ ভিক্ষা হইতে ফিরিয়াছে ব্াীঝতে পারয়াই কিণ্িৎ 
খাদ্যলোভে ছুট দিল। রোজ এই সময়ে ভিক্ষার জিনিস লইয়া এক কলহ- 
কোন্দলের পালা দেখা দেয়; সুতরাং 


কৈর নাই কোন্দল কোঁপিবে শুলপাণি॥ 

অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে। 

তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে॥২ 
কিন্তু ক্ষধত বালকেরা কি আর এইসব বিনয়-বচনে কর্ণপাত করে? তাহারা 
ধা ছা ভি 


হাত দিয়া তাহার গজমুখে মুঠি মুঠি খাবার গিলিতেছে। তখন অতি 
স্বাভাবিকভাবেই “কার্তিক কান্দেন করাঘাত কর্যা বুকে'। ইহা ত প্রায় নিত্য- 


২৭ শ্রীযোগিলাল হালদারের সংস্করণ । 
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নৈমিত্তিক ব্যাপার_তজন-গজন, মারধর করিয়া কিছু লাভ নাই; তাই 
দূর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন। 
কার্তিকের করে কিছ দাও বাছাধন॥ 
{বনয় মায়ের বুঝ্যা বিনায়ক শুর। 
কিছু দিল কার্তকে কোন্দল হৈল দুর॥ 
শিব হাজার হোক বুড়া মানুষ, ঝুলি কাঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া 
'পাঁড়য়াছেন। শিবকে বসিতে আসন দিয়া গণেশের মা পাখার বাতাস কাঁরতে 
আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাখার বাতাসে কি আর 'বুড়াশিবের' শ্রান্তি যায়? 
শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কী। 
ফারু উড়ে ভাঙ্গ বিনা ভেক্কা হয়্যাছি॥৷ 
ঘরে ছিল ঘোটনা মূষল গেল ফাট্যা। 
দিন দুই দানবদলনী দেহ বাট্যা॥ 
কিন্তু মায়ের পক্ষে দানব দলন করা অনেক সহজ, তাহাতে মায়ের উৎসাহও 
আনিচ্ছা। সুতরাং 
পার্বতী বলেন আর পার নাই যাও। 
পোড়া ভাঙ গুড়া সিদ্ধ ফাঁক কর্যা খাও 


গিরিশ বলেন গোরা গঢ়ড়া সিদ্ধি আছে। 

গুড়া খায়্যা বুড়া মানুষ পড়্যা মার পাছে॥ 
বালয়া বুড়ামানূষ দেবীর নিকটে নানাভাবে অনুনয়-বনয় কাঁরতে লাগিলেন, 
এবং পার্বতাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে 'ভার্যার পরম ভাগ্য ভাঙ্গ যার ভর্তা" 
এবং স্বামীর কথার উপরে 'মুখসাট মার্যা' কথা বলা স্ত্রীর পক্ষে নিতান্তই 
অশোভন । তখন দেবী আর কি করেন? 

হরবাক্যে হৈমবতাঁ হাসে খল খল। 

গোরা গর্গর হত্যে গড়াইল জল 

গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা ভিজাইয়া তাকে। 

মাহযমার্দনী বাট্যা দিল মৃহূর্তেকে॥ 

হিণ্ডীর সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডা ভর্যা। 

শিব তাকে ছাকে বাপে-পোয়ে বস্ত্র ধর্যা॥ 
কারয়া দিবার জন্য পগরীশের 'ঝি'র প্রাত আদেশ হইল। দেবা রান্না কারলেন; 
বাপে-পোয়ে তিন জনে খাইতে বাঁসলেন। দেবা খাবার দিতেছেন, কিন্তু পারিয়া 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৯৫ ₹ 


উঠিবেন কেন? এদিকে কার্তকের 'ষড়ানন” গণেশের এক; সুতরাং দুই পুত্রের 
সাত মুখ_স্বামীর পণ মুখ একুনে বারখানি মুখ 

তিনজনে একেবারে বারমনুখে খায়। 

এই দিতে এই নাই হাড় পানে চায়! 


*  সুন্্তা খায়্যা ভোস্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে। 
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রদ্রমৃর্ত ডাকে॥ 
কার্তক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা। 
হৈমবতা বলে বাছা ধৈর্য হৈয়্যা খা! 
মায়ের কথা শুনিয়া কার্তিক ধৈর্য ধারণ কারয়া মৌনী হইয়াছল-কিন্তু শিব 
পিছন হইতে কার্তিককে উস্কানি দিতেছিলেন এবং মায়ের বাক্যে, কি জবাব 
দিতে হইবে তাহাও পিছন হইতে শিখাইয়া দিতোঁছলেন। সুতরাং কাতিকি 
বলিয়া উঠিল__ 

রাক্ষস ওুরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। 

যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে॥ 
পুত্রের উক্তি শুনিয়া মা রাগিলেন না; হারার বৈভাদ দিতে না 

দিতে নিতে গতায়াতে নাহ অবসর 

শ্রমে হৈল সজল: সকল কলেবর 


হরবধূ অম্লমধ্দ দিতে আর বার। 
খাঁসল কাঁচাল কুচে পয়োধর ভার 
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ। 
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হইল শেষ॥ 
স্বাম-পত্রের খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজে খাইতে বাঁসলেন। মায়ের সেই 
খাইতে বসার মধ্যেও কাব রামেশ্বর বঙ্গা-পল্লার জনৈকা ‘গণেশের মা'র সমবয়সী- 
দের বা সহচরাঁদের লইয়া পা ছড়াইয়া বাঁসয়া গল্পে-গন্জবে হ্ৰাস্য-কৌতুকে 
আস্তে আস্তে গ্রাস তুলিবার চিত্রাট ভুলিতে পারেন নাই। 
সহচরা সঙ্গে কার পসারিয়া পা। 
গ্রাস গড়ে গারসুতা গণেশের মা॥ 
মধ্যখানে মহামায়া সখী সব পাশে। 
অন্নমূখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে 
একদিন সকালবেলা বুড়াশিব 'রামরস' পালে 
নেশায় বদ হইয়া আছেন, ‘ আজ আর 'ভিক্ষায় বাঁহর হইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু 


নেশায় মিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় কি? ‘ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ। 
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নিত্যকারের সেই তি্ত বাক্যবাণে বুড়ার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বাঁললেন, 
'কালিকার কিছ: নাই উড়াইলে সব?’ এ-কথায় দেবী অপমানিতা বোধ কাঁরলেন; 
[তিনি বাললেন, তানি “ভিক্ষুকের ভার্যা' হইলেও ছোটলোকের ঝি নন, তান 
‘ভূপতির বি" সুতরাং সংসারের (জিনিস এদিক-ওদিক কারবার অভ্যাস তাঁহার 
নাই_দয়াছিলেন যত ধন লেখ্যা-কর্যা নেও।' নিরক্ষর বুড়া ভিখারী জীবনে 
কোনদিন লেখাপড়ার ধার ধারেন নাই; তিনি একট; 'রামরস' পান ফরেন আর 
হরিনাম গান করেন।__ 

বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার। 

বসুমতী পাতাল গিয়াছে কতবার 

লেখাজোখা জান নাই রামরস খায়্যা। 

হয়্যাছি অজরামর হারগুণ গায়্যা॥ 

মোকে মিথ্যা লেখাজোখা মনে মনে কর। 

ঠেক্যাছি তোমার ঠাঁঞ ঠেঙ্গাইয়া মার 

ক্ষমা কর ক্ষেমাঙ্করী খাব নাই ভাত। 

যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ॥ 


পার্বতী বলিলেন, “এখন ত ভাঙ-ীসদ্ধির নেশায় জমিয়া আছ--ভাতের আর 
দরকার নাই, নেশা ভাঙিলেই তো আবার দুটি কিছু খঃটিয়া খাইবার দরকার 
হইবে। তা ছাড়া, নিজে না হয় বুড়ামানুষ, একদিন খাবার না হইলেও চাঁলবে; 
বাপের কাছেই যে দুই ‘পো’ বাঁসয়া আছে, তাহারা ত একট; পরেই ক্ষুধা হৈলে 
_ কবে মোকে খাইতে দে না গো’; তখন আমি কি উপায় করব?” প্রসঙ্গত 
মহামায়া একথা আঁত স্পম্টভাবেই জানাইয়া রাখলেন যে তাঁহার নিজের কিন্তু 
আর কারবার কিছুই নাই; কারণ__ 
ডাকিনী ডিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ। 
ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ 
 বান্ধা দিতে বাঁক নাই দিতে নাই দাতা। 
জঠর আনলে, বলে জগতের মাতা 
এখানে ‘জগতের মাতা" শব্দের অর্থ হইল দুনিয়ার দরিদ্রের ঘরের সাধারণী-কৃত 
মাতা। 
অতএব শেষ পর্যন্ত ছেণ্ড়া-ফুটা তাঁলমারা ঝ্ালাটি কাঁধে করিয়া বুড়াশিবকে ' 
আবার বাহির হইতে হয়। এদিনে 'কন্তু ভিক্ষায় অনেক কিছু মিলিল; শুধু 
চাল-ডাল নয়, ধন-রত্বও । বাড়িতে আসিয়া ‘বুড়া’ যখন ব্যালটি পার্বতীর সামনে 
হাসিয়া রাখলেন তখন পার্বতী সুখী হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'বাস্মিতা 
এবং ভীতাও হইলেন। এত ধন যে ফোঁটাকাটা হাঁরনাম-করা বুড়া ভিক্ষা কাঁরয়াই 
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লাভ করিয়াছেন তাহা পার্বতীর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না; তাই__ 
সুন্দরী সুধান শিবে সত্য বল শুলী। 
কারে মার্যা ধন হর্যা পুরাইলে ঝুলি॥ 
গলা ভর্যা মালা যার কপাল জন্ড়্যা ফোঁটা। 
দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলা-কাটা ৷ 


বৈষ্ণব বলাও বিপরীত কর কাজ। 
ধর্ম নাশ আর হাস নাই বাস লাজ॥৷ 
কঠোর দারদ্র্ের মধ্যেও এইটনকু ধর্মবোধ বঙ্গ-পল্লীর ‘গণেশের মা'র পক্ষে 
স্বাভাবক এবং সঙ্গতই হইয়াছে। 
এইভাবেই চলে দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতকের 
বঙ্গপল্লার হর-পার্বতীর সংসার। কিন্তু এইভাবে শুধু উগ্চবৃত্ততে আর কত 
দিন চলে? ছেলে দুইটি বাড়িয়া উঠিতেছে, অন্যান্য পোষ্যও কিছ; বাড়িয়া 
যাইতেছে । অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী একাদিন বৃদ্ধ পাঁতকে বলিলেন--চষ 
ভ্রিলোচন চাষ চষ ত্ৰিলোচন ৷’ শিবের এই চাষ করিবার প্রসঙ্গ অবশ্য অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই দেখিতে পাই। যজুর্বেদে ভাগনী আম্বকাসহ যে রূদ্রের উল্লেখ 
পাই সেখানে রুদ্র ও অম্বিকা উভয়েই শস্যের সঙ্গে যুক্ত । বাঙলা "শুন্য-পদ্রাণে' 
শিবের চাষ চাঁষয়া 'বাবধ রকমের ধান ফলাইবার ‘বিস্তৃত বর্ণনা পাই। এখানে 
?শবকে চাষের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে ভৃত্য ভীম। কিন্তু বিদ্যাপাত-রচিত 
পদে দেখি দেবীই শিবকে চাষ চাষতে বালতেছেন। এই বর্ণনার সাহত রামে*বরের 
বর্ণনার মিল আছে।__ 
বের বোর অরে সির মো তোয় বোলো 
িরাষ কারঅ মন লাই। 
বন্দ সরমে রহহ ভিখিএ পএ মাগিঅ 
গুন গৌরর দুর জাই॥ 
{রধন জন বোল সবে উপহাসএ ৪ 
নহি আদর অনুকম্পা। “ 
তোহে সির পাওল আক ধূথুর ফুল 
হার পাওল ফুল চম্পা॥ 
খটগ কাট হরে হর যে র'ধাওল 
ন্রিসূল তোঁড়অ কর; ফারে। 
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ 
পাটএ সুরসাঁর ধারে 1২ 
২ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মি ও শ্রীবিমানাবহারী মজমদার-সম্পাঁদত, বিদ্যাপাঁত। 


a 


১৯৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বারে বারে হে শিব, তোমাকে আমি বাল, মন দিয়া কৃষি কর। বিনা লজ্জায় 
তুমি ভিক্ষা মাগ, গুণ-গোঁরব দূরে যায়। নির্ধন বালয়া সকলে উপহাস করে, 
আদর-অন্দকম্পা করে না; তুমি শিব পাইলে আকন্দ ও ধূতুরা ফুল, (আর) 
হরি পাইল চাঁপা ফুল৷ হে হর, খট্রাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া 
কর ফাল; ধররন্ধর বৃষভকে হল লইয়া জুঁড়য়া দাও_সুরেশ্বরীর (গ্গার) 
ধারায় পাট কর। 
যাহা হোক, রামেম্বরের শিবায়নে দেখি, একদিন নয়, দুদিন নয়_এখন দেবী 
নিত্যই সময় সুযোগ মত 'নরমে গরমে’ এই চাষের পরামর্শ দিতেছেন, নতুবা 
আর যে উপায় নাই। শিবও কথাটা ভাবিয়া দোখলেন, কিন্তু ঠিক মন সরে না; 
দরিদ্র হইলেও দেবতার জাত (্াহ্মণ?)_চাষ করাটা কি শোভন হইবে? 
দেবীকে শিব বললেন 

বলি বিলক্ষণ কিছ শুন শৈলসূতা। 

দেবতার পোত-বাত্ত বড়ই লঘুতা॥ 

ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল আঁকিণ্ণন পণে। 

চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥ 
তাহা ছাড়া ‘শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর’; কিন্তু কাজে তত সহজ নহে। 
কারণ__ 

চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব। 

মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যাপ ক্ষেতে হব॥ 
ভাল চাষ করিলেই ভাল ফসল ফাঁলবে এমন কথা নাই, 'শুখা হাজা'র ভয় 
আছে। তাহার পরে ‘গরীবের ভাগ্যে যাঁদ শস্য হয় তাজা’ তখন আবার 'রাজা' 
(ভূম্যাধকারী) আছেন, রাজার সঙ্গে আবার তাঁহার 'কায়েত'ও আছেন। সুতরাং 
দেবীর নিকটে শিবঠাকুর অন্য কোনও ব্যবসায়ের বৃদ্ধি চাঁহিলেন। দেবী 
বলিলেন, আর ব্যবসা আছে বাণিজ্য, তাহাতে দুইটি জিনিস না হইলেই নয় 
একাঁট 'পঠুঁজি' পেনা্জ), অপরটি প্রবগ্না-বুদ্ধি; ইহার একটিও 'শিবঠাকুরের 
মাই তাই বণিজ তাহার পক্ষে সম্ভব নয শ্বিতায় ব্যবসায় আছে '্রাজসেবা, 
'সেব্য' জাতির পক্ষে তাহাও অসম্মানের; সুতরাং চাষই শিবের পক্ষে একমাত্র 
সম্ভাব্য বৃত্তি । শিব বলিলেন, চাষের জন্য অনেক কিছু যে চাই, তাহার যোগাড় 
হইবে কিরুপে? দেবী বাঁললেন-_ 

দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কাল। 

গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গলের ফালি॥ 

ঘাত কর্যে তারে লয়্যা পাতাইবে শাল। 

শল ভাঙ্গ্যা সাজসজ্জা গড়াইব কাল॥ 
এই পবশাই' মূলে শবশ্বকর্মা" বটেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ইনি বাঙলাদেশের 
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“গণেশের মা'র প্রাতবেশী “বশাই কামার"_যাহাকে বলিয়া-কাহিয়া সম্প্রাত 
বিনা মজুরীতেই হাল গড়াইয়া লওয়া যাইবে বলিয়া গণেশের মায়ের বিশবাস। 
এতক্ষণ গৃহিণীর ব্রোক্ষণীর) উপদেশ-পরামর্শ শিবঠাকুর মন দিয়াই শানতে- 
ছিলেন; কিন্তু 'শূলভঙ্গ শীনয়া শিবের হৈল কোপ ৷’ কিন্তু কোপ করিলে কি 
হইবে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাবেই রাজি হইতে হইল। ?শবঠাকুর তাঁহার বাহন 
বৃষাঁট লইয়া এবং শৃলপাঁণর শুলের দ্বারা তৈরা লাঙ্গল লইয়া হরিনাম কাঁরতে 
কাঁরতে চাষে চাঁললেন-__ 

চাঁলল চণ্চল বৃষ চণ্ডী রন চায়্যা। 

হরষেতে যান হর হরিগুণ গায়্যা ৷ 


জমি কিছু পাওয়া গিয়াছে কোচ্‌-পাড়ায়_নিজেদের গ্রাম হইতে তাহা 
অনেক দূর। শিব সেই কোচ্‌-পাড়ায়ই চলিলেন চাষ চাঁষতে। শিব যখন বাঁড় 
ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য চললেন, তখন_ 
ত্রপুরা বলেন তবে আস গিয়া প্রভু । 
ছাল্যা দুটীর তত্ত্ব লইও কভু কভু॥ 
শিব বলে সম্প্রাত সে কথা রাখ হাতে । 
আকাশ ভাঙ্গিল শদন্যা অম্বিকার মাথে॥ 


শঙ্কর চাষের জন্য চালয়াছেন দেবীঁচকের (রামেশ্বরের মোঁদনীপুরে কৃষি- 

অঞ্চল এখনও ‘বিভিন্ন ‘চক’ নামেই পাঁরচিত) দিকে, কারণ এইখানেই 'হারহর' 
{শিবের সংসার চাঁলয়া যায় এমন ‘কিছু চাষ-জমি দেবোত্তর 'লিখিয়া দিয়াছেন। 
বাড়তে থাকিতে হইবে অন্নহীন গৃহে দুইটি নাবালক পত্র লইয়া একা 
গোরীকে। শিবঠাকুর বৃদ্ধ হইলেও গৌরী যে এখনও অল্পবয়স্কা কুলবধ; 
{শবের অন.পাস্থাততে ভিক্ষায় বাহির হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। শিব 
বলিয়া গেলেন, ধরাধর-সুতা ধান্য ধার কর তুমি’; কিন্তু ‘পার্বতী বলেন প্রভু 
পার নাই আমি; কারণ কর্জের অনেক লেঠা; “মদ্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা 
থাকে ঘরে। ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে॥” পাওনাদার যখন-তখন আঁসয়া 
হানা দেয়, দায় সামলাইতে হয় মেয়েদের; তাহারা বাহিরে আসিয়া কথাও বলিতে 
পারে না, ঘরের কোণে ল:কাইয়া থাকিয়া ছেলের মুখে পাওনাদারের সঙ্গে কথা 
বলিতে হয়। তাহা ছাড়া 

কুবেরের কাছে পূর্বে লেঠা আছে মোর। 

কতবার ক্লোধিয়া বল্যাছে খণচোর ॥ 


এই 'কুবের'কেও সোজা ধন-দেবতা বলিয়া গ্রহণ কারবার প্রয়োজন নাই, হীন 
গ্রাম্য লাশ্ন-কারবারী- হয়ত “বিশাই কামারে'র কাছাকাছি বাঁড়। মোটামুটি 


২০০ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


গোরাীর একা একা বাড়ি থাকবার কোনও দিক্‌ হইতেই ইচ্ছা নাই; {তান স্পষ্ট 
বলয়া বাঁসলেন_ 

ভাল যাঁদ চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে। 

বাপ-নেওটা ছাল্যা আম নারব পত্যাতে॥ 

ছটফট্যা ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর। 

দশ হাতে ধুমধাম দিবে অতঃপর॥ 4 
কিন্তু কোনও কথায়ই কিছ ফল হইল না; দেবীকে একা ঘরে রাখিয়া শিব তাঁহার 
অনন্চর ভীমকে লইয়া দেবীচকে চাষের জন্য চলিয়া গেলেন। 

বুড়া শিব ও অনূচর ভীমের পরিশ্রমে ও যত্বে দেবীচকে ফসল ভালই 
ফলিয়াছে; শিব জমি ছাড়িয়া আর বাড়তে আসলেন না। এদিকে দেবী একা 
আনিবার চেষ্টা কারলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। শেষে দেবী 
বাগ্‌দিন'রুপ ধারণ করিয়া শিবের ফলন্ত শস্যের ক্ষেত্রে গিয়া মাছ ধারতে আরম্ভ 
কারলেন। শিব বাগাঁদনীর ভোলে পাঁড়লেন, ইহা লইয়া হর-পার্বতাঁর 'কাণ্টি 
আদিরসাত্মক লীলা দৌখতে পাই। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত শিব বাঁড় ভারলেন; 
শিব-শবানীর মিলন হইল। 
শিব এবারে দেবাঁচকের চাষা শিব, ক্ষেতে ভাল ফসল ফলিয়াছে; শিবানীর 

বহুদিন পরে মনে একটা শখ জাগিয়াছে; তানি স্বাম-সোহাগের উপরে নির্ভর 
করিয়া আব্দার জানাইলেন__ 

দ:ঃখিন'র হাতে শঙ্খ দেহ দুট বাই। 

কৃপা কর কান্ত আর 'কছড চাই নাই॥ 

লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই। 

হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥ 

তুল ডাটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর। 

শঙ্খ দিলে প্রভুর পদুণ্যের নাহি ওর॥ 
বি দামী শিব বড় ড়া পরানের মধ্যে আর কোনও সহান;- 


শণ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসূতা। 
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা॥ 
গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা। 
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কাঁড় সোণা॥ 
ভাত নাই ভবনে ভর্তার ভাগ্য বাঁকা। 
মূল খাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাঁখা॥ 
পরত্াধ্যানের এই ভাষা ও ভঙ্গি বঙ্গীয় বৃদ্ধ চাষীর উপযুক্ত বটে; কিন্তু 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ২০১ 


পার্বতীর মনে রূঢ় আঘাত লাগল-_অপমানে আঁভমানে দেবা রন্তবর্ণা হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু বাঙালীর ঘরের বধু, রাগ করিয়া আর কোথায় যাইবেন? শেষ 
পর্যন্ত সেই বাপের বাঁড়! পার্ব তাও সেই বাপের বাঁড়ই চাললেন। শেষে অবশ্য 
{শব নিজেই শাখার সাজিয়া গৌরীর বাপের বাঁড় গিয়া গৌরীকে শাঁখা পরাইয়া 


. আসিয়াছলেন। 


এই কাঁহনীটর উপরে আরও লৌকিক রস ঘনীভূত কাঁরয়া তুলিয়াছেন 

কাঁবওয়ালা রামজী দাস। সংসারের দঃখ-দারিদ্র্য আক্ষোভ-বিক্ষোভের আলোচনা 
ভাল জমে মামায়-ভাগনায় বাঁসয়া। ভাগিনা নারদ 'গিয়াছেন মামা শিবের বাঁড়; 
গশব ভাঁগনাকে একান্তে নিরালায় পাইয়া মনের ক্ষোভে বালতেছেন_ 

আমার হলো একি দায়, তোর চাষা মামী শাখা চায়। 

বুঝে না অবোধ নেকা ধরে দুটা পায়॥ 

কার্তিক গজানন, ছেলেরা দু'জন, 

ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে কান্দে সর্বক্ষণ, 

ভাত না পেলে বাবা বলে দগম্বরকে খাবলে খায় ॥ 

তোর চাষা মামী সদা মোরে বলে কুবচন, 

সে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় ভ্রিলোচন, 


আম কাঙ্গাল ভ্রিলোচন, কোথা পাব ধন, 
ক দিয়ে {কিনে শাঁখা দিব রে এখন, 
(আমার) সম্ভাবনা ছে'ড়া তেনা বাঘের ছালা পার গায় ॥৯ 
আমরা রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে দেবীর লৌকিক রুপান্তরের চিত্র একট; 
িস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত কাঁরয়া দেখাইলাম। রামেশ্বর অবশ্য তাঁহার কবিকল্পনায় 
দেবার লৌকিক রূপের মধ্যে ?িপ্চিৎ স্থূলতারও আমদানী কাঁরয়াছেন। রামকষ 
কবিচন্দ্র 'আয়যগণ'কে দিয়া হর-পার্বতীর বর-শষ্যা এবং শয্যাতোলনা-উপলক্ষ্ে 
আদিরসাত্মক স্থূল রাঁসকতাও বাদ দেন নাই। তাঁহার ‘শিবায়নে' আরও দেখ, 
কুমার অবস্থায় নির্জন কুঞ্জে গিয়া শিবের আরাধনার জন্য দেবসুমাজে 
চরিত্র সম্বন্ধে কানাকানও দেখা 'দিয়াছল এবং সেই অপবাদ স্থালনের জন্য 
মধ্যযুগের অন্যান্য বাঙলা-কাব্যের নায়িকাগণের মত পার্বতীকেও বালতে দেখ, 
কাল মোর দিহ বিভা আজ কর জ্ঞাঁতসভা 
বাহুশ্দদ্ধা হইব সংপ্রাত॥ 
'কিন্তু একটা জানিস লক্ষ্য করিতে হইবে, দেবীকে আমাদের সুখ-দঃখ-অভাব- 
আঁভিযোগ-ভরা দৈনন্দিন সাংসারিক জশবনের সাহত যতটা সম্ভব য্ত করিয়া 


২ প্ৰীপ্ল্লচন্দ পাল-সম্পাদিত, প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান, কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 


ভারতের শস্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেখিবার চেষ্টা আমরা এই যুগে আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য করিতে পারি। 


দেবীকে ব্যাবহারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব জড়াইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই A 
গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক কিংবদন্তী ও উপাখ্যান। মা যে কন্যারুপে 'রামপ্রসাদের 


বাঁধলে বেড়া এই কিংবদন্তাঁর পশ্চাতেও এই মনোভাবেরই আঁভব্যান্ত দেখিতে 
পাই । আমরা রামে*বর আর রামকৃষ্ণের শিবায়নে দেবার শাঁখা পাঁরবার উপাখ্যান 
দেখিতে পাই ৷ এই উপাখ্যান টুকরা টুকরা হইয়া চৈত্র-মাসের গাজন গানের মধ্যে 
দেখা দেয় । পূর্ববঙ্গের চৈত্রসংক্রান্তির নীলপুজা-উপলক্ষেও এই উপাখ্যান আমরা 
গাঁত হইতে শানয়াছি। সববশ্রেণীর বাঙালী নারীর আদরের বস্তু শাঁখা-সন্দূর; 
খিনি বাঙালীর দেবী হইবেন তিনিও অবশ্যই শাঁখা-সিপ্দুরপ্রয়া হইবেন। এই 
মনোভাব হইতেই ক্ষারগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা পরিবার 
" স্নিগ্ধমধুর উপাখ্যানটি গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কাঁব তরু দত্ত উপাখ্যানাটকে অবলম্বন 
কাঁরয়া ইংরেজিতে একাঁটি চমৎকার কবিতা রচনা করিয়াছেন, কাব সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত-কতৃক তাহার বাঙলা অনুবাদটিও স্বাদ্য। উপাখ্যানাট সংক্ষেপে এই-_তখনও 
ঠিক প্রভাত কাটিয়া বেলা হয় নাই; সোনার আলোমাখা গ্রাম্য পথ ধরিয়া হাঁকয়া 
যাইতোঁছল একটি শাঁখার-শাঁখা চাই, চাই শাঁখা'। কাছে 'থানসেরা' দীঘর 
ঘাট; ঘাটে স্নানের জন্য চাঁলয়াছিল অপর্বা সুন্দরী একটি রমণী; শাঁখারির 
শাখা চাই’ ডাকে সাড়া দিল সেই রমণণ। শাঁখারি তাহার কোমল সুগঠিত দুই 
হাতে পরাইয়া দিল মনোমত দুইগাছি শাঁখা। রমণী শাঁখা পিয়া অদূরের একটি 
মন্দির দেখাইয়া বলল, সেইখানে তাহার বাড়ি, শাখার যেন সেখানে গিয়া 
তাহার পিতার নিকট হইতে শাঁখার দাম গ্রহণ করে; একটি ঝাঁপর মধ্যেই ঠিক 
দাম পাওয়া যাইবে শাখার মন্দিরের পূজারীর নিকট এই কথা বাললে বিস্মিত 
পঢজারা শাঁখারিকে লইয়া ঘাটে আসিয়া কন্যারূপিণী দেবীকে দেখা দিতে 
বলিলেন; স্তব্ধ নিথর কালো জলের মধ্য হইতে শুধ: দেবার শাঁখা-পরা হাত 
দুখানি জাগিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল! 
ইহা বিশেষ কোনও কবির কবিকল্পনা মাত্র নহে, ইহা বাঙলাদেশের সহজ 
বিশবাসেরই একটি সহজ প্রকাশ। 


শান্ত পদের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্বের এই সানন্দগ্রাহ্য মিলন আমরা লক্ষ্য কারতে 
পারিব। কিন্তু দেবীর এই মানবাঁয়তা-লাভের আর-একটি স্থূল রূপ আছে 


নে 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ২০৩ 


যেখানে দেবী শুধু উপলক্ষ্য বা অবলম্বন-মাত্র, সেখানে আমাদের য:গাঁচাহৃত 
সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের স্থল রূপের চিন্রাটই অঙ্কিত হইয়াছে। 
“শবায়ন'গুলির মধ্যে দেবীর মানবীয় রুপান্তর অনেক স্থলে এই-জাতীয় স্থুলতা 
লাভ কাঁরয়াছে। এই-জাতীয় স্থুলত্বের চরম নিদর্শন দেখতে পাই দাশরাঁথ রায়ের 
পাঁচালীর কিছ; কিছ বর্ণনায় । চন্দ্রের সাতাইশ পত্নী (ই'হারা সকলেই দক্ষকন্যা) f 
যখন দক্ষালয়ে যজ্ঞ-উপলক্ষ্যে চলিয়াছেন; তখন দক্ষালয়ে যাইবার পথে তাঁহারা 
বড় ভগ্নী সতীর সাঁহত দেখা কাঁরলে সতী দুঃখ কাঁরয়া বাঁললেন_ 
অশ্বিনী দিদি, আমারে দ:ঃাখন' দেখিয়া পিতে। 
অবজ্ঞা কাঁরয়ে যজ্ঞে আজ্ঞা না কাঁরলেন যেতে॥ 
তখন কন্যাগণের মধ্যে গাঁরব কন্যার প্রাত ধন পিতার অবজ্ঞার কথাটি দেবীকে 
মানবীয় রুপান্তর দান কারলেও একান্ত স্থূল করিয়া তোলে না। কিন্তু তাহার 
পরে যখন দেখতে পাই শিব সতাঁকে পত্ালয়ে যাইতে নিষেধ কারিয়া তাঁহার 
(শিবের) সঙ্গে ও শ্বশুর মহাশয় দক্ষের সঙ্গে সম্পকের প্রসঙ্গ বালতেছেন_ 
আমাদের ভাব যেমন জামাই আর শ্বশুরে 
যেমন দেবতা আর অসরে॥ 


যেমন জল আর আগুনে । 

যেমন তৈল আর বেগদনে ॥ 

যেমন পক্ষী আর সাতনলা। 

যেমন আদা আর কাঁচকলা॥ 

যেমন খাঁষ আর জপে। 

যেমন নেউল আর সাপে॥ 

যেমন ব্যাঘ্র আর নরে। 

যেমন গৃহস্থ আর চোরে॥ 

যেমন কাক আর পেচকে। I 

যেমন ভীম আর কীচকে॥ রি 

যেমন শরীর আর রোগে ।? 

যেমন দিন কতক হইয়াছিল ইংরাজ আর মগে॥ 

এই মত অসদ্ভাব দক্ষে আমায়। 

শুন প্রিয়া আর কিছ; কাঁহব তোমায় ॥% 
আর কিছু কাঁহবার আর প্রয়োজন করে না; দাশ; রায় এই পর্যন্ত শিবের 
মূখে যাহা বলাইয়াছেন তাহাই যেকোনও মর্তাবাসীর নিকটে কানে হাত 


€ 
৩০ অথ দক্ষ । 


a 


২০৪ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দিবার পক্ষে যথেচ্ট। দাশরি রায়ের এই-জাতীয় বর্ণনা আরও উদ্ধৃত কারয়া 
আলোচনা কারবার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু লৌকিক রুপান্তরে দেবীকে 
কতদনর পর্যন্ত নামিতে হইয়াছে তাহারই আরও একট; নমুনা দিবার জন্যে আরও 
কিছু উদ্ধৃত কারতোছ। গররাণী মেনকা সন্তান প্রসব করিলেন; ধান্রী 
প্রসাতকে কন্যা জন্মের কথা শদনাইল। শঢ়ানিয়া বাক্যশেলাহতা 'গারিরাণী 
খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়া নীরব রাহলেন এবং পরে সরবে কান্না জালা বলিতে 
লাগিলেন_ 
সঃসন্তান শুনে গিরি করতো কত.বাব্দাগাঁর 
কিছু সাধ ঘটলো না রে ঘটে। 
সকল আশায় দিয়ে কালী কোথাকার এ পোড়াকপালী 
মর্তে এসোছাল মোর পেটে॥ 
না করে কোলে আম্বকায় পড়ে রন মা মৃত্তিকায় 


চমকে মার চমৎকার মর মাগির কি অহঙ্কার 
দেখ নাই তো করে এত কারখানা ॥% 
মুখের উপর এইরূপ কড়া কথা শহুনাইয়া দিবার আড়শণ-পড়শগণ উপাস্থত 


কিন্তু মাতার মতন নহেন; তিনি কন্যার জন্মোৎসবেই প্রচুর দান-ধ্যান কাঁরলেন। 
দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে কিছ; কমতি পাঁড়ল। তখন_ 


অসন্তুষ্ট হয়ে মন ব্রাহ্মণ করেন গমন 
আর এক বিপ্র সহ দেখা পথে। 
দানের দুঃখের কথা মানের আত খর্বতা 
কাছে কহে খেদমতে ॥ 
বলিব কি হে ভট্টাচাৰ্য দেশের বিচার কিমাশ্চর্য 
ভার্যার কথায় রাজ্য এলেম হেটে। 
পরিশ্রম হলো পণ্ড পাষাণ বেটা ক পাষণ্ড 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ২০৫ 


ঠ্টোর মত মুঠো করে দুুটী মুদ্রা দিলেন মোরে 
ভাবলাম দুটো কথা বলে যাই। 
ছিল দুই দুরন্ত দ্বার দ্বারে দুটো স্কন্ধে হাত দে ধরে 
দুটো দদুয়ারের বার করেছে ভাই ॥০২ 
ইহার পরে পাবতীর অন্প্রাশনের পালা। পর্বত-পুরবাসানগণের সঙ্গে 
একত্র হইয়া গাররাণী মেনকা নিজেই সব রান্না করিয়াছেন, সকলে খাইয়াও 
সখী; কিন্তু সোঁদনও নিমান্বিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক বিশ্বানিন্দক ছিলেন॥-. 
বিশবানন্দ;ঢক একজন গাঁরপুরে কার ভোজন 
বিরাশি সিক্কার ওজন মতে। 
এক মোট বস্দে বান্ধিয়ে ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে গমন হয় পথে॥ 
তারে দেখি যত্ন করে একজন জিজ্ঞাসা করে 
ভোজনের কেমন পাঁরপাট্য। 
শুনলেম ভোজনের ভার যশ দ্রব্য নাকি নানা রস 
বদ্ধ নাকি দান কচ্ছেন পট্ট॥ 
'বি*বানিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয় 
- তারি কর্মে তারিপ ও মোর দশা। 
সংসারটা ভার আঁটা মহাপ্রেত সে গিরবেটা 
িনসে হতে মাগি দ্বগ্ণ কসা॥ 
মা পার্বতীর অন্প্রাশনে আসয়াই থামিয়া গেলাম, বিবাহাঁদর ঘোঁট-জোলসে 
আর প্রবেশ না-ই কারলাম। 


৩$অথ শিবাববাহ ৷ 


অষ্টম অধ্যায় 
বাঙল৷ শাক্ত-সাহিত্য 
(ক) বাঙলা শান্ত-পদাবল ও বৈণব-পদাবলণ 


'খঢ্ীজ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিবিধ মঙ্গল-কাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতির ভিতর 
"দয়া বাঙলা সাহিত্যে শান্তর যে বাভন্ন রুপ ও চরিত্র ফটয়া উঠিয়াছে তাহার 
একটা সাধারণ পরিচয় আমরা গ্রহণ করিয়াছি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক 
রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয় (অষ্টাদশ শতকের "দ্বতীয় দশকে ইহার জন্ম বািয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে)। রামপ্রসাদও 'বিদ্যাস্মন্দরের কাহনীকে মুখ্যতঃ 
অবলম্বন কাঁরয়া 'কালিকা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই 'কাঁলকা- 
‘মঙ্গলে’ রামপ্রসাদ-আরাধিত কালিকারও যথার্থ পাঁরচয় নাই, রামপ্রসাদের সাধক- 
কবিরূপে যে প্রাতভা তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য পারচয় নাই। কিন্তু বাঙলার 
শান্ত-ধর্মে ও শান্ত-সাঁহত্যের একটি নূতন দিক্‌ খ্যালয়া দিলেন এই সাধক 
কাব; ইহা হইল শান্ত-সঙ্গতের দিক্‌। বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং 
তাহাকে নিজের একাঁট বিশেষ সর সংয্যন্ত করিয়া (যাহা আজকাল প্রসাদ, 
সুর নামে খ্যাত) তানি এক দিকে যেমন মায়ের মহিমা প্রকাশ কারলেন_ অন্য 
দিকে মায়ের জন্য সন্তানের আর্তিকে এমন ভাষা ও সুর দিলেন যাহা আমরা 
পণর্ববতাঁ কোনও সাহত্যেই আর দেখি নাই। এই আর্ত যেন বাঙালী-মনে 
সাত হইয়া রুদ্ধ হইয়া ছিল। একবার রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে যখন 
তাহার প্রকাশ ঘটিল তখন বাঙলাদেশের এখানে সেখানে ছোট-বড় বহ; সাধক- 
কবির মনের দয়ার খ্নালয়া গেল। আমরা অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতকে বহু; 
সংখ্যক শান্তগঁত পাইলাম। ইহাই বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে বৈফব-পদাবলীর 
প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া শান্ত-পদাবলী নামে খ্যাত। 

বৈষব-পদাবলীর সমগোত্রীয় বলিয়া শান্ত-গানগীলর শান্ত-পদাবলী নাম 
দেওয়া হইলেও বৈষণব-পদাবলী এবং শান্ত-পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক 
পার্থক্য রাইয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্বেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। শান্ত- 
সঙ্গীতের প্রথম কবি রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গত-রচনার মধ্যে একটা স্বতঃ 
উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য করতে পারি। সুতরাং রামপ্রসাদের শান্ত-সঙ্গত রচনার 
পশ্চাতে বৈষব-পদাবলীর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল একথা বাঁলতে পাঁর'না। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২০৭ 


রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রেরণার যখন 
বাঁহঃপ্রকাশ ঘটে তখন পাঁরবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে__ 
ভাবের দিক্‌ হইতেও, প্রকাশভঙ্গির দিক্‌ হইতেও। দ্বাদশ শতক হইতেই বাঙলা- 
দেশে বৈষব-পদাবলীর প্রসার বলিতে পারি। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সহস্র সহস্র 
বৈষ্ণব-পদ রচনার ভিতর দয়া সে ধারা প্রায় আবাচ্ছিন্ন-ভাবেই চালয়া আসিয়াছে। 
এইরুপে বহু শতকে প্রবাহত সাহিত্যের একাটি আঁত সমন্ধ ধারা একট বিশেষ 
সাহিত্যিক পাঁরমণ্ডল গাঁড়য়া তুলিয়াছল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সম-সামায়ক 
ও পরবর্তী“ শান্ত-কবিগণের সঙ্গীতগ্ীলির উপরে এই পাঁরবেশের প্রভাব আঁত 
স্বাভাবক-ভাবেই পাঁড়য়াছিল। তবে উভয় জাতীয় পদাবলীর মধ্যে মৌলক 
পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পার্থক্যের কথা আমরা 
পরে আলোচনা কারব। প্রথমে আমরা মিলের কথাটাই আলোচনা কাঁরতোঁছ। 

বৈফব-কাঁবতার প্রাতষ্ঠা মধুর-রসে। জীবনের মাধ্র্য প্রেমে; সেই প্রেমই 
বৈফব-কাবিগণের প্রধান নহে- একমাত্র অবলম্বন। এই মধর প্রেমের ৃ 
দেহও মধুর_গেহও মধুর । বৈফব-কাবগণের এই সর্বাতিশয়ী মাধন্ের প্রভাব 
পাঁড়য়াছে বাঙলাদেশের শাক্তদেবীর উপরেও। সর্ব সৌন্দ্য-সাধর্ষের ঘনীভূত 
প্রতিমা রাধার প্রভাবে মঙ্গলকাব্যগর্রলতে বার্ণতা দেবীগণও যে অনুপ . 
মাধূযমণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পাঁর। 
ধিন্তু দেবগণের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় এই যে রাধা-সৌন্দ্ষের প্রভাব ইহাই 
সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বড় কথা লক্ষ্য কার এই শান্ত-সঙ্গীতগীলর মধ্যে যখন 
দৌখ যে শুধ বাহিরের দেহসোন্দর্যের বর্ণনায় নয়, দেবীর মূল পাঁরকল্পনাতেই 
দেবী মধ্যর-রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। উমা সম্বন্ধে আমরা দোখতে পাই_ 
‘তান প্রথমাবধিই মধ,ররসাশ্রতা; তাই উমাকে অবলম্বন কারয়া যখন মধনর 
রূপ বর্ণনা দেখতে পাইবা উমাকে যখন মধ্নর-রসেই প্রাতিষ্ঠিতা দেখিতে 
পাই তখন আমরা সচাকত হই না; কিন্তু অত্যন্ত-ভাবে সচাঁকত হইয়া উঠি 
যখন দেখি, শুধ অসনরনাশিন' দ্গা-দেবী নহেন_ভয়ঙ্করাক্ষের চরম নিদর্শন 
যে কালীর মধ্যে তনিও তাঁহার সকল ভয়ঙ্করী রূপ লইয়াই মধর-রসে 
প্রাতাম্ঠতা হইয়া উঠিতেছেন। « 


যুগেই এই দুই ধারা একত্রে মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাঙালী 
কবিগণ এতিহ্যসূতে মায়ের এই মিশ্ররূপকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু একট: 


২০৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


লক্ষ্য করলেই দেখতে পাইব, জল ও দুগ্ধের মিশ্রণের ভিতর হইতে হংস যেমন 
দুগ্ধকেই পান কারবার চেষ্টা করে, বাঙালীর কবিমনোহংসও তেমনই ভাবে 
মায়ের আনীত তর শর হইতে তাত বা 
মধুরুপিণণকেই বাছিয়া আস্বাদন কারবার চেষ্টা কয়াছে। মাকে লইয়া 
বাঙলাদেশের জনমনেরই যেন এই মধুর-রসের দিকে ঝোঁক। তাই দেখি, বাঙলা- 
দেশের প্রাসদ্ধতম মাতৃপুজার উৎসব শারদীয়া দূর্গোসবকে পাঁগ্ডত-মহলে 
বা উচ্চকোটি-মহলে যতই মাকণ্ডেয় 'চণ্ডী'র সহিত যুক্ত করিয়া অসুরনাঁশনী 
দেবীর পূজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেস্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস 
মাকণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রাতিমায় দেবীকে অসর- 
নাশন মূর্তিতে দেখেন_িল্তু এ পর্যন্তই; তাহার পরে তাঁহারা স্থির-নাশ্চত- 
রূপে জানেন, আসলে আর ?কছুই নয়_উমা মায়ের স্বামগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া 
বংসরান্তে একবার কন্যারূপে পনর-কন্যাঁদ লইয়া বাপের বাঁড় আগমন। তিন 
দিনের বাপের বাড়ির উৎসব-আনন্দ-তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া 
স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন কারয়াই ত 
আমাদের এত 'আগমনী-বিজয়া'-সঙ্গীতের উদ্ভব। 

এই স্গীতগুলিতে লক্ষ্য করিতে পারব, গিরিরাজ যখন কন্যা উমাকে লইয়া 
'শিরিপুরে ফিরিয়া আসলেন তখন গিরিরাণী কন্যাকে বকে লইতে এলোকেশে 
ধাইয়া আসলেন বটে, কিন্তু দাশরাথ রায় তাঁহার পাঁচালীতে বাঁললেন, মেনকা 
দশভুজা রণরাঁঙ্গণী দেবীকে কন্যা বালয়া গ্রহণ কারতেই চাঁহিলেন না, মা স্পষ্টই 


কৈ হে গার, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নান্দনী! 
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরাঙ্গণী? 
এই রণরঙ্গিণীকে মেনকা--এবং তাঁহার মারফতে বাঙালী কাবমন_ শব্ধ যে 
গ্রহণ করিতে চাহিলেন না তাহা নহে, তাঁহাকে উমা বালয়া চানিতেই পারিলেন 
না; মা স্পষ্ট বাললেন,_ 
_ দ্বিভূজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী, 
কক্ষে লয়ে গল্জানন, গমন গজগামিনী, 
মা ব'লে মা ডাকে মূখে আধ-আধ বাণী। 
তখন আর উপায় নাই! বাঙালী কাঁবর মনস্তুষ্টি কারবার জন্য দশভুজা 
রণরঞ্গিণী মাকে মেনকার সামনে রূপ বদলাইতে হইল ৷ 
মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজলেন মায়া। 
ধরেন অপূর্ব রূপ পূর্বের তনয়া॥ 
দ্বিভূজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী। 
নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামনী॥। > 


SNE ০ - উনি 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২০৯ 


দুই কক্ষে দুই শিশদু আশনতোষদারা। 
উদয় হলেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা॥৯ 


রাঁসকচন্দ্র রায়ের গানে দেখি, ভারা ee Seta AT 
পারেন নাই, অর্থাৎ চিনতে চাহেন নাই। 


গার, কার কণ্ঠহার আনিলে গারিপুরে? 

এ তো সে উমা নয়_-ভয়ঙকরা হে, দশভুজা মেয়ে! 
০ ০ * 

মুখে মৃদ হাসি, সুধারাশি হে, আমার উমাশশার; 

এ যে মোদনী কাঁপায় হুঙকারে ঝঙকারে। 

হায় এ হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে, 

এ নারীরে কেবা চিনতে পারে!* 


শুধু যে ভয়ঙ্কর’ মমর্তি চাই না তাহা নয়, এন্বর্যময়' মঢার্তও চাই না 
শুধু মাধুর্যময়ী মুর্তি চাই ৰ 


বলে গেলে হে গিরি, যাই_ 
আনি গে 'গারজায়, 

সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়? 
শশী ভান আসি উদয় পদে পদে 
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে; 


অপর কবি বাঁলতেছেন;_ 


গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে? 
সর্বদেব-তেজ দেহ, জটাজ্‌ট শিরোরুহ, 
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখ মুখ চেয়ে। 
কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসমমোপমা, 

এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার 1” 


একট; লক্ষ্য করলেই দেখিতে পাইব, কবি এই গানটিতে উমার যে-সব বর্ণনা 


₹8৫০1:1 ২শান্ত পদাবলণ। 


১৪ 


নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে, 
মানসে অমরে প্‌জে এ নারা-চরণ, গিঁর। 
৬, ব্রজমোহন রায় 


টি 


২১০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কাঁরতেছেন তাহা চণ্ডীর পৌরাণিক বর্ণনা; সেই অসুরনাশিনী চণ্ডীকেই যেন 
কবিগণের একান্তভাবে স্নেহের দুলালী' উমার সঙ্গে মিশ্রিত কারয়া লইতে 
আপত্তি। পদের শেষে কাঁবরা একটা আপোস-রফা কাঁরয়া লইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে এ আপোস-রফার চেষ্টা 
তাঁহাদের তত্ববুদ্ধিজাত-_কিন্তু হৃদয়ের প্রবণতা অন্য দিকে। 

পূর্বেই বাঁলয়াছ যুগে যুগে সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে রুপাঁয়ত মধুর- 
রুপিণ উমাকে অসুরনাশিনী চণ্ডীর সহিত মলাইয়া লইতে একটা প্রাচীন 
ধারাগত আপাতত স্বাভাবক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী কাঁবগণ এই আপত্তি 
জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা অসুরনাঁশনী ভয়ঙ্করী কালী-মার্তকে 
নিজেদের হ্‌দয়-পদ্মে স্থাপিত করিয়া যে রুপান্তর ঘটাইয়াছেন তাহাই বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় । কালকে এইভাবে রূপান্তারত কারিবার চেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বাঙাল কাঁবগণের ভিতরেই প্রথম পাই না; চতুর্দশ বা পণ%দশ শতকের মৈথিলী 
কবি 'বদ্যাপাত “অসনর-ভয়াউনী" “পশনপাঁত-ভামনী' ভৈরবী কালীর বর্ণনা 
করিতেছেন__ 


বাসর রৈনি সবাসন সোভিত 
চরণ, চন্দ্রমনি চূড়া। 
কতওক দৈত্য মার মহ মেলল, 
কতও উাগল কৈল কূড়া॥ 
সামর বরণ, নয়ন অন্রাঞ্জত 
জলদ-জোগ ফুল কোকা। 
কট কট বিকট ওঠ-পঢট পাঁড়ার 
লিধূর-ফেন উঠ ফোকা॥« 
দন-রজনী তোমার চরণ শবাসন-শোভিত, তোমার চূড়ায় শোভে চন্দ্রমাণ; কত 
দৈত্যকে মারিয়া মূখে ফেলিলে, কত না উদ্গীরণ করিয়া জড় কাঁরয়াছ। শ্যামল 
তোমার বর্ণ, তাহাতে রন্তিম নয়ন, যেন কালো মেঘে লাল পদ্ম; তোমার পাটল 
ওষ্ঠপদুটে বিকট ধ্বনি, রুধিরের ফেনায় বুদ্বুদ উঠিতেছে। 
এই বিকট ম্মার্তর মধ্যেই শ্যামার শ্যাম বর্ণের মধ্যে রাম নয়নের শোভা 
কাঁবর মনে আনিয়াছে শ্যাম জলদের গায়ে রন্তপদ্মের শোভার কথা । রামপ্রসাদের 
কালীমূর্তির একটি অনুরূপ বর্ণনায় দোখতোছি__ 
ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলত 'চিকুর আসব আবেশে, 
বামা রণে দ্ুতগাঁতি চলে, দলে দানবদলে, 
ধার করতলে গজগরাসে॥ 


« বিদ্যাপাতি, শ্রীথগেন্দরনাথ মিত ও ডক্টর বিমানাঁবহারী মজুমদার সম্পাদিত, ৭৬৬ সং পদ। 


> 
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কে রে কালীয় শরীরে, রাধর শোভছে, 
কালন্দীর জলে কিংশদুক ভাসে। 
কে রে নীলকমল, শ্রীমূখমণ্ডল, 
অৰ্ধচন্দ্ৰ ভালে প্রকাশে ॥ 
কে রে নীলকান্ত মাঁণ নিতান্ত, 
নগর-নিকর তামর নাশে; 
কে রে রূপের ছটায় তাঁড়ত ঘটায়, 


যেন বিদুৎ খোলতেছে। 
এই বর্ণ নাট কাব্যের দিক্‌ হইতে নিখুত না হইতে পারে_-আঁতিরেক দোষে 
দুষ্ট হইতে পারে--কিন্তু লক্ষ্য কারতে হইবে, পৌরাণিক ভয়গকরী দেবার 
কোনও লক্ষণকে বাদ না দিয়া তাহাকেই হৃদয়মধ্যে কতখানি মধুর করিয়া লওয়া 
যাইতে পারে তাহার কি একটি ব্যাকুল প্রয়াস রহিয়াছে কাঁবর সবটদকু বর্ণনার 
মধ্যে। রি y 
মহারাজ যতীন্দরমোহন ঠাকুরের একটি অপূর্ব বর্ণনায় দোৌখ_ 
- তুষার ধবল হুদে নীলম নাঁলনী। 
হর-হাঁদ-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী ॥ 
রুপ সে তামররাশ, অথচ তিমির নাশি' 
উজলিছে ন্রিভূবন জান সৌদামিনী॥? 


৬ শান্ত পদাবলী (কলিকাতা শবশ্ববিদ্যালয়)। ৭্ঞ্র। 


৯১২ 


NS 
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তুষার-ধবল মহাদেব_তাঁহার হৃদয়োপর নীলবরণী শ্যামা যেন তুষার-ধবল হদে 
প্রস্ফন্টিতা একটি ‘নীলিম নলিনী’! তামিররাশ দিয়াই সে রূপ গড়া_িল্তু 
রূপের বিদ্যুং-বিভায় দশ দিক্‌ আলো করাই হইল তাহার কাজ। 
কোনও কোনও কবি আবার মায়ের পদনখে রাব-শশীর বিভা আনিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই; উন্মাদিনী রণরঙ্গিণী মায়ের চরণে নূপুরও বাঁধয়া ছাঁড়িয়াছেন।* 
কেহ আবার চরণে নূপদুরের সাহত কাটতে ঘুঙুরয্যন্ত করিয়াছেন কোনও 
কাব আবার সর্বত্র শুধু ‘অমিয়া’ রুপই লক্ষ্য কারয়াছেন।__ 
অমিয়া-সম পিকভাষে গায়, অমিয়া-রূপে সুধা ক্ষরে 0১০ 


প্রভৃতি বর্ণনা শুধু মধুর ভাবের দিক্‌ হইতে নয়, মধুর ভাষার দিক্‌ হইতেও 


বৈষ্ণব কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দিবে ২ 


+ কে ও বহরে, হেরেছে হর-মন হরে মোহনী। 
চমকে অরুণ রাঁব শশা যেন! নখরে প্রথরে আপানি॥ 


সক বি) 
কমলাকান্ত , শা. প. (ক. ব.)। 
১০ গোঁরমোহন,রায়, শা. প. কে. বি.)। 

১১ শা. প. কে. বি.) 

২২ ম্গাল-কাবাগনীলর ভিতরে পার্বতীর মনোহর মত বর্ণনায় আমরা বৈফব সাহিত্যের 
রাধার রূপ-বর্ণনার প্রভাবের কথা পর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াঁছি। দেবার রুপ-বর্ণনাতে 
আমরা শান্ত-পদাবলীতেও মাঝে মাঝে এই ভাঙার অনুসরণ দেখিতে পাই, যেমন 

অপরুপা কে ললনা হেরি রন্তম্বুজাসনা, 
কিড্িকণী মণ রচিত, মুকুট ?শরোভূষণা। 
কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল, 
ওষ্ঠ জিত 'বিদ্বফল প্রফুল্ল পঙ্কজাননা॥ 
ধনুসদূশ ভুলতা, 'িনয়ন-সুশোভিতা, 
সহাস্য বদনাঁন্বতা, মধু মধুরবচনা | ইত্যাদি 
_ মহাতাব চাঁদ, শা. প. কে. কিট 
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রামপ্রসাদেরও এই বৈফব-ভাষাভঙ্গিতে কালীর বর্ণনা দেখিতে পাই 
নব নীল নারদ তনুর কে? 
এ মনোমোহনী রে। 
সমান চরণে প্রকাশ । 
নিন্দ সুধামৃত ভাষ॥১ 
অথবা 
এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা। 
নখর নিকর হিমকরবর, 
রাঞ্জত ঘন তন; মুখ হিমধামা॥। 
নব নব সঙ্গনী, নব রসরঙ্গিণী, 
হাসত ভাষত নাচত বামা। 
কুলবালা বাহনবলে, প্রবল দন্জ দলে, 
ধরাতলে হতরিপন সমা ॥১ 


শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপদ্দলে, 
'িগালত কুন্তলজাল। 
: তন বাজত তরুণ তমাল" 
হাতে যে ভয়াল করবাল লইয়া কালী অসুর বিনাশ কাঁরতেছেন তাহাকেও 
বাঙালী মন রুপান্তারত করিয়া লইবার চেষ্টা কাঁরয়াছে। 
ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী এ রমণী। 
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন সৌদামনী ॥১* 


১০ ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১৩৭ সং পদ)। 
১৪ এ, (১৪৮ সং পদ)। তুলনীয়_ রর 
কে রে নব-নীল-কমল-কাঁলকা বাল, * 
অঙ্গুলি দংশন কাঁরছে আল, 
মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধর অর্পণ 

করত পূর্ণ শশধর বি। 


_ত (১৩৮ সং পদ)। 
১৩৪ (১৫৩ সং পদ)। এই প্রসঙ্গে ১৪২, ১৪৯, ৯৫০, ১৫১, ৯৬২ পদগঢ়ল দ্রষ্টব্য । 
৯৬মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শা. প. কে. ববি.) । 


0 
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ভন্ত-হৃদয়ে এই কালী-রুপের আকুতি রসঘনরূপ লাভ কাঁরয়াছে কমলা- 
কান্তের একটি গানে__মাঁজল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-নীলকমলে।' রামপ্রসাদের 
দুই-একটি গানে এই রূপকে লইয়া ভন্ত-হৃদয়ের রীতিমত একটি উল্লাস জাগয়া 
উঠিয়াছে, যেমন_ 
কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে। 


নৃত্যাত মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে ॥১৭ ্ 
অথবা 
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, 


রুধির কিবা শোভা ও বরণে। 
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নত্যাতি, 
রূপ কি ধরে নয়নে ॥১* 
কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপানুরাগ' সহসা খুব স্বাভাবিক বলিয়া 
মনে হয় না। এক্ষেত্রে মনে হয়, দীর্ঘ প্রায় ছয় শতাব্দী ধরিয়া বাঙলাদেশে 
শত শত বৈষ্ণব কাব রুপানুরাগের সাধনা করিয়াছেন; সেই সাধনা বাঙলার 
কাবমানসে 'রূপানদুরাগে'র একটা বাসনাকেই প্রবল কাঁরয়া রাখিয়াছল; সেই 
বাসনাই অষ্টাদশ শতকে কালীমূর্তিকেও নূতন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছে। 
নূতন দৃষ্টি বালতোঁছ, কারণ কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপানুরাগে'র 
আভাস কোনও পুরাণে নাই__তন্বেও নাই। 
তবে এই 'রূপানদ্রাগে'র পশ্চাতে মধুররস-প্রীত ব্যতীত শান্ত সাধক- 
কাঁবগণের একটি গভীর অন্ভতর প্রশ্ন ছিল। এই সাধক কাঁবগণ বহ;স্থানে 
কালীর কালো-রুপে হৃদয় আলো কারবার কথা বাঁলয়াছেন। ইহার ভিতরে 
একটি গভীর সাধন-রহস্যের কথাও নিহিত আছে, তাহার আলোচনা আমরা 
| সা কৰা লন আলোচনা 
[| 
আমরা উপরে লক্ষ্য করলাম, দেবীর রুপ-বর্ণনার কতকগঢ়ল পদে ভাষা 
ও ভাঙ্গতে বৈফব-সাহিত্যে প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখা 'দিয়াছে। বর্ণনায় এই 
প্রত্যক্ষ প্রভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ভক্ত কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' 
নামক সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থে। কমলাকান্ত এ-সব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও বাহ্য 
মার্তর বর্ণনা করেন নাই, দেবী এখানে 'কুল-কুণ্ডালন?”-শান্ত-_বাস তাঁহার 
ষট্‌চক্রের ভিতরকার সর্বানম্ন মূলাধারচক্রে। [তান কখনও বালিকা, কখনও 
কিশোর কখনও নবানা ফুবতী। তাঁহার দায়িত শিবের অবস্থিতি ভ্রুমধ্যস্থ 
আজ্ঞাচক্রে। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচকে চলে এই 'নবীনা যুবতী'র আভসার- 


১৭ ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১০৪ সং পদ)। n 
১৮এ (১৩৪ সং পদ)। 
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যান্রা। এই আজ্ঞাচক্র-রুপ দয়িতধামে আসিয়া মিলিয়াছে গঙ্গা, যমুনা ও 
সরস্বতীর (ইড়া, পিজ্গলা ও স,ষদদ্না নাড়ীর) ধারা-এখানে জাগয়াছে ব্রিবেণী- 
সঙ্গম । 'সাধক-রঞ্জনে'র এই নবীনা যুবতীকে সাধক-কাঁব গ্রহণ কাঁরয়াছেন কৃষ্ণ- 
আভিসারিণী রাজার প্রতিচ্ছাবতে; সমস্ত ষট্‌চক্র-সাধনাই এখানে বৈফববার্ণত 
লীলার অবলম্বনে বার্ণত হইয়াছে। শু বৈফব-লীলার রূপকই নয়_ভাষা 
ও ছন্দও গৃহীত অম্পূর্ণভাবেই বৈফব-সাহিত্য হইতে। {কছু কিছ নমননা 
দতোঁছ। রজনীর শেষে, প্রভাতে (অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশে জ্ঞানালোকে দেহ- 
মন উদ্ভাঁদত হইলে) এই ‘রমণী’ (শবসঙ্গে রমণের আভলাষণী কুলকুণ্ডালনী- 
শান্ত) জাগ্রত হইলেন; তান তখন ত্রিবেণী তরাঙ্গিণীতে স্নানে চাঁললেন। 

'্িগুণা ভ্রিবেণী তরঙ্গিণী ধায়। 

কোল করে কুলকামিনী তায়॥ 

{বহরই রঙ্গিণী সখীগণ সঙ্গে। 

{বতরয় বার পরাপর অঙ্গে॥ 

হোর হেরি সুন্দরী চাকত নয়ান। 

তাঁড়ত সূচণ্ুল করি অনুমান ॥ 

সমবয় সঙ্গিনী নব অনুরাগে । 

{কশলয় পরশে কুসুমধন? জাগে ॥১* 

আল্তাচর্রস্থ ত্রিবেণীতে চলে শিবের সঙ্গে স্নানকোল; সেই কেলি সমাপন 

হইলে আবার ধারে ধাঁরে তান চলেন আপন নিবাসে (মূলাধারে)। এই আপনার 
ঘরে 'ফারিবার বর্ণনা দেখি 

গজপাঁতানন্দিত গাঁত আবলম্বে। 

কুণ্টিত কেশ িবেশ নিতন্বে॥ 

চারু চরণগাঁতি অভরণবৃন্দে । 

নখরমুকুরকর হিমকর নিন্দে॥ 

উরাসি সরসারূহ বামা। 

কারকর শিখর নিতম্বিনী রামা॥ ৃ 

মৃগপাঁত দুর শিখরমুখ চায়। 

কঁটিতট ক্ষীণ সুচণ্টল বায় ইত্যাদি। 

এই দেবীকে অবলম্বন কারিয়া ভক্তিভাবের কিছ: কিছ বর্ণনাও দেখি। ইহার 


১২ সাধক-রঞ্জন, বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলাবহারী ঘোষ সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহত্য-পাঁরষৎ)। 


0 


ইহ তন অবস দিবস রজনী টি 
রমণী পুন আখ ভুলায়॥ দি 
মন এ সুন্দরী যাঁদ কহে বাণী। রঃ 


বচন পরামৃত মৃত তন; মুঞ্জরে 
এ তনু সফল কার মানি॥ ইত্যাদ। 
তাহার পরে মধ্যভাবে_ 
কদম্ব কুসুম জন সতত সিহরে তনু 
যদবধি নিরখিলাম তারে। 


না ছাঁড়ব দিবস রজনী॥ 
অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই; উদ্‌ধৃতি দিতে হইলে প্রায় গোটা বইখানিই 
তুলিয়া দিতে হয়। যেটুকু উদ্ধৃতি দিলাম তাহা দ্বারা শান্ত-সাধকগণও যে 
নিজেদের সাধনতত্ব বা সাধনভাব প্রকাশে বৈষণব-ধারা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন তাহারই একটি বিশেষ নমুনা দিবার চেষ্টা করিলাম। yl 
প্রসঙ্গরুমে আমরা লক্ষ্য কারতে পারি, বাঙলার প্রতিবেশী মোথল' সাহত্যেও 
দেবীর বর্ণনায় বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেবীর 
বর্ণনায় দেবীর ভয়ঙ্কর রুপের সব বর্ণনাই আছে, তথাপি একটি-দুইটি ছরে 
দেবীর কমনীয় মাধনর্যকে ফাটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথমে আমরা 
মোথল কারি বিদ্যাপাঁতর একটি দেবী-বন্দনার পদ দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম। 
পরবর্তী কালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মৌথল কবিগণের দেবী-বর্ণনার মধ্যেও 
এই প্রবণতা লক্ষ্য কার । মহারাজ মহেশ ঠাকুরের ‘তারা’ বর্ণনার ভিতরে দেখি 
ঠা জয় জয় জয় ভয়ভাঁঞ্জীন ভগবতি 
ডি *.. আদ শান্ত তুঅ মায়া। 
> জনি নব সজল জলদ তুঅ তন্য্রচ 
পদরাচ পঙ্কজ ছায়া ॥২০ 
মহারাজ মাহনাথ ঠাকুরের কালী-বর্ণনার প্রথম ছতে দৌখ_ 
বদন ভয়াল কান শব কুণ্ডল 
বিকট দশন পাঁতি ৷ 


' ২০ গণীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সণ্কালত। যর 


০. 


: 
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{কন্তু দ্বিতীয় ছত্রেই দেখি 
ক ফুজল কেশ বেশ তুঅ কে কহ 
জানি নব জলধর কাঁতি।৯ 
কাব মকুন্দের দর্গা-বর্ণনায় দেখি 
সিংহ চড়াল মাতা অস্ঃর-নিকাঁন্দিনি, 
মোঁদনী ডোল গাঁত-দাপে। 
আয়ুধ উগ্র শোভএ আঠো কর, 
জাহ ডরে আঁর উর কাঁপে। 
কন্তু ঠিক পরের বর্ণ নাই হইল 
দূর্বাদল সন কান্তি মনোহর, 


{শরে* শোভ চান কলাপে। 

আধ্চানক কাব বিশ্বনাথ ঝা ভগবতার গাতে বাঁলয়াছেন_ 

জয় জয় সকল অস:রকুলনাশান, আদ সনাতান মায়া। 

'্গারবর বাঁসান, শঙ্করভামান, নিজ জন পর কর; দায়া॥ 

শ্যামল রুচির বদন তুঅ রাজিত, তাঁড়তাবানন্দক নয়নে। 
চা বঘছাল পাঁহরন, কটি আঁত শোভিত, ফণিকুণ্ডল যুগ কানে | 
// বাঙলা বৈফব-পদাবলীর সাঁহত বাঙলা শান্ত-পদাবলীর আর-একাটি গভীর 
[মিল লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর উভয় জাতাঁয় পদাবলীতে ব্ংসল্য-রসের বরণনায়। 
<(এই বাতসল্য-রসের প্রাবল্যে ও 'গারপনুরের 
অস্পষ্ট গয়াছে_স্থানে স্থানে 
মাও গিয়াছে। এইরূপ হইবারই ত কথা, কারণ বাঙালী কাবমনে বন্দাবন 
উত্তর প্রদেশে অবস্থিত নয়, গিরিপরও হিমালয়ের কোনও কন্দরে 'স্থিত নয়; 
উভয়ের অবাদ্থাতই বাঙলাদেশের মাঠ-ঘাট-জোড়া শ্যামল অণ্চলে } সুতরাং 
ভাবপ্রাবল্যে আস্তে আস্তে স্বাভাবক-ভাবেই ভেদাঁচহের বিস্মাত। একই 
চনতপ্রকরিয়ায় গাঁররাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিরাণী ও নন্দরাণীরও আপোসে 


দিয়াছেন যে বাঙালী মা, বাঙলাদেশের শান্ত-কাবতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন 


২সগ্বশীতমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সঙ্কাঁলত। ২২ও। ২০এ। 


C0 
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অবলম্বন করিয়াই হোক আর কন্যাকে অবলম্বন করিয়াই হোক, যশোদা-রুপেই_" 
হোন আর মা মেনকা-রুপেই হোনন্দসেই একই 'মাঃকে চিনিয়া লইতে কোনও 
অস্দাবধা হয় না। রামপ্রসাদের গিরিরাণী মেনকা যেখানে হিমালয়কে ডাঁকয়া 
বলিতেছেন: 


গিরিবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। 
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ * 
সেখানে চিন্রাটকে সামান্য একট: পারবার্তত করিয়া 'উমা'র স্থলে গোপাল এবং 
মেনকা স্থলে যশোদা এবং গিরিরাজের স্থলে ব্রজরাজের কথা স্মরণ করিতে 
আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না। গোপলের গোষ্ঠে যাওয়া লইয়া কাঁবওয়ালার 
গান দেখি " 


¥ নয়নতারা 'দয়ে বনে॥২ 
ইহারই ঠিক পাশে রাখিয়া দিতে পারি আমরা শান্ত-সঙ্গীত-__ 
গার, কি সধাও হে সমাচার? 

ৰ বালিতে সে স্বপন, না সরে বচন, 
খেদে’ পোড়ে মন, বহে অশ্রযুধার। 
নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন, 
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন, 
অমনি স্বপনে কার দরশন-_ 
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার। 


২৪ মনুলাল মিশ্র; শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখিত ং 
দাহ বে ; উনবিংশ শতাব্দীর কাঁবওয়ালা ও রাংলা 


২ 


ঠা 
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বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ” 
হেমাঞ্গী হইয়াছে কালীর বরণ; 
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার, 
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর 1 
লীলা-ক্ষেত্ের সকল পার্থক্য সত্বেও মাতৃ-মনের এক্যকে অস্বীকার কারবার 
উপায় নাইদ 
বৈফব-পদাবলশতে আমরা দেখিতে পাই, গোপালকে গোষ্ঠে বিদায় দিয়া 
নন্দরাণা সারাদিন উদ্বেগ-আশক্কায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকতেন এবং গোষ্ঠ 
হইতে গাপোল 'ফরিয়া আসলে ক্ষীর-সর-ননী লইয়া আগাইয়া যাইতেন। 
রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে । 
বামে বসাইয়া শ্যাম দাক্ষণে বসাইয়া রাম 
চুম্ব দেই ম.খ-সন্ধাকরে ॥ 
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর: 
আগে দেই রামের বদনে। 
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মনোসদখে 
'নিরখয়ে চাঁদ মুখপানে ॥৯ 
শান্ত-পদাবলীতেও অনুরূপভাবে দেখিতে পাই, উমা কৈলাস হইতে ফিরিয়া 
আপিলে মা মেনকা আগাইয়া গিয়া বাঁলয়াছেন_ 
পথ-শ্রমে স্বেদে সন্ত কলেবর, 
ক্ষুধায় মালন হয়েছে অধর, 
যতে ক্ষীর সর রেখোঁছ, মা ধর, 
দিব বদন-কমলে ।* 
কান: সন্ধ্যায় গোষ্ঠ হইতে ফারিয়া আসলে_ 
গোগণ সবহঃ গোঠে পরবেশল 
মান্দিরে চল; নন্দলাল। 
আকুল পল্থে যশোমাত আওল 
মোহন ভাঁণত রসালঝ২ ) 
এবং তাহার পরে_ 
পণ্টদাঁপে নিরমঞ্থন কেল। 
কত শত চুম্ব বয়নপর দেল ॥* 


২ শা, প. কে. বি.)। 

২৬ বলরাম দাস, পদকজ্পতর। 

২৭ মহেন্দ্লাল খান রোজা), শা. প. কে. বি.)। 
২%পদকল্পতরড 

২৯ মোহন, পদকল্পতরু। 


« 
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আগমনী-সঙ্গীতেও দেখ কৈলাস হইতে ফিরিয়া উমা আসিলে গাররাণী 
মেনকা__ 
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগাঁলিনী। 
চলিতে চণ্চল, খসিল কুন্তল, অণ্চল লোটায়ে ধরণী 
আঁজানার বাহিরে, হেরিয়ে গোরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণাী। 
অমিয় বরাষ উমা-মুখ-শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণাী ॥% 
কৃষ্ণের মথুরাগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথা এবং উমার কৈলাসগমনের 'বচ্ছেদ-ব্যথাও 
বাঙালী কবিগণের মনে খানিকটা সমজাতায় অনুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা 
কৃষ্ণের মথুরাগমনে যেমন দেখিতে পাই_ | 
কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই 
তরুগণ মালন সমান। 
শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত 
কোকিল না করতহি গান।০ 
তেমনই উমার কৈলাস-গমনেও. দেখিতে পাই 
রর রাণি গো, সুধ্দ তোমারি বেদনা ব'লে নয়। 
দেখ দোখ গারপ,রে, পশ্যপক্ষী আদি ক'রে, 
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময় 0৭ 
কৃষ্ণ মথ;রায় চলিয়া যাইবার পর রান্রিতে কৃষ্ণের স্বপ্ন দেখিয়া নন্দরাণী 
যশোদা কাঁদিয়া উঠিতেন। এই-জাতীয় চমৎকার একটি পদ দেখতে পাই 
কৃষ্ণকমল গোস্বামীর ‘স্বপ্ন-বিলাস’ পালার মধ্যে। স্বপ্নে গোপাল আসিয়া দেখা 
কথা ব্রজরাজ নন্দকে বাঁলতেছেন। 
শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, 
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে। 
যেন সে চঞ্চল চাঁদে অঞ্চল ধ'রে কাঁদে, 


& যত কাঁদে বাছা বলি সর সর, 


১৪444 ২ 
০০ কমলাকান্ত, শা, প. (ক. বি.)। 
*১ গোবিন্দদাস। 
«৯ রমাপাঁত বন্দ্যোপাধ্যায়; শা. প. কে. বি.)। » 
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বললেম নাহি অবসর, কেবা দিবে সর, 
অমনি সর্‌ সর্‌ বলি ফেলিলেম ঠেলে ॥ ইত্যাদি । 
সমজাতীয় বহু গান দেখিতে পাই আমাদের আগমনী সঙ্গীতের মধ্যে। 
এখানে*উমার স্বপ্ন দেখিয়া গাররাণী মেনকা 1গাররাজকে বালতেছেন_ 
আমি ক হেরিলাম 'নাশ-স্বপনে! 
গিঁররাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে, 
আধ আধ মা বিয়ে বিধ-বদনে! 
{বতরে অমৃতরাশি সূললিত বচনে। 
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গার হে! 
ধৈরষ না ধরে মম জীবনে ।* 
আবার 
কাল স্বপনে শঙ্করা-মনুখ হোর ক আনন্দ আমার 
{হমাঁগার হে, জিনি অকলঙ্ক বধু, বদন উমার॥ 
বাঁসয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে; 
আধ আধ মা বলে বচন সন্ধাধার; 
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার।” 
দাশরাঁথ রায়ের প্রসিদ্ধ গান রহিয়াছে__ 
‘গার, গৌরী আমার এসোঁছল। 
চৈতন্যরাপিণী কোথা লুকালো॥ 
কহিছে শিখর, কি করি, অচল, 
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল, 
চণ্চলার মত জীবন চণ্টল,_ 
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥ " 
কিন্তু এই বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রে বৈফব-কবিতায় বাৎসল্য-রসের শুধু একটানা 
স্রোতই দেখিতে পাই-_মাতৃ-হদয়ের বিগালত স্নেহধারার সন্তানের উপরে আবিরল 
ব্ষণ। বাৎসল্য-রসের অপর একটি স্রোত আছে; উহা মাতৃ-পাগল সন্তানের 
মাতার প্রাত তীব্র আকর্ষণ_যে আকর্ষণ তাহাকে সংসারের অন্য সকল॥আসান্তর 
বন্ধন হইতে একেবারে ম্যান্ত দিয়াছে। মায়ের সন্তানের প্রতি আকর্ষণ বাংসল্য 
নামে বহখ্যাত বাঁলয়া মায়ের প্রত সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রাতবাৎসল্য নাম 


০০ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শা, প. কে. বি) 
৩৪ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. কে. বি.) ৷ 
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' দেওয়া হইয়াছে ৷ প্রতিবাংসল্য-রুপ সন্তানের এই সর্বাবস্মারক আকুতি বৈষ্ণব- 
সাহিত্যে নাই_ শুধু বৈষ্ণব-সাঁহত্যে নয়, অন্য কোনও সাহিত্যেই এমন কাঁরয় 
নাই যেমন আছে বাঙলাদেশের এই শান্ত-সঙ্গীতের মধ্যে। রামপ্রসাদ এই ধারার 
প্রবর্তক-_রামপ্রসাদেই এই ধারার সর্বোচ্চ পাঁরণাঁতি। সুখে দুঃখে,* আশায় 
নৈরাশ্যে, পাওয়ায় না-পাওয়ায়, অশ্রতে এই ‘মা’ ডাক। 
সর্বব্যাপনী সবৈশ্বর্যময়ী আনন্দর্্পণী মাকে অন্তরে উপলব্খি কারয়া রস- 
বিস্ফারিত-নেত্রে করমপার্রকণ্ঠে যেমন মা নাম, তেমনই আবার ‘ভবের গাছে জুড়ে 
দেওয়া’ চোখে ঠুল বাঁধা বলদের মত ঘানির গাছে ঘুরতে ঘুরতেই শ্রান্ত- 
কণ্ঠে মায়ের নাম, না-জানা অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে ভূগিতে 
ভুগিতেই মায়ের নামণ*, আবার ডাকিতে ডাকিতে সাড়া না পাইয়া অভিমানের 
আবিরল অশ্রনুতে অথবা অভিমানের কঠিন রোষেও সেই একই মায়ের নাম। এই 
সাধন-শান্ততে বিশ্বাস লইয়াই রামপ্রসাদ মায়ের নাম করিতে বাঁলয়াছিলেন-__ 
এমন ছাপান ছাপাইব খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা। 
-  বৎস্য পাছে গাভী যেমন তেমন পাছে পাছে ধাবা॥ 
হৃদয়ের সমস্ত আর্তি আকুতি উত্তরহীন নৈঃশব্দ্যের কঠিন ?শলাতটে মাথা 
কুটিয়া কুটিয়া একদিন হয়ত ফ:সিয়া উঠিয়া বালিয়াছে_ 
মা বলে আর ডাকিস্‌ না-রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই! 
থাকলে আস দিত দেখা, সর্বনাশী বেচে নাই ॥% 
অভিমানে হৃদয়কে কঠোর করিয়া সন্তান বালয়াছে__ 
. যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। 
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই 
পু্ঞ্জীভূত অভিমানের জবালায় রামপ্রসাদও একদিন মায়ের সহিত সব 
হিসাব-নিকাস ব্যঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। 
মা মা বলে আর ডাকব না। 
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥ 
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশ", 
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা বলে আর কোলে যাব না॥ 


৫ ‘মা আমায় ঘুরাবি কত’ প্রভাতি, রামপ্রসাদ। 


* তারা কোন্‌ অপরাধে, এনদীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাঁক বল।"_নশীলান্বর 
মুখোপাধ্যায়, শা. প. (ক. বি.)। র্ 
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ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, 

মা কি রয়োছিস চক্ষুকর্ণ খেয়ে, 

মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে, 

মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না॥ 
কিন্তু সত্যকারের মাতৃ-সাধক এইসব সঙ্গীতকারগণ। এই অভিমানের চোখের 
জলেই হয়ত তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মা যে *মশানবাসিনী, অন্যত্র মায়ের 
আগমন নাই। তখন চলিল একটু একট; করিয়া নিজের হৃদয়কে শ্মশানে পাঁরণত 
কাঁরয়া মায়ের লালা-ক্ষেত্র রচনা কারবার সাধনা। কামনা-বাসনা-আসান্তকে 
নিঃশেষে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে শ্মশান কারিতে হয়; দগ্ধ কামনা- 
বাসনার চিতাভস্মের উপরেই স্থাপন করেন সর্বশান্তিদায়নী মা তাঁহার দুই 
চরণ। সেই মাতৃ-সাধনায় রত রামলাল দাস দত্তের গান 

শ্মশান ভালবাসিস্‌ ব'লে শ্মশান করোছ হাঁদ। 

মমশানবাসিনী শ্যামা নাচাব ব'লে নিরবধি॥ £/ 

আমরা বাঙলা বৈষব-পদাবলী ও শান্ত-পদাবলীর ভিতরকার মিলের কথাই 
আলোচনা করিতোছলাম এবং সেই প্রসঙ্গে উভয়-জাতীয় পদাবলীতে বার্ণত 
বাৎসল্য-রসের কথা বালিতোছিলাম। এই মিলের প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি 
জিনিস লক্ষ্য কাঁরতে পারি। (বাঙলাদেশে শান্ত ও বৈষণবের দ্বন্দ্বের কথা 
সংপ্রাসদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দম্ভপর্বক 
বিষহরীর পূজা, মঙ্গল-চণ্ডার গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস দিয়া বাসুলী 
পুজার উল্লেখ দেখিতে পাই ৷ সেই পটভূঁমির উপরে বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ, ফলে 
শান্ত-ধর্মের সহিত দ্বন্ৰ-কলহ অনিবার্য। নবদ্বীপে এই দ্বন্ৰ-কলহ বহুদিন 
পযন্ত চিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষবগণের 
একটি প্রধান উৎসব রাসযান্রার পর্ণ মা রাত্রিতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান 
রাস্তাগুলির তেমাথা-চৌমাথায় বিরাট বিরাট দেবামূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহা- 
সমারোহে পূজিতা হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আমরা এই শান্ত-বৈষব-দ্বন্দের 
একটা জনাপ্রয় সমন্বয়ের প্রবণতা দেখিতে পাই। ধর্মের ভেদ সহজভাবে অবলঃপ্ত 
হইয়া যায় দুই জাতীয় হৃদয়ে, এক যথার্থ সাধক-হৃদয়ে, দ্বিতীয় কাঁব-হৃদয়ে। 
যেখানে এই সাধক-হৃদয় ও কাঁব হৃদয়ের যোগ ঘটিয়াছে সেখানে ত আর কথাই 
নাই । সাধারণভাবে দেখা যায়, সমাজের জনসাধারণও ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী; 
সুতরাং কবিগণের প্রচারিত সমন্বয়বাদ জনসাধারণ সাদরেই গ্রহণ করিয়া থাকে। 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে আমাদের যে-সকল যাত্রা-পাঁচালণ প্রভৃতি: গাঁড়য়া 

উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটা শান্ত-বৈষবের সমন্বয়ের সুর দেখিতে পাই। এইসব 
১... - কাল্মী-উপাসক। রাধা লুকাইয়া লুকাইয়া করিতেন কৃষ্ণের পূজা! ননাদনী 


Cc 
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কুটিলা গিয়া ভ্রাতা আয়ানের কাছে অভিযোগ কাঁরল, বধু রাধা ল;কাইয়া কৃষ্ণের 
পুজা করে। আয়ান ভগনীকে লইয়া গোপনে স্বচক্ষে সব দেখিতে আসিলেন_ 
আসিয়া 


কুঞ্জকাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালা, 


শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন কররে জাব ভ্রান্ত॥ 
পাতাম্বর পাঁরহার, হরি হলেন দিগম্বরী, 
মার মার হোর কি রুপের অন্ত। 
কি বা কাল শশা, লোলজিহৰা এলোকেশী, 
ভালো শশী অট্রহাঁস বিকট দল্ত॥ 
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে সুগন্ধি তুলসা দিয়ে 
সর নরে সাধে সারা দনান্ত। 
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা রাঁঙ্গণী রাই করে সেবা 
কে পাবে শ্যাম 'চন্তামাণর ভাবের অন্ত।৯ 
বাঙলাদেশে চালত কৃষ্ণ-যাত্রায় এই পালাঁট দর্শকবৃন্দের সোল্লাস সমর্থন 
লাভ করে-এ সত্য আমরা নিজেরাই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রামপ্রসাদের 
গানেও এই কৃষ্ণ-কালীর উল্লেখ আছে 
ইহার অপর পিঠ দেখিতে পাই শান্ত-পদাবলীতে। সেখানে সমন্বয় দেখা 
দিয়াছে শদুধদমান্র জনাপ্রয় কবিত্বের মারফতে নয়, সেই সমন্বয়ের গভীর রূপ 
দেখা দিয়াছে সাধক রামপ্রসাদের সত্যানুভূতির মধ্যে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম 
অনুভূতির মধ্যে তানি লাভ কাঁরয়াছলেন যে পরমজ্যোতিঃ ও পরমআনন্দ 
তাহার মধ্যে শ্যাম ও শ্যামার তান কোথাও কোন ভেদ দেখিতে পান নাই। 
তাই তিনি অতি সহজভাবেই গাহিতে পারিলেন_ 
কালী হালি মা রাসাঁবহারী 
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে। 


নিজ-তনু আধা গুণরতী রাধা, আপাঁন পুরুষ, আপনি নারণী। 
ছল বিবসন কাট, এবে পাঁতধাঁট এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥ 
সাধকের নিকট রূপ ত কেবল ভিতরে কতগীল ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া 


কৃষ-কালা, 
রত রা জার আলচ বিটা বানর গান 
শৌগ্রফল্লচন্দ্র পাল সক্কাঁলত) গ্রন্থের ৪২--৪৬ পষ্ছোয় দুষটবয। 


“ 
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লইবার জন্য এবং লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য। রামপ্রসাদ প্রধানতঃ কালীকে 
অবলম্বন করিয়াই নিজের ভিতরকার ভাবগদুলিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, মায়ের যে একই সময়ে আস-মুণ্ড-বর-অভয়ের লীলা চলিয়াছে 
তাহাই আস্বাদ কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলয়া যে এক পরমসত্যের 
কালীরূপে লীলা-__-তাঁহারই কৃষ্ণ লীলা কোনও সময়ে আস্বাদন করিতে সাধকের 
কিছুই বাধা নাই। তাই লালা-বৈচিত্রপ্রয়াসী রামপ্রসাদেরই গানে দোখ_ 

যশোদা নাচত গো বলে নীলমণি, 

সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ? 

গভীর অধ্যাত্মানুভূতির সাঁহত সরল কবিপ্রাণ যুন্ত হইয়া রামপ্রসাদের গানে 
যে সত্য প্রতিভাত হইল তাহারই প্রাতিধান দেখিতে পাই অন্যান্য কাবগণের 
মধ্যেও। সাধক কমলাকান্তও কালীকে ‘পরম কারণ’ বাঁলয়া অনুভব কাঁরতে 
পারিয়াছিলেন। এই ‘পরম কারণে'র নারীরুপে প্রকাশিত হইতে যেমন বাধা নাই, 
তেমনই পুরুষরূপে প্রকাশিত হইতেও কোন বাধা নাই। 
জান না কি মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। 

মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 
হ'য়ে এলোকেশন, করে ল'য়ে অসি, দনজ-তনয়ে করে সভয়। 
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হারিয়ে লয়॥% 

এ সম্বন্ধে অতি চমৎকার একটি গান দেখিতে পাই নবাই ময়রার। ইহারা 
কবি মরমিয়া সহজপল্থীদের দলের। হৃদয়ের যে মন্দিরে আসি-মুপ্ডধারিণী 
কালামায়ের প্রতিষ্ঠা সেই মন্দিরে একই পরম সত্যের কৃষ্ণরূপের মধুর-লীলা- 
আস্বাদন কারবার অভিলাষ ।_- 

হৃদয়-রাসমান্দিরে দাঁড়াও মা ব্রিভঙ্গ হায়ে। 
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা, 
শ্রীরাধারে বামে লয়ে। 
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া, 
মাথায় দে মা মোহনচড়া, চরণে চরণ থুয়ে। 
ত্যজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা, 
একবার কালা ছেড়ে হও মা কালা, 
ওগো ও পাষাণের মেয়ে। 


৪৯ শা. প. কে. বি.); তুলনীয় 

অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী। 

মোহন মুরলীধার চতুভূর্জা মুণ্ডমালা 

কালা কি কালা বাঁললে, কালে ছোঁয় না কোন কালে, 

কালের কর্ণ কালী সেই, কালা আমার মা কালী॥-_রামলাল দাস দত্ত, এ। 
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হৃৎ-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে বড় ভালবাসি, 
একবার ত্যজে অস ধর মা বাঁশী, 
ভন্তবাঞ্থা পূরাইয়ে 1৯২ 
একট: প্রাণধান কাঁরলেই বোঝা যাইবে, শান্ত-পদাবলীতে এই-জাতীয় গান 
কোনও তরল প্রভাবজানত নয়; এখানে প্রভাব একেবারেই কিছু নাই এমন কথা 
বলিতে পারি না; তবে প্রভাব অপেক্ষা এখানে অনুভূতির ব্যাপকতাংকও মর্যাদা 
দিতে হইবে। বৈষণব-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব শান্ত-সাহিত্যে কিছু কিছু পড়ে 
নাই এমন কথাও বলিতে পার না। গোবিন্দ আধিকারীর রচিত রাধা-কৃষ্ণকে 
লইয়া শুক-সারীর দ্বন্দ্ব একটি প্রসিদ্ধ গান৷ ইহারই অনুকরণে পাঁরব্রাজক 
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একটি 'নন্দী-জয়ার দ্বন্দ্ব’ দেখিতে পাই হর-গোঁরীকে লইয়া । 
রূপে জগৎ আলো। 
নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কাল ফণা, 
জয়া বলে, মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মণি, 
শোভা বলব কত! 
জয়া বলে, পাবে বলে আমার মায়ের দেখা, 
ভোলা তাই উদাসী । 
নন্দী বলে, শোভা পণ বদনমণ্ডলে, 
জয়া বলে, দুর্গা নামের গুণ গাইবে বলে, 
পাগল পণ্টানন। ইত্যাদি ।$৪ 


(খ) শান্ত সাধন-সঙ্গণত ও লশলা-সঙ্গীতের সাধারণ পাঁরচয় 


বাঙলা বৈফব-পদাবলী ও শান্ত-পদাবলীর ভিতরে কতকগুলি প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ মল আমরা লক্ষ্য কারলাম; কিন্তু এই মিল সত্তেও উভয়াবধ পদাবলীর 
. মধ্যে আকার-প্রকারগত মোঁলিক পার্থক্যও রহিয়াছে। 


৪২শা. প. কে. বি.)। 
৪০. শক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন। 
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ, 
নৈলে শুধুই মদন। 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গার ধরোছল। 
সারী বলে, আমার রাধা শান্তি সণ্টারিল, 
নৈলে পারবে কেনঃ' ইত্যাদি। 
৪৪ শা. প. কে. বি.)। 
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প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, বৈষণব-কাঁবতার সহিত সমজাতীয়ত্ব লক্ষ্য করিয়া 
আমরা শান্ত-কবিতাগ্লকে 'পদাবলী' নাম দিয়াছি বটে, আসলে কিন্তু শান্ত- 
পদাবলী সবই মূলতঃ শান্ত-সঙ্গীত। বৈষ্ব-পদাবলও অবশ্য সবই গান; 
তথাপি তাহার একটা নিজস্ব কবিতার দিক্‌ও আছে। শুধু গানরুপে আস্বাদ 
না করিয়া গীতি-কাবতা-রুপেও বৈষণব-পদাবলীকে আস্বাদ করা যাইতে পারে। 
শান্ত-পর্দাবলীর এই গীতি-কাঁবতার দিক্‌ আত অপ্রধান। গান ও গশীতি- 
কবিতার মধ্যে একটা মৌলিক তফাত আছে। রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা কারিয়াছেন, 
গীঁতি-কাঁবতাও রচনা করিয়াছেন। যেগুলি গাীতি-কবিতা তাহাদের সঙ্গে সার- 
সংযোগ করিলে সেগদাল গানের রুপ ধারণ করে; কিন্তু সুরসংযোগ ব্যতাঁতও 
কবিতার ছন্দে আবাত্ত-দ্বারা তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আস্বাদন সম্ভব। কিন্তু 
যেগুলি মূলতঃ গান সেগদল হইতে সর বাদ দিয়া দলে সেগাল কাবতা 
হইয়া ওঠে না; সমর-সংযোগ ব্যতীত তাহাদের অর্থেরই সম্যক্‌ স্ফুরণ নাই; 
সর-সংযোগের দ্বারাই তাহাদের ভিতরে স্ফুট-অস্ফন্ট সক্ষর-স;কুমার অর্থসকল 
ব্যাঞ্জত হইতে থাকে_স্মরের মাধ্যমেই তাহাদের যথার্থ আস্বাদন। আমরা 
যাহাকে 'শান্ত-পদাবলী' নাম দিয়াছ তাহার ক্ষেত্রেও সেই কথা । গীতি-কবিতার 
প্রকৃতি অপেক্ষা গানের প্রকৃতই ইহাদের বোশ; এই কারণেই বিশুদ্ধ সাহিত্য 
হিসাবে এগঢ্লিকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায় 
না। বৈষব-কাবিতার বিচার বিশদদ্ধ সাহিত্য হিসাবেও চলে । মূলতঃ গান বলিয়া 
অধিকাংশ শান্ত-কাবতাই আকারে সংক্ষিপ্ত। গানের ভাব সংহত গাঢ়বদ্ধ বলিয়াই 
তাহার পারাধও স্বাভাবকভাবেই সংহত। 

দ্বিতীয়তঃ দেখতে পাই, শান্ত-সঙ্গীতগ্াীল মূলতঃ সাধন-সঙ্গীতি। বৈষণব- 
কবিতারও একটা সাধন-সঙ্গীতের দিক্‌ আছে; কিন্তু সব বৈষব-কবিতার 
প্রেরণাই মূলতঃ একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা মনে করিতে পার না। চৈতন্য- 
পরবর্তী কালে লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তনই বৈষ্ণবগণের একটা প্রধান সাধনা- 
রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব কাঁবগণও কৃষণ-লীলার বা গোরাঙ্গ-লীলার 
পরিকরত্ব লাভ কাঁরয়া দুর হইতে লালা-শ;কের ন্যায় লীলাঃসঙ্গীতের দ্বারাই 
লালা আস্বাদন করিতেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব কবির কাব্য-প্রেরণার মুূলেই এই 
সাধন-স্পৃহা বলবতাঁ ছিল, একথা বলা যায় না। চৈতন্য-পূর্ববতর্ঠ কবিগণের 
সম্বন্ধে তো বলা আরও শন্ত। রাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনাস্থলে চৈতন্য-পরবতর্ঁ 
কালেও কাবি-প্রেরণা সাধক-প্রেরণা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বোশ সক্রিয় ছিল-_ 
এই কথাই মনে হয়। অবশ্য যাঁহারা বৈষব-সাধক তাঁহারা সব পদই লালা-সাধনের 
সহায়রূপে গ্রহণ কারিতে পারিতেন; কিন্তু বৈষ্ণব-প্রার্থনার পদগ্যুল ব্যতীত 
অন্য ক্ষেত্রে এই সাধনার দিকটি প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু শান্ত-পদাবলীগ্যাল 
মুখ্যতঃ সাধন-সঙ্গীত। অবশ্য কিছু কিছু গান কবিওয়ালা বা পাঁচালিওয়ালা 


২২৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এবং পরবর্তী কালের কবি-নাট্যকারগণ-কর্তৃকও রচিত হইয়াছে_সে ক্ষেত্রে 
সাধারণ ভন্তি-আকুতি-প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই সঙ্গীতগুলি সাধন-প্রেরণা-প্রসৃত। অন্ততঃ শান্ত-সঙ্গীতের প্রবর্তক 
রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এই সত্যাটকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করিতেই হইবে। 

অবশ্য শান্ত-গানগদ্ীলকেও আবার দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা- 
গীতি ও বিশদ্ধ সাধন-গীঁতি। আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতগযাল মুখ্যভাবে 
লীলা-গীতি। এই লীলা-গীতিগুলরও একটি সাধনার দিক্‌ রহিয়াছে_যেমন 
রাহয়াছে বৈষণব-লীলা-গীঁতির সাধনার দিক্‌। আগমনী-বিজয়া ব্যতীত অন্য 
গীতিগ্াল বিশ্যদ্ধ সাধন-গীতি। আমরা একটু পরেই এই শান্ত-লীলা-গীতির 
.িভিতরকার সাধনা এবং অন্য প্রকারের সাধন-সঙ্গীতগলির অন্তার্নীহত সাধনা 
_ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কারিব। 

একাঁট. জানস আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে-পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও 
ঠিক তুলনা হয় না; কিন্তু বাঙলা ধর্মসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শান্ত-পদাবলীর প্রবর্তক 
রামপ্রসাদের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। মহাপ্রভুর 
আবির্ভাবের পরে বাঙলাদেশের বৈফব-চেতনা রুমে ক্রমে একটা গোষ্ঠী-চেতনার 
রুপ লাভ কারিয়াছল। মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে বা ভগবৎ-চৈতন্যরূপে 
বিগ্রহীভূত হইলেন, তখন মহাপ্রভু-প্রভাবত জনসমাজে ভগবৎ-সন্তা ও ভগবৎ- 
কৃপা একরূপ স্বতঃসিদ্ধরনপেই গৃহীত হইতে লাগিল। ভগবৎ-সত্তা ও ভগবৎ- 
কৃপা তখন ক্রমে বৈষ্ণব-সমাজে একটা গোষ্ঠী-চেতনার্পে দেখা দিল। এই 
ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভগবৎ-লীলায় আসম্তির মধ্যে কোনও রড ব্যন্তি-জীবনের 
জিজ্ঞাসা ছিল না। বৈফব-সম্প্রদায়ভু্ত কাঁবগণের মধ্যে কাজ করিয়াছে এই 
গোম্ঠী-চেতনা, অন্যান্য ছোট ছোট কাঁবগণ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন একটা 
সামাজিক উত্তরাধিকাররুপে। বৈফবতা তাহার ব্যাপক জনীপ্রয়তা-দ্বারা যখন 
এই-জাতাঁয় একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে কাবগণের মধ্যে দেখা দিল, 
তখন বৈফব-কািতার মধ্যেও দেখা দিয়াছে অনেকখানি প্রথাবদ্ধতা, গতান;- 
গাঁতকতা এবং রীতি-প্রবণতা। 

কিন্তু রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত গানগুলকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ 
বত পার য় রামপরসাদের মাডৃ-বশ্বাস কোনও গোষ্ী-চেতনালন্ধ জিনিস 
নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্নিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন- 
জজ্ঞসা-জানত ঘনীভূত, সংশয়ের কষ্টি-পাথরে ইহার সারবন্তা বার বার 
পরাঁক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী নিম্ন- 
মধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাঁচবার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য 
করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই 'মা' নামে অটল থাকিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদের 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২২৯ 


একটি প্রাসদ্ধ গানৌদেখিতে পাই, জীবনের দ:ঃখ লইয়া রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত 
'চ্যালেঞ্জ' দতেছেন__ 
আমি কি দুখেরে ডরাই? 
দুখে দুখে জন্ম গেল, 
আর কত দুখ দেও দেখি তাই 
« আগে পাছে দুখ চলে মা, যাঁদ কোনখানেতে যাই। 
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে 


প্রসাদ বলে, ব্রহ্মমায়, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই। 

দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, 
আম কার দুখের বড়াই॥ 

কিন্তু মুখে বড়াই কাঁরলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পাঁর--এই' লোকাঁট 

বাস্তব জীবনের দুঃখে দুঃখে বড় শ্রান্ত। এত দুঃখের বোঝা বাহয়া-চলা জীবনের 
পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়গ চৈতন্য-শান্ত রাহিয়াছে কিনা-এ লোকটি তাহাকে 
কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। বিশ্বাসের ভিতর দিয়া 
বাস্তব জাবনাঁজিজ্ঞাসা-জনিত সংশয় বার বার উকিঝুঁকি মারিতেছে। 
প্রথম জীবনে লোকটিকে কৃষচন্দ্র রাজার জমদারতে মুহুরণীগার করিয়া 
জণীবিকা-নর্বাহ করিতে হইয়াছে, পরবর্তী জীবনে শুধু কাণ্টং রাজ-অন:গ্রহের 
উপর নির্ভর করিয়া চালতে হইয়াছে। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্রের বোঝাভরা জীবন 


খেয়ে পড়ে গেল।" তত্বকথার বাঁধাবুলিতে বাস্তব দারিদ্রের জালা ভুলিতে না 
পারায় একদিন রামপ্রসাদকে দারিদ্র্য লইয়া তাঁহার ‘মায়ের’ সাহত রীতিমত তর্ক 


করিতে দেখি__ 
আমি তাই অভিমান করি, 
আমায় করেছ গো মা সংসারী 


১ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই_পাঠান্তর। 
২পদাঁট রামপ্রসাদের বালয়াও গৃহীত হয়, আবার নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাঁণতাতেও 


২৩০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি। 
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বাঁলয়ে শিব ভিখারি ॥ 
এই তর্ক শুধু রামপ্রসাদের তর্ক নয়; ধর্মকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বনাইয়া 
লইবার চেস্টা করিয়াছে অষ্টাদশ শতকের যে নিম্নমধ্যাবত্ত দারদ্য-করিষ্ট সম্প্রদায় 
তাহাদেরই চেতনায় একটি অন্তদ্বন্দ্বের ভিতরে দেখা দিয়াছে এই তর্কের 
ইচ্ছা। রামপ্রসাদের ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহার গানের’ অদ্ভুত 
একটি পদে, যেখানে তিনি বলিয়াছেন , 
এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা। 
আম তবু কালী ব'লে ডাকি 
সাবাস্‌ আমার বুকের পাটা॥ 
কালী মঞ্গলময়ী আনন্দময়ী মা বাঁলয়া সমস্ত জীবনটা শুধু মঙ্গলে আর 
আনন্দেই ভরা- এমন ছে'দো বুলিতে রামপ্রসাদের মন ওঠে নাই; রামপ্রসাদ সারা 
জীবনই দেখিয়াছেন, বাস্তব সংসারের ক্ষেত্রে আনিয়া মা নিরন্তর 'লোহাপেটা'ই 
কারয়াছেন; কিন্তু রামপ্রসাদ 'সাবাস্‌: পাইবার দাবি রাখেন কোথায়? এই-সমস্ত 
“লোহাপেটা'কে এড়াইয়া গিয়া বা অস্বীকার করিয়া তানি মাকে স্বীকার করবার 
চেষ্টা করেন নাই, এই 'লোহাপেটা'র ভিতরেই 'তনি ব্যান্তজীবন এবং বিশ্ব- 
জীবনের পিছনে একটি মহাশান্তিতে বিশ্বাসকে অট;ট রাখবার চেষ্টা করিয়াছেন 
তাঁহার রন্তান্ত দেহমন লইয়া। রামপ্রসাদের এই গানের সুরে মানুষের আধুনিক 
ধর্ম বোধের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব জীবন-সংগ্রাম মনকে সংশয়াচ্ছন্ন 
করিয়া ফোলতেছে, ধর্মবোধকে তাই প্রকাশ পাইতে হইয়াছে সংশয়-মেঘের ফাঁকে 
ফাঁকে আভাসিত বিশ্বাসের বর্ণচ্ছটায়। 
রামপ্রসাদের গানগ্দালর মধ্যে বাস্তব-জীবন-জজ্ঞাসা যেরূপ ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত দেখিতে পাই তাঁহার পরবরতাঁশান্ত-সঙ্গীতকারগণের গানের মধ্যেও ধর্ম 
বিশ্বাসের এই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করিতে পার । আর বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে শান্তগণের সঙ্গীত এইরূপ ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছল বালিয়াই 
দেখিতে পাই, শান্ত-সঙ্গীতের ভাষাও হইল সাধারণ জশবনের ব্যাবহারক ভাষা । 
খণ-বন্ধক, নায়েব-তফিলদার, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী, কল:-কৃষক_কাহারই এই 
সঙ্গীতের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইবার কোনও বাধা ছিল না। 
পুবেইি বলিয়াছি, ব্যাপকভাবে সকল শান্ত-সঙ্গীতকেই সাধন-সং্গীঁত আখ্যা 
দেওয়া যাইতে পারিলেও উহাদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে__ 
লালা-সঙ্গীত বা লীলাশ্রত সাধন-সঙ্গীত,আর বিশুদ্ধ সাধন-সঞ্গীত। বিশুদ্ধ 
সাধন-সঙ্গীতগনলিতে তৎকালে প্রচলিত বাঙুলাদেশের বিবিধ মাতৃ-সাধনারই 
বিবরণ দেখিতে পাই। ভক্তি ও যোগাশ্রিত তান্ত্রিক গূহ্য সাধনার বর্ণনার ফাঁকে 
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ফাঁকে এই সাধকগণের বিবিধ অতীন্দ্রয় অনুভূতিরও আভাস মেলে। এই 
সাধনা ও সাধনালব্ধ অন;ভূঁতির বর্ণনায় শান্ত কবিগণের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি 
আমরা লক্ষ্য কারতে পার এবং এ বিশিষ্ট ভঙ্গির ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম 
সাধন-সঙ্গীঁত চর্যাপদগ্লির সহিত এই শান্ত-সাধন-সঙ্গীতগ্ীলর একটা মিল 
আঁত সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধনার গুহ্য রহস্য ও সাধনালব্ধ 
অতীদন্দ্রয় অনুভূতিসকলের বর্ণনায় চর্যাকারগণ সর্বদাই কতকগুলি রুপকের 
আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছেন, আর এই রূপকগ্দীলও সংগৃহীত চর্যাকারগণের বাস্তব 
সমাজ-জীবনের আশপাশে ছড়ানো সকল দৃশ্য ও ঘটনা হইতে । শান্ত-সাধন- 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেই 'জানিসাঁটিই লক্ষ্য করিতে পারি। এখানেও 
যে-সকল রূপক ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহা সমাজ-জাবনের চারাঁদকে ছড়ানো 
দৃশ্য ও ঘটনা হইতেই সংগৃহীত । চর্যাপদের মধ্যে একটি পদে দেখ দাবাখেলার 
রূপকে সাধন-রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পদাঁট এই 
'করুণাকে পাড় করিয়া নয়বল (দাবা) খোলতেছে; সদ্‌গদর্র বোধে ভববল 

দজাতিলাম।...প্রথমে তুঁড়িয়া বাঁড়য়া মারলাম, গজবরকে তুলিয়া পাঁচজনকে 
ঘায়েল কারিলাম। মন্ত্র দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পরিনিবৃত্ত করিলাম, অবশ 
করিয়া (কিস্তিমাং করিয়া) ভববল জিতিলাম। 
ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি রামপ্রসাদের একটি পদ : 

এবার বাজী ভোর হলো। 

মন কি খেলা খেলবে বল॥ 

শতরণ প্রধান পণ, পণ্টে আমায় দাগা দিল। 
এবার বড়ের ঘরে ভর ক'রে 
মন্তীট বিপাকে মলো॥ 


শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে 
অবশেষে এই 'ক ছিল! 
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে 
পলের কিস্তি মাত হইল॥* 
রামপ্রসাদ পাশাখেলার রূপকও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা : 
ভবের আশা খেলব পাশা, 
বড়ই মনে আশা ছিল। 
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজর প’লো॥ 


ওকরুণা পিহাড় খেলহঃ নঅবল। ইত্যাদি, ১২ নং। 
৪ঠন্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ গ্রন্থে সঙ্কলিত। 
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প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল, 
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো | 
পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥ 
একটি চর্যাগানে দেখিতে পাই সূর্যকে লাউ করিয়া এবং চন্দ্রকে তন্বী (তার) 
করিয়া এবং অনাহতকে মধ্যবতাঁ দণ্ড করিয়া একটি বাণা-যন্তর প্রস্তুত করা | 
হইয়াছে এবং সেই যন্ন হইতে যে সনমধুর ধনি বাহির হইতেছে, তাহা শনানয়া 
চিত্ত সমরসে প্রবেশ কারয়াছে।* গোবর্ধন চৌধুরীর একটি শান্ত-সঙ্গীতে দোখ__ 
মন-সেতারে বাজারে তার, তারা তারা ব'লে 


তোমার দেহরুপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ’লো, 
জ্ঞান-পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হ'লো তোর দোষে॥ 
ভৈরবা রাগিণী ধ'রে বসাও পদ্ম স্তরে স্তরে, 
বাজা রে গৎ মধুর স্বরে, হবে পার এ ভব-দুস্তরে ॥৭ 
একটি চর্যাপদে আমরা শঃড়ীর ভাঁটতে মদ চুয়াইবার রূপক দেখিতে পাই ৷” 
রামপ্রসাদের একটি গানে দেখি__ 
গদরদদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্ত-মসলা দিয়ে মা, 
পান করে মোর মন-মাতালে॥ 
ভোম্বীপাদের একটি চর্যায় নৌকা বাহিবার রূপকে সাধন-তত্ত বার্ণত 
হইয়াছে। সেখানে পঞ্চতথাগতরুপ পণ্ড কেড়াল (দড়ি), সুষ্টি-সংহার-রূপ দুই 
চাকা ও মাঝখানে অদ্বয়-রূপ মাস্তুলের কথা দেখিতে পাই।৯ কমলাকান্তের 
একাঁট গানেও অনুরুপ সাধন-বর্ণনা দোঁখতে পাই : 
মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে। 
মন মহামন্ত্ৰ যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে ॥ 
মহামন্ন কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল; ৯ 
তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥১০ 


হবে ভবের বাজি, কালীনামের টেক্কা 
*স্জ লাউ সাঁস লাগোঁ তার মেরে ॥__শা, প. কে. বি.) 


“এক সে শশ্ডান দুই ঘরে সান্ধ 
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥ ৩ সং 
৯১৪ সং। ) 
১০ শা. প. (ক. বি.) 3 
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ইহা ব্যতীত আমরা কোথাও জমিদারির রুপক,১. কোথাও তাঁবলদারের 
রূপক কোথাও মামলা-মোকদ্দমার রূপক,” কোথাও দিনমজুরের রূপক,” 
কোথাও 'ক্‌য়োর ঘড়া'র রূপক,* কোথাও রোগের রূপক” কোথাও ক্‌পের 
রূপক১« কোথাও আবার দ্বাঁড় উড়াইবার রূপক”* কোথাও বা কাপড় ধোপ 
দিবার রূপক৯* দোখতে পাই । এই-সকল রুপকের মধ্যে রামপ্রসাদের দুই-একটি 
রূপক জর্নাপ্রয়তার দ্বারা আঁত প্রাসদ্ধি লাভ করিয়াছে; একটি হইল কীষর 
রূপক : 


4 ৯৯ শুনরে মন-জাঁমদার, ভাল এবার করাল রে জমিদার! 
f যত সব জুয়াচোরে আমলা ক'রে উসূল দিলি ছাঁড়। 
| _কাঁব অজ্ঞাত, শা. প. কে. বি.) 


] পদ-রত্ব-ভাণ্ডার সবাই লুটে, 
: ইহা আমি সইতে নারি ॥-রামপ্রসাদ, শা. প.। 
টা, ১৩মা গো তারা ও শঙ্কাঁর, 
| কোন্‌ আঁবচারে আমার "পরে করলে দুঃখের ডিক্কী জারি?--রামপ্রসাদ, শা, প. (ক. বব.) 
| ১৪ ম'লেম ভূতের বেগার খেটে, 

আমার কিছ; সম্বল নাইকো গে'টে_রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.) 

১৪ আর কত কাল ভূগবো কালী হৃ'য়ে আমি ক্‌য়োর ঘড়া। 
এই ভবক্‌পে কোনরুপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া॥ 


৯ তাঁরাণ, ভবরোগে ব্যথত জীবন, কার ক এখন? ঠ 
কলুষ-পোত্তকে অঙ্গা কাঁরছে দহন। 
রা ্রবাত্ত-কফেতে কণ্ঠ করছে রোধন রামচন্দ্র রায়, শা. প. (ক. বি.) 


আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মাঁর শ্যামা! u 


সে কুপে ব্যাপিল_কাল্‌-রূপ 'জল-_কাল-মনোরমা!__দাশরাঁথ রায়, শা. প. কে. বি.) 


কর মনকে ধোলাই আপদ্‌ বালাই, 

মনের ময়লা যাবে কাটি ॥ 

কালীদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল। 

(আর) পাপকান্ঠের আখা জহালো, 

গ্চাপাও রে চৈতন্য-ভাঁট ॥-নালাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা. প. কে. বি.) 
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অপরটি হইল ডুবুরাীর রূপক : 
ডুব দে রে মন কালী ব'লে, 
হৃদি-রত্বাকরের অগাধ জলে। 
রত্বাকর নয় শূন্য কখন, 
দুচার ডুবে ধন না পেলে, 
তুমি দম-সামর্থোয এক ডুবে যাও 
কুল-কুণ্ডালনীর কূলে॥ 


গহোর ন্যায় স্রা-পঢ্র লইয়া সংসার-যান্রার একটি রুপকও জনপ্রিয়তা লাভ 


আয় মন বেড়াতে যাবি। 
কালী-কল্পতরদ-তলে গিয়া চার ফল কুড়ায়ে পাবি॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 


পারে, লালা-সঙ্গীঁতও বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত | লীলা-সঞ্গীত হইল উমার স্বাি- 
গৃহ কৈলাস হইতে পিতৃগ্হ গরপনরে আগমনে এবং গিরিপুর হইতে পরায় 
5 সাধন-সঙ্গীত মায়ের রুপের ধ্যানে এবং ভিতরে তান্ত্িক সাধনায়। 


রসই তাহার বহু স্থলে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 


আমরা আমাদের পববতাঁঁ আলোচনায় বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগ্দলিতে এবং 
শিবায়নে দেবাঁর মানবাঁকরণের কথা আলোচনা কারয়া আসিয়াছি। সংস্কৃত- 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২৩৫ 


করিয়া লইয়াছেন। আমাদের শান্ত-পদাবলীর ভিতরকার আগমনী ও বিজয়া- 
সঙ্গীতগযাল মুখ্যভাবে অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকে রাঁচত; কাঁবগণও 
মোটাম:টিভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যাবত্ত সমাজ হইতে উদ্ভূত; ফলে এই 
আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতগদুলর ভিতর দিয়া আমাদের অস্টাদশ-উনাবংশ 
শতকের মধ্যাবত্ত ও নিম্নমধ্যাবত্ত সমাজের ছবিটি যেমন বাস্তবরূপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে আমাদের অন্য কোনও জাতীয় সাহিত্যেই আর এমনটি দেখিতে 
পাই না। 

আপাততঃ আমরা আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতের ?পছনকার ধর্মের পটভূমির 
কথা একেবারে বাদ 'দিয়া,/এই গানগড়ুলের ভিতর দিয়া ব্যন্ত হইয়াছে আমাদের 
তৎকালীন সমাজ-জীবনের যে বাদ্তবরুপূ, তাহারই একটা পূর্ণ পারচয় লাভ 
কারবার চেণ্টী করিব আমরা লুৈই দৌখয়াছি, কাব কালিদাসের সময় হইতে 
উমার যে দেবী-মানবী-মাশ্রত ম্যার্তখান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া কতকগ্ীল বিশিষ্ট গাহস্থ্যছাব এবং একটি সাধারণ সমাজ- 
চির পারস্ফ্ট হইয়া ওঠে। শঙ্করের সহিত যে উমার বিবাহ হইয়াছিল পার্থিব 
দৃষ্টিতে তাহার ভিতরে কতকগযাল অসংগাঁত ছিল, বটব্রাক্মণবেশধারা মহাদেবের 
তপস্বিনী উমার নিকটে শিব-নিন্দার মধ্যেই সেই অসঙ্গাতর আভাস রহিয়াছে, 
একথা আমরা বিস্তৃতভাবে পূর্বে আলোচনা কাঁরয়াঁছ। উমা একান্তই উদ্দিনন- 
যৌবনা সব্বা্গসনন্দরণ যুবতী; মহাদেব জটাজ.টধারা, বিভূতিভূষণ বন্ধ পাত; 
পারধানে তাঁহার ব্যা্াম্বর, সর্প তাঁহার ভূষণ, বৃষ তাঁহার বাহন, ভূতাঁদ তাঁহার 
সহচর__স্মশানে তাঁহার বিচরণ। সমস্ত বর্ণনার ?পছনে একটি অধ্যাত্মীব*বাস 
যোগেশ্বর ‘শিবের মাহিমা ব্যাঞ্জত করিয়াছে, তথাপি পার্থিব দৃষ্টিতে অসঙ্গাঁতর 
কথাগ্ীলকেও কালিদাস একেবারে অস্বীকার করেন নাই। শিব-পার্বতীর 
গাহঞথ্য-জীবনের এই অসঙ্গাঁত পরবর্তী কালে বিবিধ পদরাণাঁদতে, বাভিন্ন 
সংস্কৃত কবর বর্ণনায় এবং প্রবাদ-উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ক্রমাবস্তার লাভ 
| কাঁরতোঁছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সমাজ-জবনের মধ্যে উমা-শচ্করের মিলন এবং 
গাহস্থ্য-জশবন একটি বাস্তব অর্থ লাভ কাঁরয়াছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ 


এবং পরবর্তী দারিদ্র এবং তজ্জনিত কলহ-অশান্তিময় গাহ‘স্থ্য-জাীবনের বহন 
রাঞ্জিত চিত্র দেখিয়া আসিয়াছি। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এবং তৎসহচর আর্ক 
বিপর্যয়ের ভিতরে বাঙলার মধ্যাবন্ত এবং নিম্নমধ্যবিস্ত জনসাধারণ নিজাঁদগকে 
একটা চরম দুরবস্থার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছল। এই রাষ্ট্রীয় জীবন এবং 
আৰ্থিক জীবনের বিপর্যয় আরও তাঁরতা লাভ করিল সামাজিক রীতি-নীতির 
নিপীড়ন । একদিকে কৌলীন্যপ্রথা এবং বহযীববাহপ্রথা_অন্যাদকে অষ্টম- 


৮ 
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বষায়া কন্যাকে গৌরাদানপ্রথা বর্ণাহন্দুর নিম্নমধ্যাবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শোকাবহ ফল ধারণ করিতে লাগিল। বিত্তহীন এবং উপযুক্ত পূত্রহীন পিতা- 
মাতার পক্ষে উপযুক্ত বরে কন্যাদান সম্ভব ছিল না; শরণ লইতে হইত তাই 
ব্যবসায়ী ঘটকের তাঁহাদের সমূহ কিছু লাভের প্রত্যাশা ছিল, বিবেকের কোন 
বালাই ছিল না; সুতরাং তাঁহারা কপর্দকহীন হোক, ভাঙ-ধ্ুতুরা-খোর হোক, 
আর আতশয় বৃদ্ধ হোক, বন্দ্যবংশজাত বর একটি যোগাড় কারয়া দিতে 
পারতেন এবং বচনচাতুর্ষের দ্বারা সাময়িকভাবে পিতামাতার দুরাশঙকাও দুর 
কাঁরয়া দিতে পারিতেন। বিবাহ হইয়া অষ্টমবধাঁয়া সোনার পূতুল গৌরী 
স্বামীর ঘর কারিতে যাইত; কিন্তু হায়! যাইয়া দেখিত, সংসার নয় ত *মশান- 
পনরী__দারিদ্রে, কলহে-কোন্দলে খাঁখাঁ করিতেছে! একে কঠোর দারিদ্যু, তাহাতে 
স্বামী উদাসীন, ক্ষ্যাপাটে,নেশাখোর,_তাহাতে আবার গৃহে একাধিক সাঁতন। 
দুদিনে উমার সোনার অঙ্গ কালী হইয়া যায়। দোখতে দেখিতে বছর ফিরিয়া 
আসে। লোকমুখে সংবাদ গিয়া পেশছায়, পাড়া-প্রাতবেশীর মধ্যে জাগে 
কানাকানি; পিতা শুনিতে জানিতে পান সকল কথা, কিন্তু কি কাঁরবেন, 
নিরুপায় হইয়া পাষাণ হইয়া 'অচল'ভাবে পড়িয়া থাকেন। কিন্তু মায়ের মন ত 
কিছুতেই মানে না--দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়; তনি 
পাগলিনী হইয়া ওঠেন-_ শতবার মাথা খখাঁড়য়া তাঁগদ দিতে থাকেন পাষাণ 


পাতিকে। শেষ পর্যন্ত কন্যা ঘরে আসে, ভাঙ্গা কু'ড়েতেই মাটির প্রদীপ জবলিয়া : 


ওঠে, আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া যায়, {তন দিন সে বাপের ঘরে থাকে_আবার 
সকলকে অশ্রমদখী কারিয়া ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। ইহা 
লইয়াই বাঙলার নিম্নমধ্যাবত্ত কাবগণ কাঁবিতা রচনা কারলেন-_তাহাই আমাদের 
আগমনী ও বিজয়া-গান। 

সামাজিক পটভূঁমির উপরে মানবাঁয় রসকে জমাইয়া তুলিবার জন্য এই যুগের 
কাঁবগণ হিমালয়-মেনকাকে একটি অত্যন্ত নিঃস্ব দম্পাত করিয়া: অণ্কিত 
কারিয়াছেন। কালিদাসে কিন্তু দেখিতে পাই, শিব ব্যাবহারিকভাবে ভিখারী হইতে 


] 
| 


পারেন বটে, কিন্তু দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের কোনও অভাব নাই । অন্যান্য 


সংস্কৃত কাঁবগণের বর্ণনায়ও ‘শিবের দারিদ্র্য নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু 
গিরিরাজ-মেনকার দারিদ্রের কোথাও আভাসমাত্র নাই। কিন্তু গিরিরাজ 'াঁর- 
রাণীর সংসারেও দাঁরদ্রের আভাস ফুটিয়া উঠিতে লাগিল বাঙলা মঞ্গল-কাব্য- 
গুলিতে আসিয়া-আর শুধুমাত্র স্নেহসম্বল বিত্তহণনরুপ ফুটিয়া উঠিয়াছে এই 
আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতে। তাঁহারা একদিকে যেমন সমাজ-জশবনে একান্ত ধনহণীন, 
অন্যদিকে তাঁহারা জনহীন; বিবাহযোগ্যা একমাত্র কন্যা গৌরা ছাড়া আর সন্তান 
নাই; শব্ধ যে নাই তাহা নয়_একমাত উপযুক্ত পু ছিল মৈনাক; কিন্তু সেও 
মনের দুঃখে (সেমাজ-জীবনের সর্বাবধ ব্যর্থতায়?) সমুদ্রে গিয়া ঝ$প দিয়া 


তিনিই সহজলভ্য এবং ুটকালি-ধ্যক্ঘতায় পরমোৎসাহী বাঁলয়া সাদরে 
অভ্যা্থ'ত এবং নিয়োজিত হইলেন। আসলে আমাদের গৌরীর পিতা গাঁররাজ 
যে কেবল সামর্থাহীন তাহা নয়, তানি আবার জ্বভাবেই একট; 'অচলপাঁত' 
(আধ্যানক 'কু'ড়ের বাদশা’); নাঁড়য়া-চাঁড়য়া কোনও কাজকর্মের মধ্যে যাওয়াই 
তাঁহায একান্তভাবে স্বভাববরদ্ধ; সুতরাং সঙ্গাতিহীন হইলে যে পরিমাণ 


কাণা ঘটক’ নারদকে দিয়াই তান কাজ জারিলেন॥ ফলে জ:টিলেন একাটি 
বন্দাবংশয় কুলীন বহনপত্নীক কপর্দকহণীন ভাঙখোর প্রায় দিগ্বসন বর! বর 
দেখিয়া পাড়া-প্রাতবেশী যতই বিমর্ষ হইয়া পড়বক আর উমার মা অঝোরে 
যতই কাঁদুন আর ক্বামীর প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করুন, অথবা ঘটক নারদের 


কিন্তু মায়ের যেম:খের আহার চোখের নদা সব ঘর্চয়া গিয়াছে! একে উপাজ'নে 
অক্ষম বিন্তহীন বন্ধে জ্বামী-_তাহাতে আবার নেশায় মাতাল হইয়া ভূতে 
সঙ্গে 'মশানে-মশানে রাত্রবাস_তাহাতে আবার সাঁতিনীর জবালা_তাহাতে 


নানা উপাথ্যানে দেখি, গৌরাঁই কালী! তাঁহারা কেন অভেদ সে সম্বন্ধে অনেক 
পৌরাঁণক উপাখ্যান আছে; কিন্তু আগমনী-ীবজয়া-গানের কবিগণ গৌরীর কালী 


তত হিয়ালয়-পর্বতের পুত বালিয়া কাঁল্পত। গোরা ইন্দের ভু নাক 
দা নানাকপ তিনে হমালকারিণাে জেবা পলায়ন-কালে ইনু পাখা কাত হওয়ার 


২৩৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হইবার অদ্ভুত মমতাস্নিগ্ধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। দ:ঃখ-দারিদ্রের নিষ্পেষণেই গৌরার 
সোনার অঙ্গ দুই দিনে কালা হইয়া গিয়াছে! মা মেনকা তাই একদিন প্রভাতে 
গিরিরাজকে রাত্রের দুঃস্বপ্নের কথা বালিতেছেন__ 


হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার, 
সে উমা আমার উমা নাই হে আর।২১ 
মেয়ের সব আভরণ ত 1ভখারা মাতাল ভোলা বেচিয়া খাইয়াছে! বাঙলা- 
দেশের বৈরাগীরাও গান গায়__ 
যাও যাও গার আনিতে গোরা, উমা বুঝ আমার কে'দেছে। 
উমার যতেক বসন-ভূষণ, ভোলা সব বুঝি বেচে খেয়েছে॥ 
সুতরাং এই ঘরে বরে পাঁড়য়া উমা যে আস্থচর্মসার হইয়া “নর্মংসা' চামপ্ডা 
কালা হইয়া উঠিয়াছে! পৌরাণিক কাহিনীর কি অপূর্ব মানবায় ব্যখ্যা! কাঁব 
্রীধর কথক ইহার উপরে আরও রঙ চড়াইয়াছেন। স্বামণ রাত্রিতে বাড়িতে আসে 
না, নেশা করিয়া শ্মশানে পড়িয়া থাকে; দোখয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উমাও 
ঘর ছাড়িয়াছে, নিজের বেশভূষা ছাড়িয়া বিপরীত বেশভূষা ধাঁরয়াছে_ অভিমানে 
সে পাগালনী হইয়াছে সেও এখন নেশা ধরিয়া সূরা পানে মত্ত হইয়াছে 


্‌বাস বসন বিনা ॥২০ 
শব্ধ ত ঘরে বসিয়া একা একা দুশ্চিন্তা এবং দুঃস্বপ্ন নয়; কালে-ভদ্রে বাপের 
০৯৬৩৩ 
২১হরিশচন্দ্র মির, শান্ত পদাবলণী। 


২২পদাঁট ঈশ্বর গুপ্তের নামেও পাওয়া যায়; শান্ত পদাবলী কে. 'বি.)। 
২ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শান্ত পদাবলণ কে. বি.)। 2 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২৩১ 


বাঁড় গারপুরের কোনও লোককে যাঁদ উমা কৈলাসে পায় তাহার নিকটেই যে 
সে তাহার দুঃখের কথা এবং মায়ের প্রাত অভিমানের কথা জানাইয়া দেয়। 
একদিন উমা নারদকে পাইয়াছল, তাঁহার কাছেই কত কাহয়া দিয়াছে।__ 
ওহে 'গারিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে। 
মনোদখে নারদে কত কয়েছে_ 
দেব দিগম্বরে সপপয়া আমারে, মা বুঝ নিতান্ত পাসরেছে ॥২ 
এমনি করিয়া একদিকে যেন গ্রামবাসীদের মুখের খবর-_অন্যাদকে তেমনই 
আবার পাড়াপ্রাতবেশিনীগণের গায়ে পড়িয়া পড়িয়া বাসনা’ দেখান। মা নিজে 
যাঁদ কখনও বা একট; ধৈর্য ধারণ করেন, পাড়াপ্রাতবোশনীরা যে আসিয়া ফ: 
দিয়া দিয়া স্তিমিত আগুন জৰালাইয়া দিয়া যায়৷ 
‘ক করে প্রাণ ধরে ঘরে আছ গো রাণি! 
ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী। 
* * সং 
পাঠাইয়া উমা-ধনে ভিখারী শঙ্কর-সনে, 
পাসরে আছ কেমনে হয়ে জননী? 
সং * * 
নারদের বাক্য-কোঁশলে, না জেনে-শুনে. কি ব'লে, 
মেয়েকে ফেলিলে জলে ভূধর-রমণি! 
বিয়ে দিলে এম্নি বরে, ভিক্ষা ক'রে কাল হরে, 
অন্ন-বস্্র নাইকো ঘরে, আঁত দুখনী ২% 
কিন্তু যতই শুনুন আর যতই বসিয়া বসিয়া ভাবুন, মা মেনকা কি করিতে 
পারেন? তিনি যে বাঙাল? ঘরের মেয়ে-মানুষ, তাঁহার সাধ্য কি? স্বামীর যাঁহার 
কোনও চেত-ভেদ নাই-_পাষাণ দেহ, পাষাণ মন,_তদুপার শুধ; অটল নন, 
অচলও বটেন-_ফিরিয়া বাঁসতেও নারাজ--তাঁহার গৃহিণীর ঘরে বসিয়া মাথা 
খারাপ করা ছাড়া আর উপায় কি? 
উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাগী, 
আমি যে পাষাণ-আঁধনী, এ কাহিনী কেউ না জানে ।৯* 
শুধ এইট;কুই নয়। অচল পিতাটির আরও অনেক গণ ছিল। স্তীর তাগিদে 
গঞ্জনায় আর যখন কিছুতেই অচল হইয়া বসিয়া থাকবার উপায় ছিল না তখন 
মেয়ে আনিতে যাইবার ভান করিয়া বাহির হইয়া যাইতেন; ফিরিয়া আসিয়া যত 


২৪ কমলাকান্ত, শা. প. কে. বি.)। 
২৫ প্যারীমোহন কবির, এ! 
২৬»মনোমোহন বস, এ। 


© 
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রাজ্যের মিথ্যা ওজর-আপাঁত্ত ছলা-কলার দ্বারা গে'য়ো স্ত্রীকে ভুলাইয়া রাখিবার 
চেস্টা কারতেন। কখনও-_ 

‘কৈলাসে যাই’ বলে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে, 

শরতে আসবেন পুরেতে"_ব'লে ভুলাতে ৷** 

‘কিন্তু পিতার সেই ছলনা সব ফাঁস হইয়া যাইত যখন মেয়ে বাপের বাড়ি 
আসিয়া অভিমানে সব কথা বালিয়া দিত। মা-বাপ কিছুতেই আর তত্ব 
করিতেছেন না দেখিয়া মেয়ে নিজেই একদিন মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। মা সমাদর করিয়া জড়াইয়া ধারতে গেলে__ 

অমনি দ: বাহু পসার, মায়ের গলা ধার, 
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে__ 

“কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে ঃ 
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার িতাও পাষাণ 
জেনে, এলাম আপনা হতে । 

গেলে নাকো নিতে, 

র'ব না, যাব দন-দিন গেলে ॥২* 

মেয়ের অভিমান শুনিয়া মা বুঝতে পারলেন, াররাজের সবই তবে 
'ভড়াক'। তখন মা ‘ঘরের মানুষে'র উপর এক হাত না লইয়া থাকতে 
. পারলেন না।_ এ 

নারা প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে, 

এসে বল্‌তে_মেনকা, তোমার দুঃখের কথা, 
উমা সব শুনেছে। 

তোমায় দেখতে পাষাণী, আপনি ঈশানী, 
আস্তে চেয়েছে 

তুমি গিয়োছলে কৈ, উমা বলে এ হে,_ 

'আম আপনি এসেছি জননী বোলে৷ 

উমার দ:ঃখ-দারিদ্রোর কথা পরস্পরের কানাঘ-বায় শুনিতে পাইয়া মা মেনকা 
'গাররাজকে 'নজের চোখে গিয়া একবার সব দেখিয়া আসিতে কত সনির্বন্ধ 
অনুরোধ কাঁরয়াছেন। 'গাররাজ হয়ত তাড়নায় ঘরে 'তাঁষ্ঠতে না পারিয়া চাদর- 
কাঁধে একবার পাড়া ঘুরিয়া আসিয়া বাঁলয়াছেন, না, উমার শরীরও ভাল আছে 
সচ্ছল অবস্থায়ও আছে। কিন্তু তাহার পরে উমা নিজে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদয়া 


২৭ শান্ত পদাবলী (ক. বি.)। 
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নিজের দুখের কথা যখন মাকে বালিয়াছে তখন মাকেও চোখের জল ফেলিতে 
হইয়াছে 

বাল মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায়; 

নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে, 

দেখে এলাম অন্নদায়।০ 


কবিগণ মাতা মেনকার এই কন্যা-শোককে আরও তাঁর করিয়া তুিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন তাঁহাকে পঢত্রশোকাতুরা অঙ্কিত করিয়া । একমাত্র পূত্র মৈনাক যে 
জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে এই দ্যার্বহ ঘটনাটিকে তাই কাঁবগণ মাতা 
মেনকার কন্যার জন্য বিলাপের মাঝে মাঝে জ্যাঁড়য়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ আর 
সন্তান থাকিলে মায়ের মন-প্রাণ সর্বদাই এমন করিয়া উমার প্রতি পড়িয়া থাকত 
না। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পত্র-সন্তান জীবিত থাকলে আজ আর মেনকাকে 
কন্যার তত্ব লইতে বৃদ্ধ পাঁতর পায়ে সর্বদা এমন করিয়া মাথা খ:ড়িয়া মারতে 
হইত না। মেনকার যে একদিকে “ভিক্ষা করে ভগবতাঁ কুমারী আমার' অন্যদিকে 
আবার-_ 

বাঁচি বল কার বলে, দ:ঃখানলে মন জবলে, 

ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার ।* 


অনান্র মেনকা াঁরকে বালতেছেন--উমা বিধ্মমখ না দেখি বারেক, এ-ঘর 
লাগে আন্ধার॥' ইহার সঙ্গেই দেখি__ া 
সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রয়েছি পরাণ ধ'রে, 
খিক্‌ হে আমারে, ধিক্‌ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর ॥৪২ 


আবার 
পুত্ৰশোকে জীর্ণজরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা, 
হই যদি তারা-হারা, জীবনে কি ফল বল॥% 


৩০ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শা. প. (কে. বি.)। 
০১ ঈশ্বর গৃপ্ত, শা. প. কে. বি.)। 
277 এঁ। 
৩০ রূপচাঁদ ।' তুলনায় 
একবার আয় মা বক্ষে ধার, পূত্রশোক 'নবারি, 
চাঁদমনখে শঙ্করী, ডাক ‘মা’ বোলে। 
উদয়চাঁদ বৈরাগী, এ। 
আম চিরাদন দুঃখিত পাত্রশোকে, 
তিনদিন সুখে ছিলাম তোর মুখ দেখে, 
আজি কি মা যাব ছেড়ে {হমালয় শ্‌ন্য কারে, 
দিব, মা হয়ে বিদায় তোরে কেমন করে॥ 
াশ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, ‘উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাঁহত্য', কৃষ্ণলাল। 


১৬ 


ভারতের শল্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
বিজয়া-গানে দেখি, উমা কৈলাসে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া মা মেনকা 


রজনী গেলে ঈশানী এ পাষাণী বাঁচবে না।* 
লগলা-বিস্তারের জন্য কাহিনীকে নানা বৈচিতত্য দান করিয়া কাগণ রসের 

বৈচিত্র্য সম্পাদন কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। কোনও কোনও কাব বর্ণনা 
করিয়াছেন, অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া পিতামাতার সাড়া না পাইয়া 
আঁভমানিনী হইয়াও উমা নিজেই আসিয়া মায়ের কাছে দেখা দিয়াছে; অন্য 
বর্ণনায় দেখি, গার নিজে গিয়া কন্যাকে লইয়া আসিয়াছেন। আবার পিতার 
এই কন্যা আনিবার বর্ণনায় কেহ কেহ বলিয়াছেন গার গৌরীকে দুই পাত্রসহ 
হাতাতে কাঁরয়া আনিয়াছেন। কিন্তু কোনও কাঁবর মতে নিঃস্ব গরীব বাঙ্গালী 
পতা হাতা-ঘোড়া কোথায় পাইবেন; মেয়েকে সঙ্গে করিয়া হাঁটাইয়া আনিয়া- 
ছেন। সেই হাঁটিয়া আসবার পথশ্রমের একটি চমৎকার চিত্র দেখিতে পাই 
কাবওয়ালা রঘুনাথ দাসের গানে ।_ 

পিতঃ বলগো অধিক বেলা হোলো 

সেই হিমালয় আর কতদূর আছে। 

পার নে আর চোলে যেতে, 

অঙ্গ অবশ পথ শ্রান্তে; 

৮ 


LEE SN ৯ 
আবার ক্ষুধানলে আমার জীবন দহিছে ॥** 
যাহা হোক, উমা আসিয়া মায়ের কাছে পেপীছিল। প্রথমটায় ত পাড়াপড়শশ 

লইয়া কেবল আনন্দ-উৎসব। উমা যে আসিয়াছে, এখন ত উমা আর শুধু উমা 
নাই_এখন যে সে গণেশ-জননী। পনর লইয়া কন্যা বাপের বাড়ি আসিয়াছে। 
এ অবস্থায় মাভামহার কাছে কাহার আকর্ষণ বড়-মেয়ের না নাতীর? দাশরাথ 
রায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন মেনকারও সেই মাতামহাসূলভ ব্যাকুলতা 

বালক ভান: জান তনু, বালক কোলে দোলে ॥ 

রাণী মনে ভাবেন-উমারে দেখ, কি উমার কুমারে দেখ, 

কোন্‌ রূপে সণীপয়ে রাখি নয়নযুগলে! 


০৪ সারদা ভাণ্ডার, প্রাচীন কবিওয়ালার গান কে. বি.) 
"০৪ প্রাচীন কবিওয়ালার গান কে. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২৪৩ 


এই আনন্দ-কোলাহল থামিয়া গেলেই ত মায়ে-ঝিয়ে সাংবংসারক সব সুখ- 
দুঃখের কথা । এই সুখ-দ:ঃখের কথাতেও সমাজের চিন্রকে নানাভাবে উপস্থিত 
করিয়া কাঁবগণ বিচিত্র রসের পরিবেশন করিয়াছেন। কোথাও কোথাও দেখিতে 
পাই, মেয়ে নিজের দ:ঃখ-দারিদ্রের কথা অভিমানের সুরেই মায়ের কাছে খ্যালয়া 
বালতেছে। গোঁরীর সবচেয়ে অভিমান এই, বদ্ধ মাতাল দরিদ্র স্বামীর হাতে 
সপপয়া দিয়া পিতামাতা আর তাহার কোনও সংবাদই করেন নাই। 
বিদেশ হইলেও তব এক কথা ছিল, “হিমালয় আর কৈলাস_নহে দুর 
যাতায়াত’; অদূরে পাশের গাঁয়ে বিবাহ দিয়াও পিতামাতা তত্ব করেন নাই! 
গোরা মা-কে বালতেছে__ 
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই, 
“তোর কি মা নাই? তোর কি মা নাই?” 
অমনি সরমে মরে যাই॥ 
তাদের বলি আমার তে 
এসেছিলেন নিতে 
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ॥* 
শুধু ব্যথা বেদনা নয়, মা-বাপের অবহেলায় সমবয়সী পাড়া-প্রাতবেশিনীদের 
{িকটেও যে বাপ-মায়ের অবহেলায় অপমান; তাইত মেয়ের এত অভিমান 
এই কন্যা-মিলনের দশ্য-রচনায় অক্ষয়চন্্র সরকার বাঙালী মায়ের একটি 
চমৎকার চিত্র রচনা করিয়াছেন। গার মেয়ে আনিতে যান, মেয়ে উমাকেই লইয়া 
আসেন; 'ছন্ন-বসন-পাঁরিহিত বৃদ্ধ মাতাল জামাতা-বাবাজীকে তাঁহার আদৌ 
পছন্দ নয়, তাই অবজ্ঞাভরে তাহাকে বাঁড় আনিবার কথা তিনি আর কোন 
দিনই তোলেন নাই ৷ কিন্তু এবারে 'গাঁর যখন কন্যা আনতে যাইবেন তখন মা 
বালিলেন-_ণগাররাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।' তিনি আরও ব্দঝাইয়া 
বলিলেন 
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন, 
প্ঢুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন’, 
এই প্রসঙ্গে মেনকা তাঁহার পুর্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গয়া বললেন 
আম ভুলি নাই আরবারের কথা, 
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছ ব্যথা, 
উমা এলো বাহির দুয়ারে, 
কোলে করি ত্বরা কারে, জিজ্ঞাস উমারে, 
“আমার শিব তো আছেন ভাল?” 


৪৬ গদাধর মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিওয়ালার" গান (ক. ব.)। 


২৪৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উমা বলে-_-“আছেন ভাল”,_চোখে দেয় অঞ্চল, 
বলে_-“চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?” 
আমি বূঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অণ্চল, 
হিয়ের জল বিয়ের চোখে উথ্থালল, 
জামায়ের প্রসঙ্গে ॥%* 
কয়েকটি গানে আবার দেখ, উমা স্বামীর সত্য অবস্থা চাঁপিয়া গিয়া নানারূপ 
ব্যাখ্যা দিয়া মায়ের কাছে স্বামীর এম্বর্ধ প্রকাশ কাঁরতেছে 
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে খাঁচত ঘর মা, 
‘জান কত সুধাকর শত দিনমাণ। 
বিবাহ অবাধ আর কে দেখেছে অন্ধকার, 
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥% 
অথবা 
ছিলাম ভাল জনান গো হরেরি ঘরে। 
কে বলে জামাই তব *মশানেতে বাস করে! 
ইহার পিছনে উমার দুইটি মনোভাব_একটি হইল সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া 
খানিকটা বাড়াইয়া স্বামীর চরিত্র ও বৈভব সম্বন্ধে জননী মেনকাকে আশ্বস্ত 
করা। দ্বিতীয় হইল চিরন্তন বাঙালী বধুভাব ; বিবাহের পরে মা-ও পর, স্বামীর 
রুপগদ্ণ বৈভবের গর্বই মেয়েদের আসল গর্ব; সুতরাং মায়ের নিকটেই বা কেন 
স্বামীকে এবং শবশ;রবাড়িকে ছোট করিয়া নিজে ছোট হইতে যাইবে? এখানে 
আরও একটি নারী-সংস্কার দেখা দিয়াছে। বিবাহের পূর্বে স্বামীর চারত্র ভাল 
না থাকলেও বা তাহার অবস্থা ভাল না থাকলেও 'ববাহের পরে নারীর ভাগ্যেই 
সকল অবস্থান্তর ঘাঁটয়াছে-_ইহাও নারীদের একটি বড় গর্ব। সে গর্ব শুধু 
মেয়ের নয়, সে গর্ব মেয়ের মায়েরও। আড়শী-পড়শীর নিকট মা মেয়ের সৌভাগ্যে 
জামাইয়ের অবস্থান্তরের কথা গর্ব কারয়া একট; বাড়াইয়া বাড়াইয়াই বাঁলয়া 
বেড়ান। এ-জাতীয় বর্ণনা আমরা সংস্কৃততেও দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে 
কৈলাসে নূতন হর্ম্য গড়াইয়া বাস করেন, দিগ্বসন ত্যাগ করিয়া এখন উত্তম 
বসন পরিধান করেন, ভস্ম ত্যাগ করিয়া এখন অঙ্গে চন্দন মাখেন, মোটামুটি 
বিবাহ করিয়া ‘বাউন্ডুলে’ শিব এইবারে গৃহ হইয়া উঠিয়াছেন। এই 
মনোভাবটিরই আরও একট; বিস্তার দেখি বাঙলা গানে। বাঙলা দেশের মেয়ের 
মায়ের মুখে যেমন আমরা শুনিতে পাই, জামাই দূরদেশে গিয়া এখন উজির- 
ৎ৭শা. প. কে. বি.)। 


* কমলাকান্ত, শা. প. কে. বি.)। 
৩৯ অন্বিকাচরণ গুপ্ত, শা. প. কে. বি.) 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৪৫ 


নাজির হইয়া কত এশ্বর্যান্বত হইয়া উঠিয়াছে, মেনকার মুখে ঠিক তেমনটিই 
শুনিতে পাই; তিনি বালতেছেন__ 
মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই 
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, 
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই। 
০ {শবে এসে বলে-“মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই। 
যারে পাগল পাগল ব'লে, বিবাহের কালে, 
সকলে দিলে ধিক্কার; 
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব, 


আম জানিতাম শিব ভিখারাঁ, 


K 
£2 ॥ কুবের ভাণ্ডারী তার 
মেয়েকেই মা বালতেছেন__ 
৬ 


ভিখারিণী তুই শঙ্করা। 
শুনিলাম_রাজ-রাজেশ্বর, লোকে কয় ধন্য $১ 
পৌরাণিক সত্যকেই বাঙালী কাবগণ কেমন একট; স্নেহ-মমতার স্পর্শে মধুর 
কারয়া তুলয়াছেন।৪২ 
ইহার পরে দেখি/বাঙাল' মেয়ের মায়ের ঘরে আসিয়া দ;-একাঁদন একট; 
স্বাধীনভাবে ঘডরিয়া-ফারিয়া বেড়াইবার আনন্দ । স্বামীর ঘরে ত সর্বদাই বাঁধা- 
বাঁধাতাই মায়ের ঘরে দুদিনের জন্য আসিয়া একট; ছাড়া পাইয়া পাড়া বেড়াইয়া 
লওয়া। পড়শাীরা এ-ঘরে ডাকে, ও-ঘরে ডাকে_সারাদন এ-ঘর ও-ঘর ঘারয়া 
পাড়াপড়শশীদের ঘর হইতে পান মুখে করিয়া গৌঁরার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া 


৪০ রাম বসু, শা. প. কে. বি.)। 


৪১ রাঁসকচন্দ্র রায়, এ৷ 
৪২ তুলনীয় 
পর-ঁচতেন পুর্বে ছিল যে ভাব, এখন নাই সে ভাব, 
অভাব 'কছুই নাই। 
কত মণিময় হার, অভাব নাই তার, 0 
দৈন্যতা গেছে শুনতে পাই। 
ফকো--শিবের নিত্য ভক্ষে নাই ভক্ষের ঝুল নাই, 
ভস্মভূষণ নাই অঙ্গেতে। 
এখন নাই অন্নের কষ্ট শুভ অদেষ্ট, 
অন্নপূর্ণা তার গৃহেতে ॥ 
মেলতা-_এখন শ্মশানে নাই বাস, 


২৪৬ ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
 শ্রান্তিতে সেই পান-মুখেই ঘুমাইয়া পড়া। মা সদা সতর্ক, মেয়ের শ্রান্তিতে 
আরামের ঘুমটুকু না ভাঙে! 
উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে, 

সন্ধ্যাবেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে__ 

মায়ের মুখের পান মুখে রাহল 1৯০ " 

তাহা ছাড়া মায়ের কাছে আসিয়া উমা কয়েক দিন একটু আলসে বেলা পর্যন্ত 
.. মাইয়া লইতেছে_ মা মেনকা ডাকিয়া তুলিতেছেন,-গা তোল, গা তোল উমা, 
রজনী প্রভাত হলো কোথাও দেখি উমা পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া নাদ্রতা, মা 
আদরে ডাকিয়া তুলিয়া কিছু খাবার জন্য বালতেছেন।_ 

উঠ মা সবমঙ্গলে প্রভাতা হ'ল যামিনী। 

পথ-শ্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো িধুবদনী॥ 

কপিরবাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন কার, 

খাও কিছ প্রাণ-কুমারী কার আয়োজন 15৭ 
/ইহার পরেই বিজয়ার পালা। মায়ের ঘরে দু-তিন দিন ত দেখিতে দেখতে 
_ কাটিয়া গেল, এখন ত আবার গিরিপঢুর ছাড়িয়া কৈলাসে যাইবার তাড়া । উমারই 
_ গরজ বেশি, কড়া মেজাজের ক্ষেপাটে স্বামীর ভয়। মা ডাকিয়া বলেন, এখন 
ত আর কচি খুকীঁটি নাই_এখন ত ডাগর-ডোগর- এখনও আবার অত ভয় 
কিসের? 

এসেছিস্‌ মাথাক না উমা দিন-কত। 

হয়েছিস্‌ ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত? 

সং সং সু 

এখন ব্যাঝ ঘর চিনোছস্‌, তাই হয়োছ পর, 

কে'দে কে'দে ভাসিয়ে দিতিস্‌, নিতে এলে হর। 

স'পে দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত ৷$* 
ডাগর-ডোগর হইয়াই ত মুশকিল হইয়াছে, উমা যে এখন নিজের ঘর 
চিনিয়াছে, মায়ের 'বাড়িই তাই এখন পরের বাড়ি হইয়া উঠিয়াছে! এখন শিব 
নিতে না আসলেও মেয়ে যে নিজের গরজেই যাইতে চায় 

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়! 

তোমরা বল গো, কি করি মা, 

আমি কোন্‌ পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে দিব বিদায় !** 


৪৩ বাধিকাপ্রসন্ন, শা. প. কে. বি.)। $৪নীলকণ্ঠ এ। ৪৫ অজ্ঞাত, ওঁ 
৪৬ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৷ ৪৭ বিষ্ণুরাম ao ইঃ £ 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য : ২৪৭ 


মায়ের প্রাণ আবার আকুল হইয়া ওঠে_শিহারিয়া ওঠে বিজয়া-দশমীর 'বিদাক়- 
{বস্জনের কথা স্মরণ কাঁরয়া 
অকলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে ।% 
মায়ের তাই কেবল ব্যাকুল প্রার্থনা, নবমীর রান্রীট আর না পোহায়। 
*. «ওরে নবমী-ীনশি, না হইও রে অবসান’ ৷? 
রজনী, জননন, তুমি পোহায়ো না ধাঁর পায়, 
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।** 
কিন্তু মায়ের শত কাতরতা সত্বেও নবমীর নিশি অবসান হয়; একদিকে “মা 
প্রকাশ িজ মায়া হ'লেন চণ্চল" অপর দিকে আবার গারপদুরে হরের “বিশাল 
ডমর ঘন ঘন বাজে"! অবশ্য কোথাও দেখি, উমা কৈলাসে যাইতে চণ্চলা বটে, 
কিন্তু মাকে ছাড়িয়া যাইবার দ:ঃখে সেও সারানাশ কাঁদিয়া কাটাইয়াছে_ 
জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় কাঁর। 
যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী ॥ 
কিন্তু সারানাশ গৌরাই কাঁদুক আর তাহার মাতাই কাঁদনন, তাহাতে লাভ 
নাই কিছুই! এদিকে যে 
শবছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল, 
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার॥২ টি ৰ 
শেষ অবাঁধ ‘আঁধার ক'রে ঘরের আলো' উমাকে বিদায় লইতেই হয়। যাইবার 
সময় মা মেনকা বলেন 
এস মা, এস মা উমা, বলো না আর “যাই', ‘যাই'। 
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা বোল্‌তে নাই॥/ 


(গ) লালা-সঙ্গীতের অন্তার্নীহত সাধনা 

কাঁরয়া যে বাৎসল্য-লীলার বিস্তার ঘাঁটয়াছে আমরা একট; বিশদভাবেই তাহার 
পারচয় দিবার চেষ্টা কারলাম। এই শাল্লা বৈফব-লালার মতই লোককে: 
অলোঁকিকে 'িলাইয়া-মিশাইয়া একাকার । পৌরাণক  তথ্য-উপাখ্যান- 
{কংবদন্তীকে অদ্বাঁকার না কাঁরয়া তাহাদিগকেই একট; ঘরাইয়াফিরাইয়া 
স্নেহরসে রাঞ্জত করিয়া কাঁবগণ এই আগমনী-ীবজয়া-সঙ্গীতগযীল রচনা 


কাঁরয়াছেন। আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের কাঁবগণ সকলেই যে শান্ত-সাধক ছিলেন 


5৮ দূ্গাপ্রসন্ন চৌধুরী, শা. প. কে. {ব.)। ৪৯ কমলাকান্ত, এ । ৫০ অজ্ঞাত, এর 
০ হাঁরনাথ মজুমদার, এঁ। *২ রামপ্রসাদ, ধ। ওওজ্ঞানেন্দরনাথ রায়, এ। 


@ 


২৪৮ ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এবং শান্ত-সাধনার মূল প্রেরণা লইয়াই এই সঙ্গীতগদলির সবগড়াল রচিত এমন 
কথা বলা যায় না। কেহ কেহ সাধক ছিলেন, কেহ কেহ শুধু কাব ছিলেন। 
সমস্ত কাহিনী ও ভাব একটা সাধারণ সামাজিক উত্তরাধিকার-রূপেই তাঁহারা 
লাভ কাঁরয়াছিলেন। বৈফব-পদাবলীর ক্ষেত্রেও অনেক স্থলে একই জিনিস 
ঘাটয়াছে। কিন্তু যথার্থ সাধকের নিকটে বৈফব-লীলাই হোক আর শান্ত-লণলাই 
হোক, লীলা শুধু লীলা নয়_লালা সাধনার অবলম্বন মান্র। উমা:অবলম্বনে 
এই শান্ত-লীলারও একটা গঢ় অধ্যাত্ব-সাধনার দিক্‌ আছে। লীলা-সাধনার 
বৈশিষ্ট্য এই; ইহা সত্যকেও ছাড়ে না, রূপকেও ছাড়ে না__সত্য ও রূপ উভয়কে 
এক করিয়া একই অদ্বয় সত্যের এপঠ-ও[পঠ করিয়া লয়। নিম্নে আমরা সেই 
অদ্বয় সাধনারই একট? আভাস 'দিবার চেষ্টা কারব। 

মূল শল্তিরাপণী ও চৈতন্যরাপণণ দেবী উমা “শবধাম কৈলাস ছাড়িয়া 
বৎসরে একবার পিতৃগৃহ গারপূরে আসেন। কৈলাস ধাম_ মায়ের 
স্বরুপাবস্থিতির ধাম। সেখান হইতে স্নেহ-প্রেমে বিগলিত হইয়া মা নামিয়া 
আসেন গিরপ্নরে- প্রেমসোন্দর্যের দেশে__মাতা মেনকা এবং পিতা হিমালয়ের 
দ্নেহনীড়ে। স্বরূপের দেশ হইতে স্বামীর অঙ্গে লীনা মাকে যখন জ্ঞানমান্রতন 
নির্গণ ভোলানাথের আবিনাভাব হইতে খানিকটা যেন একট; পৃথক করিয়া দূরে 
সরাইয়া লীলার দেশে নামাইয়া আনা গেল তখন মর্তেঠর কবিগণ সাহসী হইয়া 
আরও একট আগাইয়া গেলেন; তাঁহারা তাঁহাদের ভান্ত ও কবিকল্পনার বলে 
মাকে তাঁহাদের হৃদয়-দোলায় স্থাঁপত করিয়া অত্য্চ গিরিপুর হইতে একেবারে 
সমতল নিম্নভূমি বাঙলাদেশের দিকে রওনা হইলেন এবং শরতের সোনার 
আলোকে জলের কমল-কুমদ-কহনার এবং স্থলের শেফালির বর্ণগন্ধের স্নিগ্ধ 


ভেদ কিছুই আর বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না। মা স্বরূপ হইতে রূপে 
প্রেমলীলার ক্ষেত্রে-আগমন করলেন, বাঙালশ প্রাণ ভরিয়া আগমনী-গান 
গাহিল; দশমা-দিনে মা আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্র ছাড়িয়া স্বর্পের দেশে মাতা 


চি কত সস্প্রনস্পরিনারনযদাগ রা জারা স্রন্ারাক ররার যারা 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৪৯ 


করিলেন, রসাঁপপাস বাঙালীর চোখ বিরহ-বেদনায় সন্ত হইয়া উঠিল, চোখের 
তারার ধারায় ভিজাইয়া তাহার কৈলাসগামিনী তারার গান গ্রাহল-তাহাই 
বিজয়-সঙ্গীত। 

বঙলাদেশ প্রেমধর্মের দেশ৷ ত্রয়োদশ শতকের জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া 
'বদ্যাপাতি-চণ্ডীদাসের ভিতর "দয়া বাঙলাদেশে ভগবানূকে সকল এশ্বর্য- 
িমঢুন্ত করিয়া শদ্ধ সৌন্দর্যমধূর্যের বিগ্রহরুপে দেখিবার চেষ্টা হইয়াছে; 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই ধারায় বান ডাকাইয়া বাঙলাদেশের আনাচ-কানাচ 
পর্যন্ত ভরাইয়া দিলেন। বাঙলাদেশের শান্তিবাদের সাহতও এই মাধ্র্যবাদের 
যোগ দেখা "দিয়াছে, একথা পূর্বে আমরা নানাভাবে আলোচনা করিয়াছ। 
মধ্যযুগের বাঙলা-সাহত্যে-িশেষ করিয়া মত্গল-কাব্যগ্মীলতে আমরা 
সৌন্দর্যময়ী প্রেমময় উমার গাহস্থ্যলীলার ছাঁব (কিছু কিছন পাইয়াছি বটে, 
'কিন্তু প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছি খেয়ালী শান্তর অনঃগ্রহ-নিগ্রহ-দ্বন্দ-কোলাহল- 
লীলার। সেই খেয়াল শান্তর ভিতরে আসিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে প্রেম- 
সৌন্দর্ষের রূপান্তর-_সেই রূপান্তরের অভিনব আভব্যান্ত আগমনী-বিজয়ার 
উমার মধ্যে। 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের উমা-কাহিনীর পিছনে আমরা অনেক 
সামাজিক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সকলই সত্য; কিন্তু তাহাই একমান্ন 
সত্য নহে। আমাদের ইতিহাসের 'বাভন্ন যুগে উমাকে যে আমাদের সমাজ- 
বিবর্তনের বাভন্ন স্তরের সাঁহত যুক্ত করিয়াই গ্রহণ কাঁরয়াছ, উমা-সম্বন্ধে 
সেইটিই একমাত্র কথা বা প্রধান কথা নহে, উমাকে গ্রহণ কাঁরয়াছি আমরা 
আমাদের ভারতবর্ষের 'বাঁভন্ন যুগের অধ্যাত্ম-সাধনার ধ্যান-বিবর্তনের সঙ্গে 
যাক্ত কারয়াও। তাই অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে-সকল কাঁব উমাকে 
অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের উমা-সঙ্গীঁতের পশ্চাতে 
একটি সচেতন বা অচেতন অধ্যাত্ম-ধ্যান-ব্যঞপ্জনা রাহয়াছে। 

ভারতবর্ষের অধ্যাত্বসাধনার যে দিকৃটি দেশে এবং বিদেশে অতি পাঁরাচিত 
তাহা হইল ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথে নোতমার্গে অগ্রগাত। ‘সত্য ইহা নয়', ‘সত্য 
উহা নয়'__যাহা কিছ দোখতেছি, শীনতোঁছ, আঘ্রাণ কারতোঁছ, আস্বাদ 
কাঁরতোঁছ-_দেহ ভাঁরয়া, মন ভরিয়া স্পর্শ করতোঁছ--তাহার ছুই সত্য নয় 
_ সত্য সকল আঁস্তত্ব-নাক্তিত্বের পরপারে-__আমাদের মানস-লোকের অগম পারে 
_ সত্য সৎ, সত্য অসৎ-সত্য দ্বৈতাবহীন বিকারাবহান শাশ্বত শন্য। সত্য 
আমাদের রন্তমাংসের দেহে নাই, তাহা আমাদের বিচির নিত্যনব প্রাণপ্রবাহে নাই, 
আমাদের মনের আশা-আকাক্ক্ষা স্নেহ-প্রণীত সোন্দর্য-মাধূর্যের মধ্যে নাই;_ 
ইহার সব কিছুই মায়া- সব কিছুই মিথ্যা-সব কিছুই বন্ধন; সত্য নিতামনুন্ত 
'অবাঙ্মনসোগোচরম। সূতরাং শুধ্ ত্যাগের পথে আমাদের উধর্বায়_ 


ভারতের শল্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


'বিশবজগৎ পরিত্যাগ করিয়া আঁভব্যান্তর বহৃত্বকে অস্বীকার করিয়া সব্শূন্য 
একের মধ্যে ব্রাহ্ম স্থিতি'। 
ভারতায় সাধনার ক্ষেত্রে এই-সকল কথাই সত্য, কিন্তু ইহা অর্ধেক সত্য 


চরম সত্য বা পর্ণ সত্য নহে। ভারতীয় সাধনার পথকে একটি বৃত্তপথ বলা: 


যাইতে পারে; এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শৃন্যের সাধনা 
অগরার্ধকে বলা যাইতে পারে পর্ণের সাধনা। প্রথমে স্থুলতম জাগাঁতিক সত্তা 
হইতে আরম্ভ করিয়া দেখা গেল অন্ন সত্য নয়, প্রাণ সত্য নয়, মন সত্য নয়, 
বিজ্ঞান সত্য নয়,_আনন্দ সত্য নয়, ত্যাগের দ্বারা এই-সকলকে শূন্যে পারণত 
কায়া সর্বশুন্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অনুভব করিতে হইবে-_এই-সকলের 
উধের্ব রহিয়াছে সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে এক--তাহাই একমাত্র সত্য। ইহা হইল 
বৃত্তের প্রথমার্ধের সাধনা। ইহার পরে আরম্ভ হয় বৃত্তের দ্বিতীয়ার্ধের সাধনা ৷ 
এই সাধনার শুর; শন্যতত্ব হইতে_নেতিতত্ব হইতে পূর্ণের দিকে, ইতিতত্তের 
দিকে। তখন এক সত্যদ্বরুপ, জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপকে তাঁহারই রচিত বহর 
মধ্যে নিম্নের সকল তত্ত্বের মধ্যে অনুভব করা। আমাদের উপানিষদে বলা 
হইয়াছে, এই যে প্রপণ্টময় জগৎ তাহাকে ভোগ কাঁরতে হইবে; কিন্তু কিরূপে 
ভোগ করিতে হইবে? তেন ত্যন্তেন ভুঞ্জথাঃ-_সেই ত্যাগের দ্বারা ভোগ কাঁরতে 
হইবে। জগতের কিছুই যে আপনাতে আপনি সত্য নয়, পরম একের সত্যে সব 
সত্য, এই দ় বিবেকই হইল পরম ত্যাগ; সেই ত্যাগে যাঁদ প্রাতাষ্ঠিত হওয়া 
যায়, অর্থাৎ সেই একের গন্ধের দ্বারা যাঁদ ‘যাহা কিছু সবকে আবাঁসত করিয়া 
লওয়া যায়, তখন সবই সত্য, তখন সকল কিছুকেই ভোগ করা, আস্বাদন করা 
যাইতে পারে। 

আমরা সংসারে আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে গভীর অনুভূতি লাভ কাঁর 
আমাদের প্রেমে। সন্তানকে অবলম্বন করিয়া মাতা-পিতার যে স্নেহ-মায়া-মমতা 
তাহার আর অবধি নাই। একটি শিশন্সন্তানের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া 
পিতামাতা রূপের মাধূ্যের আর শেষ কাঁরতে পারেন না,.অতট;কু শিশুর মধ্য 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবন দিয়া 
বাঁলতে চান,_এই শিশ7-এই পত্র, এই কন্যা-এই আমাদের জশবনের সর্ব্ব 
ইহাদের মধ্যেই জীবনের সর্ব অর্থ। শিখর হইতে ধার্মিক বাঁলবেন, দার্শীনক 
বলিবেন, সব মিথ্যা-সব মায়া-সব বন্ধন; সুতরাং ত্যাগ কর। কিন্তু এখানে 
ভারতীয় ত্যাগ-সাধনার আদর্শ ইহাদিগকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইবার আদর্শ নয়, 
এ ত্যাগের অর্থ হইল, যে ব্রাদ্ধতে_যে দৃষ্টিতে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়া- 
ছিল সেই ব্যাদ্, সেই দৃষ্টির পারবর্তন করা। যে শান্তি জড় প্রকৃতির মধ্য দিয়া 
আমাদিগকে বাঁধিতেছে সেই হইল মায়া; কিন্তু এই শান্তর আর-একাঁট রূপ 
আছে, সে রুপ যে ভগবদইচ্ছারুপে কাজ করিতেছে। সেই ভগবদ-ইচ্ছা্তুপে 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২৫১ 


ক্রিয়াশন্ডিই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না, মুক্তি দেন। মায়াকে ত্যাগেই 
আমাদের সাধনার সম্পূর্ণতা নয়, মায়াকে সরাইয়া সেখানে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা 
-এইখানেই সাধনার সম্পূর্ণতা। মায়াত্যাগ হইল প্রো বৃত্তের প্রথমার্ধ', 
সৈইখান হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার 
পূর্ণ প্রাতিষ্ঠা-ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ; পূর্ণযোগের যোগী শ্রীঅরাবন্দ 
বলিয়াছেন, এই দুই অর্ধ মিলিয়া সাধনার পূর্ণতা। এই সাধনা পূর্ণ হইলে 
দেখা যায়, মায়াই ক্রমে ক্রমে মহামায়ায় রুপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, মহামায়া 
আবার মায়ার ভিতর দিয়া প্রেম-সৌন্দর্যের অপরুপ লালা বিস্তার কারতেছে। 
এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দয়া বিচিত্র 
রসে আস্বাদন-_-এই সাধনার অবলম্বনই আমাদের বাঙুলাদেশের উমা। শুধ 
'একমেবাদ্বিতীয়ম বলিয়া চূড়ায় উঠিয়া বসিয়া থাকলে চলিবে না, আবার 
ঈশা বাস্যমিদং সর্ব বলিয়া এই সংসারষাত্রার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে। 
এই সাধনাকে অতি সহজভাবে গ্রহণ করিবার মত সাধকের অভাব ছিল না 
আমাদের বাঙলাদেশে; এই সাধনা যেখানে নাই সেখানে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে 
বেড়া’ এই কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই যে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে 
বেড়া’ কিংবদন্তী তাহাকে উভয় দিক্‌ হইতেই বাঙলাদেশের সাধনার ক্ষেত্রে 
সত্য বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহামায়াও যেমন আসিয়া মায়ক কন্যারূপ 
ধারণ কারিয়া বেড়া বাঁধতে পারেন, মায়িক কন্যার মধ্যেও রামপ্রসাদ মহামায়ার 
আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করতে পা'রয়া থাকেন। এই যে দেবীর মানবী-রূপ, মানবীর 
দেবীরুপ ইহা আমাদের দেশে যে কত সহজরুপ গ্রহণ করিয়াছিল, মহামায়া- 
সম্বন্ধে বাঙলাদেশের কিংবদন্তী উপাখ্যানগ্ীল লক্ষ্য করলেই তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। পূর্বেই দেখিয়া আসিয়া, স্নানের ঘাটে অপর কন্যামযার্ততে 
শাঁখারীর হাত হইতে শাঁখা পরিয়া দেবী মন্দিরের পুজারীকে পিতা বলিয়া 
পরিচয় দিয়া তাঁহার নিকট হইতে শাখার মূল্য গ্রহণ করিতে বাঁলয়াছিলেন। . 
এই কিংবদন্তী বাঙলাদেশের জলবায়দূতেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

এই যে মায়া-মহামায়া মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয়_সেই সমন্বয়ের সাধনার 
পটভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাউলাদেশের উমা-সঙ্গীত_-আগমনী- 
বিজয়া-সঙ্গীত। পূর্বেই বলিয়াছ, বাঙলাদেশের আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের 
কাঁবগণ সকলেই এই ধরণের উচ্চ সাধক ছিলেন, তাহা সত্য নয়,_থাকিবার 
প্রয়োজনও করে নাই। উচ্চস্তরের সাধক ‘কোটিতে গোটিক'ই হন; কিন্তু তাঁহারা 
তাঁহাদের সাধনাচ্বারা জাতীয় মানসকে একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত করিয়া দেন। 
সকলে অনেকখানি জাতীয় উত্তরাধিকার-সূত্রেই লাভ করেন। সেই সাধনা এবং 
তাহার উত্তরাধিকার মিলিয়া এই উমা-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছে। 


৫ 


২৫২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কোনও প্রচালত ধর্মমতের আওতার মধ্যে না বাঁসয়াও বলা যাইতে পারে, 

সত্যের স্বরূপ হইল বৃহৎ-বাচি ব্রহ্ম । যাহা ক্ষদুদ্র_যাহা লৌকিক-যাহা আনে 
চিত্তের সঙ্কোচন তাহাই জড়মায়া-তাহাই বন্ধনের। আর ব্রহ্মের সাহত যত 
হইবার পরে-_অর্থাং বৃহতের মধ্যে প্রাতষ্ঠিত হইবার পরে যে মায়া তাহাই ত 
মহামায়া তাহাই মুক্তিদায়নী। পূর্বে বালয়াছি, প্রেমে মানুষের সত্যবোধের 
গভীরতম অননভূতি। বাঙলাদেশের গরীব মা-তাঁহার একমাত্র” কন্যা-সন্তান; 
জীবনের সকল দ:ঃখ-দারিপ্র্য-বেদনাকে ভরিয়া লইতে হইয়াছে বুকের স্নেহ- 
ধারার অজন্র-স্লাবনে; সেই অজস্র স্নেহধারায় স্নাতা যে সুকুমার অঙ্গ সেই অঙ্গে 
লাগিয়াছে পরম বৃহতের ছোঁওয়া, তাই সেই স্নেহের দুলালীর ভিতরে ঘাটয়াছে 
মহামায়ার আবর্ভীব। বাঙলার উমার মানবী-দেহে ক্ষণে ক্ষণে প্রেম-সোন্দর্ষে 
জাগিয়াছে বৃহতের ম্যান্তর স্পর্শ_অনন্তের অতলস্পর্শ মহিমা, এই করিয়াই 
সে বাঙালীর ভাঙা কুটিরের মধ্যেই 'ভবানী'। তাই সেখানে দেখতে পাই 

চণ্চল চরণে চলে অচলনান্দিনী; 

তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি। 

জননীর হাত-ধরা, হাঁটছে সুধা-অধরা, 

আনন্দে-অধার ধরা, ধন্য ধন্য গাঁণ॥১ 
মায়ের হাত-ধরা সংধাধরা এই নান্দনীটি শুধু ছোট একটি রন্তমাংসের *পণ্ডমান্র 
নয়, তাহা অপেক্ষা সে অনেক অধিক এবং এই অধিকের মাহমা তাহার ক্ষুদ্র 
দেহের প্রত্যেকাট অংশ হইতে সৌন্দর্যে, কমনীয় মাধূর্যে বিকার্ণ হইয়া 
পাঁড়তেছে। সেই মামার জ্যোতিতে উদ্ভাঁসত করিয়া যান এই মূর্তি 
দেখিয়াছেন, তিনি যথার্থ উমাকে দেখিয়াছেন। 

এই দেখা-এই ধ্যান-মননের বৈশিষ্ট্যের উপরেই নির্ভর করে মানুষের 

সত্যকারের পুজা। দেবীর ঘট পাতিয়া শাস্ত্রীয় মন্ত্রোপচারেই যে িল্বমূলে 
মায়ের বোধন করিতে হইবে এমন কথা কি? যথার্থ দেবাব্দাদ্ধ লইয়া একটি 


সারারাত্ির অঘোর ঘুমে ঘুমন্ত কন্যাকে স্নেহের স্পর্শে যাঁদ জাগাইয়া তোলা Ee, 


যায় তবেই ত বিন্বমূলে মায়ের উদ্বোধনের ফল লাভ হইতে পারে। এই দৃষ্টি 
লইয়া কাব গাঁহলেন-_ 


কি জানি কিরূপে ছল দিজ্বমূলে, 
বিজ্বমূলে স্থিতি কাঁরয়ে পার্বতী 
জাগিয়ে যামিনী পোহাল।২ 
৯কালী মির্জা, শা. প. কে. বি.)। 
২প্লাধিকাপ্রসন্ন, শা. প. কে. বি.)7 9 
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আসলে যামিনীর শেষে দুলাল কন্যার প্রভাত-আলোকে প্রথম যে জাগরণ, তাহা 
যে মা ভাল করিয়া দেখিতে পারেন তাঁহার কাছে সেইখানেই বিল্বমুল হইতে 
দেবীর জাগরণ। পদকার বালতেছেন-__ 

দ্বিজ রাধিকা বলে, উমা না জাগিলে, 

জগতে কে জাগবে বল! 

সত্যই ত! স্নেহ-প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ যে, তাহার ভিতর দিয়াও যাঁদ বৃহতের 
স্পর্শ লাভ না কাঁরতে পারা যায়-_সেই উমাও যাঁদ আমাদের জীবনে ও জগতে 
জাগ্রত হইয়া না উঠে, তবে আর জাগরণ সম্ভব হইবে কিসে? সত্য আসিয়া 
আমাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ কারবে কোন্‌ সুযোগে £ যে কন্যাকে আমার 
জাগাঁতক সম্পর্কের মধ্য দিয়া একান্তভাবে আমার ঘরের-_একান্তভাবে আমার 
আপনার করিয়া পাইয়াছি, তাহাকে তাহা হইলে কিভাবে গ্রহণ কাঁরতে হইবে? 
বাঁঝতে হইবে 

অসংখ্য তপোর ফলে, 

কপট-তনয়াছলে, 

ব্ৰহ্মময় মা বলে তোমারে মেনকারাণি! 
তাইত কন্যা যখন বৎসরান্তে ঘরে ফারল তখন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া 
মা বাললেন__ 

‘ক শুনালে গাঁরবর, উমা কি ভবনে এলো? 
ভবোর ভবানী আমার ভবন কারল আলো! 

কৈলাস-শিখরে আসানা ভব-অঙ্গে লীনা যে দেবী তাঁহাকে খড়-মাঁটর ভবনেই 
'ভবান?' করিয়া পাইতে হইবে এবং তখন ঘরের সকল দ্বার মনুন্ত করিয়া বলিতে 

জগৎ ভুলে যার মায়ায়, 

ভুলেছে সে আমার মায়ায়, 

একবার কোলে মা আয়, মা আয়, 

মনোবাঞ্ছা কার পূর্ণ । 
বাঙলাদেশে উমার আবির্ভাব কখন? শরতের স্বচ্ছ সোনার আলোতে যখন 

বাঙলার দশাদিক্‌ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, কমলে কুম:্দে শেফালীতে বর্ণে গন্ধে 
যখন হৃদয়মন আপনা হইতেই অনন্ত স্মন্দরের আভাস পায়, যখন সোনার শস্যে 
পূর্ণ বাঙলাদেশের জলে স্থলে মাতৃত্বের গৌরব স্বপ্রকাশ হইয়া ওঠে, সেই সময়ই 
বাঙলার মেয়েরা মা-বাপের ঘরে ফিরিয়া আসে গণেশজননী উমা-রূপ লইয়া। 


ওঅক্যাত, শা. প. কে. বি.)। 


২৫৪. 


কমলাকান্ত 


ভারতের শত্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বাঙলার প্রকৃতিতেই তখন এমন গৌরবরণী কমলাননা উমা-রুপ।. তাই সাধক 


s 


শরংকমলমুখে আধ আধ বাণী মায়ের ।» 


রঃ গাঁরপদ্রে যেদিন কৈলাস হইতে উমার আসিবার কথা ছিল তখনই এই শরৎ 
শোভার মধ্যেই উমার অঙ্গশোভা দেখা গিয়াছল,_ 


দেখে আয় তোরা হিমাচলে 
ওকি আলো ভাসে রে, 
উমা আমার আসে বুঝি, 
উমা আমার আসে রে। 
এ নহে অরুণ-আভা, 
নহে শশধর-বভা, 
হিমমাঝে ব্যাঝ গোঁরীর 
গৌর-আভা ভাসে রে।* 


বাঙলাদেশেও ত শরতের আগমনে চাঁরিদিকেই উমার উদ্দীপন। এই 
উদ্দীপনই যে অন্তরে-বাহিরে উমার আবির্ভাব অনিবার্য কারয়া তোলে। 
্রকাতির চারিদিকে উমার আভাস-উমার জন্য সব-কিছুই যেন অধীর আগ্রহে 


অপেক্ষা কাঁরতেছে, ইহার ভিতরে উমা অমূর্ত তত্বমা্তরূপে কৈলাসে শিব- 


অশ্গে লীন হইয়া থাকলে চলিবে কেন? এমন স্যন্দর সৃষ্টির মাঝখানে সেই 
উমাকে সৌন্দর্যের মাধূর্ষের বাস্তব প্রাতমূর্তি করিয়া না পাইলে আমাদের 


চলবে কেন? 


গিরি, গৌরী আমার এল কৈ? 
এ যে সবাই এসে, দাঁড়য়েছে হেসে, 


৪ কমলাকান্ত, শা. প. কে. বি.)। 
«নবানচন্দ্র সেন, শা. প. কে. বি.)। 
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শরতের বায়ু যখন লাগে গায়, 
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়, 
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়, 
উমা ছেড়ে আম কেমন ক'রে রই!" 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে শরৎকালেই যে দেবীর পুজার বিধান বলিয়া 
দেবী-পৃজাক্কে শারদীয়া পূজা বলা হয় তাহা নয়, মূলে শরংই ছিলেন দেবী 
শারদ্বৈ অন্বিকা'; সেই শরৎ-রুিণী দেবীর পুজাই শারদীয়া পুজা । প্রকাতর 
মধ্যে যে দেবীর আবির্ভাব কন্যার মধ্যেও সহজেই সেই দেবীর বোধন, তাই 
শরতেই উমার আগমন। 
বাঙলাদেশের এই উমা-সঙ্গীতগ্দালর প্রসঙ্গে একথাও হয়ত সত্য যে, দেব- 
মাহমার আড়ালে এখানে হয়ত আমরা মর্তযজীবনের দ:ঃখ-দৈন্য-দারিদ্যুকে ঢাকিয়া 
রাখিয়া সান্ছনা-লাভের চেষ্টা করিয়াছি। মা হয়ত লোকমুখে কন্যার দক্টখনী- 
জীবনের কানাকানি শানয়া রাত্রে তাঁহারই স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উতঠিয়াছেন; 
বাঙাল-জীবনের এই বেদনাকে হয়ত আমরা উমার সহিত য্ন্ত করিয়া দেব- 
মহিমার আবরণে গভীর দুঃখকে অন্ততঃ লঘ; করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি। 
সংসারের জবালা যে মেয়ের কপালে *মশানের জালা রূপেই দেখা দিয়াছে 
তাহাকে স্মরণ করিয়াই হয়ত আমরা একদিন গাঁহয়াছি__ 
আমি কি হেরিলাম 'নাশ-স্বপনে! 
াররাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
সং * চা 
আর শুন অসম্ভব- চারাদকে শিবারব হে! 
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শমশানে। 
বল ক করিব আর; কে আনিবে সমাচার হে? 
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে!" 
নিছক মনস্তত্বের দিক হইতে বিচার করিলেও আমি এই চিত্তবৃত্তিকে আত্ম- 
প্রতারণা বালব না._ইহাকে বলিব আত্ম-প্রসরণা। ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে একটি পরম সত্য, তাহা হইল এই যে, মানুষের চিত্তধর্মের মধ্যে, সকল 
বাস্তব-কলনব-কালিমার মধ্যেও কোথায় লকাইয়া আছে একটি মহতার বাঁজ, সে 
মান্ষকে কিছুতেই বাস্তব সংসারের দঃখদৈনোর মধ্যে ক্ষন হইয়া যাইতে দিতে 
চাহতেছে না। মর্তাজীবনের সকল দখদৈন্যকেও যে সে দেবত্বের স্পর্শে 
আনিয়া মহৎ এবং মাহমান্বিত করিয়া লইতে চায়। ইহার মধ্যে নদষ্যের ভিতর 
সেই সুগ্ত দেবত্বের সন্ধানই স্পষ্ট হইয়া ওঠে। 


₹ ৬গোবিন্দ চৌধুরী, শা. প. কে. বি)। 
৭ কমলাকান্ত, শা. প.। 
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প্রথমেই বলিয়াছি, উমা-সঙ্গীতের কবিগণ দেবী-মানবীর এই সমন্বয় 
আশ্চর্যরুপে একাঁট সহজভাবে করিতে পারিয়াছিলেন। একদিনের স্বপ্নকথা 
বালিতে গিয়া মাতা মেনকা গ্গাররাজ হিমালয়কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখি, 
এক দিকে কন্যার সোনার অঙ্গ দারিদ্রে, ক্লেশে কালী হইয়া গিয়াছে, আবার 
মর্তোর সে বেদনা একটি প্রচ্ছন্ন মহিমা লাভ করিয়াছে বহুশোভমানা হৈমবতী 
উমারই আবার 'দিগন্বরী কালীমার্ত ধারণ-তত্তের আভাসে। ইহারই' একাঁটি চরম 
রূপ দেখি 

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শমশানবাসী; 

আঁসত-বরণা উমা, মুখে অট্ট অট হাসি। 

এলোকেশী িবসনা, উমা আমার শবাসনা, 

ঘোরাননা ভ্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী |” 
অমূর্ত তত্ত্বকে মানুষ বৃদ্ধি দিয়া বোঝে, হৃদয় দিয়া আস্বাদ করিতে পারে 
না; অথচ তব্ুদূষ্টি না থাকলে যে আবার সত্যের সাঁহত যোগ থাকে না। তাই 
তত্ব চাই, কিন্তু তাহাকে ম্যার্তর ভিতর "দিয়া, আভব্যান্তর ভিতর দিয়া রূপে" 
রসে নিবিড় করিয়া সমস্ত সত্তা দিয়া পাইতে চাই। শিব ও শান্তি কেহই পরস্পর- 
[নিরপেক্ষ সত্য নহে, উভয়েই এক পরম অদ্বয় সামরস্যের দুইটি দিক্‌ মাত, 
উভয়ই তাই উভয়ের নিত্য পারপ্‌্রকরূপে আবিনাভাবে বিরাজমান । "শব 
ব্যতীত যেমন শান্ত মিথ্যা, শান্ত ব্যতীত শিবও তেমনই শব। গাহস্থ্য-জীবনে 
এই সত্যাটই বাঙলার সাধকগণ লৌকিক রূপরসের একটি সুকুমার মাধূ্যের 
ভিতর দয়া আস্বাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৎসরান্তে মা-বাপ ত মেয়েকে 
দেখিবার জন্য পাগল; কিন্তু জামাইও যেমন মেয়েকে আসিতে দিতে চায় না, 
মেয়েও নানা ঠেকা-বাধার অজুহাত দিতেছে; আসলে মেয়ের একা বাপের বাড়ি 
যাইবার ইচ্ছা নয়, ইচ্ছা বরের সঙ্গে যায় এবং ইচ্ছা মা-বাপ শুধু তাহাকে 
আনাইবার চেষ্টা না করিয়া জামাই যাহাতে সঙ্গে যায় তাহার জন্য যথেষ্ট আদর- 
যত্ন এবং পাঁড়াপ্ণীড়ি করেন। স্বামণ ছাড়া যাইতে মেয়ের মন সরে না, জামাতা 
বাবাজণী আবার দেখিতেছেন, গৃহিণী চলিয়া গেলে সব ঘর-সংসারই যে তচনচ,_ 
সে ত একেবারে নিরঃপায়। আমাদের নিত্যদিনের ঘর-সংসারের মধ্যেই যে একটি 
উমা-শঙ্ষর মধুর লীলা করিয়া যাইতেছেন বাঙালশী কাঁবরা তাহারই একট; 
আস্বাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের গানে । তাই_ 

অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্বস্ব পার্বতী, 
দূর্গা বিনে দগীত শুনোছ নিশ্চয়। 

এই বিশ্ব-দুনিয়ার ঘর-সংসার ষে?ক করিয়া করিতে হয়, ‘ক কািয়া চলতেছে, 


*গিরিশচন্্র ঘোষ, শা. প. (ক. বি.)। 


) 


ছোটখাট ঘর-সংসারে, পুরুষ উদাসীন ভোলানাথ--ঘর-সংসার সব কিছু 
সামলাইতে হয় মা-দের। অর্থহাীনের সংসারকেও সার্থক করিয়া তোলেন মা 
তাঁহার অনন্ত ক্রিয়া-শান্ততে। জীবন-সংগ্রামে সংসার মণ্থিত হইয়া উঠিতেছে 
কত হলাহল, তাহা আকণ্ঠ পান করিতে হইতেছে প্্‌রুযকে, কিন্তু তাহার 
জংড়াইবার ঠাঁই কোথায়? অন্তঃপুরবাসিনশী গোরণীর শীতল স্পর্শে । তাইত-- 
বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে। 
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে ॥ 


গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গো। 

[শিবশক্তির তত্ত্বটিকে লইয়া লোঁকিক সংসারকে সংসারের সকল স্নেহমায়া- 
প্রীতির বন্ধনকে আস্বাদ করিবার একটা নিজস্ব মাধূর্য আছে। একট; মায়ার 
আবরণ চাই, একট; স্বর্‌প-বিস্মৃতির ভান চাই, নতুবা লাঁলাদ্বাদ হয় না। 
তাই নিজের মানব’ কন্যাকে একেবারে স্পষ্ট দেবী করিয়া লইলে রূপরসকে 
আদ্বাদ হয় না। বৈফবরা বলেন, ল'লা-আস্বাদনের জনা চাই যোগ-মায়া,_ 
একের সঞ্গে যোগ রাখিয়া তারপরে মায়ার বিস্তার । আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, 
মেনকা তাই তাঁহার ঘরে ঠিক দশভুজা ররক্ষময়ণকে বরণ করিয়া লইতে চান নাই 
তিনি চান “দ্বভূজা বালিকা'। আগে "দ্বিভুজা বালিকা" চাই, আমার “প্রাপ- 
কুমারণ' চাই--তাহার মধ্যেই খ:জিয়া পাইতে চাই 'সর্বদেব-তেজ-দেহ, জটাজুট- 
শিরোর্হকে। শু 'ভুবনমোহিনগ'কে 'প্রাণকুমারণ' কারিচে চাহ লা, 
প্রাণকুমার'কেই ভূবনমোহিনণী করিয়া তুলিতে চাই; দেবকে শুধ মানবী 
রূপে পাইতে চাই না, মানবণীকেই সত্য সতা দেবা করিয়া তুলিতে চাই। 
বৎসরান্তে কন্যা যখন ঘরে ফিরিয়া আসে, তখন ত শুধ মায়েরই আনন্দ হয় লা, 
তখন যে পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও আসে আনন্দের ঢেউ। এই যে মায়ের 
পাগিনশ বেশ, এই যে পাড়ার মধো এত আনন্দ-কোলাহল--ষে আগমনণকে 
৯কমলাকাল্ত, শা, প. (ক. বি.) 
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অবলম্বন কায়া ইহার উৎপত্তি তাহাকে শুধুই মর্তেযর একাঁটি আকাৎকর : 
ঘটনা বালিয়া ছোট করিয়া রাঁখব কেন? এত আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও কি 
আমরা মায়াকে ছাড়িয়া অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য একবার মহামায়ার কাছে 
পেশছাইতে পারব নাঃ মা যখন তাঁহার আঁসতবরণা কান্তি লইয়া গণেশজননী- 
রূপে ঘরে আধা্ঠতা হইলেন তখন, 
বাঁসলেন মা হেম-বরণী হেরম্বে লয়ে কোলে । 
হেরি গণেশজননীরূপ, রাণী ভাসেন নয়নজলে। 
জীবনের ইহা একটি শঢভমূহর্ত; অপারমিত আনন্দের অশ্রু জীবনের লৌকক 
লীলাময়ী মহামায়ার কাষত হেমকান্তি। এই মহামায়ার স্ফুরণেই ত জাগিয়া 
ওঠে মঙ্গল-আরতি- চারাদিকে জাগয়া ওঠে চণ্ডীপাঠ। 
গা তোল, গা তোল গার, কোলে লও হে তনয়ারে। 
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে ॥ 
মঙ্গল আরাঁত ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে। 
অমঙ্গল যত যাবে দুরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে ॥১০ 
এই স্নেহ-সম্বোধনই ত বোধন, আদর করিয়া গৃহে তোলাই মঙ্গল-আরতি, 
ডর আর সাদ তাহাও মা 
। 


2 


গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হ'লো। 
মঙ্গল আরাঁত হবে, উঠ মা সর্বমঙ্গলে ॥ 
যামিনী হইল গত, উদয় মা দন-নাথ, 
অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদবদনে 'মা” মা’ বল॥১৯ 
আর মা যেই ঘরে আসিল আর পাড়ার কত জ্ঞানী গুণা বিজ্ঞ বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া 
মায়ের কত গ্ণকীর্তন করিতেছেন, কত মহিমা খ্যাপন কাঁরতেছেন, কত জয়- 
বাণী কত আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতেছেন_ ইহাই ত চণ্ডী-পাঠ। অন্ধকার ঘরে 
আলো জবািয়া উঠিয়াছে, নিজাঁব গৃহ সহসা প্রাণ পাইয়াছে, আনন্দে পল্লীর 
নির্জন প্রান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 
গাররাজকে ডেকে দে গো, 
আমার গৃহে গৌরী এল। 
নাশিতে আঁধাররাঁশ, উমা-শশী প্রকাশিল। 
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে, 
না ডাকিতে আমার ঘরে, কেবা কবে এসেছিল। 


১০ অজ্ঞাত, শা. প. কে. বি.)। ৯৯নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শা. প. কে, বি.)। 
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কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে, 
গিরপনরবাসিগণে ারপুর আজ পুরে গেল। 
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনদক্ষণ, 
ভান্তভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো ॥১২ 
বিজয়ায় আবার বাঁজয়া উঠিল আঁত করুণ সুর-বিদায়ের সুর । নিজের 
ভাঙাঘরে ত্বায়োজন-আড়ম্বরহীন একটি একান্ত ঘরোয়া পাঁরবেশের মধ্যে মাকে 
যেমন করিয়া রুপে রসে নিবিড় করিয়া পাইয়াছিলাম, ইচ্ছা হয়, সেইভাবে 
তেমন আপনার করিয়া, তেমন ধুলামাটর সংসারের নিকটতম স্নেহপ্রীতিপযভ্তলণ 
করিয়া মাকে চিরদিন পাই। কিন্তু কৈলাস হইতে শিবের আহবান যে ইতি- 
মধ্যেই দুয়ারে আসিয়া পেশীছিয়াছে, ঘন ঘন ডমরুধ্ৰান শোনা যাইতেছে। কিন্তু 
দুয়ারে আজ এই শিবের ডমর? কিছুতেই ভাল লাগতেছে না। সাধকের প্রাণ 
আগাইয়া গয়া বলে,_ 
শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়, 
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল॥ 
কৈলাসে পাঠাইবার এই আপত্তি কেন? কারণ, মা আমার কৈলাসে প্রত্যাবর্তন 
কারলে রূপ হইতে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন কারয়া শিব-অঙ্গে বিলীন হইলে আর 
যে মায়ের কোনও খবর-তত্ব পাওয়া সহজ নয়। তখন শুধ লোকমুখে মায়ের 
উড়ো উড়ো খবর শুনিয়া মন আরও খারাপ হইয়া যায়। সেখানকার খবর কোনও 
মযান-খাষি, কোনও শাস্রই যে একেবারে ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, কেহ 
বলে এক, কেহ বলে আর; দিনরাত্রি কেবল সব গোলমেলে খবর শুনিয়া শুনিয়া 
মনপ্রাণ যে আরও ঝালাপালা হইয়া ওঠে । মেনকা বার বার কৈলাসে 'গাঁররাজকে 
_ তাহার ব্াদ্ধবাঁত্তকে পাঠাইয়া দিয়াও যে উমার তত্ত্ব করিতে পারে নাই। 
গিরিরাজ সেই শিবধামে স্বরূপধামে প্রবেশ করিয়া উমার কোনও তত লইতে 
যেমন অনিচ্ছুক, তেমান অক্ষম; মেনকার সনির্বন্ধ অনুরোধ_সকর;ণ আর্তিতে 
স্থির হইতে না পারিয়া উমার খোঁজে সে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বারবার ফিরিয়া 
আসিয়া নানা মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। কিন্তু একদিন দেখা গেল 
ফিরে এলে গর কৈলাসে গিয়ে, 
তত্ত্ব না পাইয়ে যার, 
তোমার সেই উমা এই এলো, সঙ্গে শিব-পাঁরবার। 
বদ্ধ দ্বারা, কৃচ্ছ তপস্যা দ্বারা, যোগ-সাধনা দ্বারা যাঁহার কোনও তত্ব করা গেল 
না, চিত্তের একান্তিক আকর্ষণে তিনি সমগ্র শিব-পারবার বা ?শবপারিচয় সঙ্গে 
বহন করিয়া আপনি রূপের জগতে নামিয়া আসিয়া সাধকচিত্তে ধরা দিয়াছেন 


»২শ্ীধর কথক, শা. প. (কে. বি.)। 
১০ 


ক 


২৬০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অপরূপ সৌন্দর্যে মাধূর্ষে। মায়ের মনের মতন অবোধ হইল সাঁত্যকার সাধকের 
মন, সে বিচারবুদ্ধি চাহে না, যোগ-তপস্যার সাধ্য নাই_আছে প্রেমের 
সর্বাকর্ষক ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা দ্বারা মাকে নিকটতম কাঁরয়া রূপে রসে 
তাঁহাকে নিত্য আস্বাদন কাঁরতে চায়। 
আসলে সেই পূর্বের কথা,_অমূর্ত তত্ত্বে সাধকের মন ভরিয়া ওঠে না, 
অমত সত্যের সমস্ত সত্তা-চৈতন্য-আনন্দকে তাই তান মুর্তির মধ্যে নামাইয়া 
আনিয়া শুন্যকে আবার পূর্ণ করিয়া তাঁহার সাধনাকেও অখণ্ড পূর্ণতা দান 
কাঁরতে চান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলো জবালাইয়া রাখলে মাকে যে কাছে খংজয়া 
পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় যে মনে হয় 

তাই বলি এই কায়া কিছু নয়, শুধু মায়া, 

ধরলে পরে জ্ঞানের আলো- লূকায় কায়া ওঙ্কারে ১০ 
এই ওঙকারে বা প্রণবতনতে শিবের সঙ্গে মা লয় হইলে আর যে তাঁহাকে 
ডাকিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই ত একটু যোগায়ার_অদ্বয় সত্যের 
সাঁহত য্ন্ত থাঁকয়াই আবার একট; লালাত্বকা মায়ার আবরণ চাই_একট; 
নিশির অন্ধকার-__একট; ঘুমের ঘোর বা অচৈতন্যের আবেশ চাই। এই স্বেচ্ছাকৃত 
আবেশের মধ্য দিয়াই ত মা মানবী কন্যার বিগ্রহ ধারণ করিয়া রূপে রসে 
সাধকের কাছে সহজলভ্য হইয়া ওঠেন। সাধক তাই এই নবমী 'নাঁশর অবসান 
এবং হিরণ্ময় বাদ্ধ-সূর্যের উদয় চাহেন না৷ 

অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্ধান, 

কাঁরবেন দদ্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজপারিবার-সনে। 

তাই কারি প্রার্থনা, কার জোড় হাত, 

যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত, 

আর যেন উদয় হয় না দিন-নাথ, 

এই ভিক্ষে চরণে ॥১৪ 

মহারান্রিরঃপে ত্রিভুবন আচ্ছন্ন করিয়া রাহয়াছেন মহামায়া, মহারান্রির অন্ধকারের 
অন্তস্তলে নিজের অপরুপ হেমদ্যুতি বিস্তার করিয়া ঘুমাইয়া আছেন আপানি 
মহামায়া-অতন্দ্রনয়নে জাগিয়া জাগিয়া সাধককে দেখিতে হইবে এই মহামায়াকে 
আপনার কন্যারূপে আবিভূ্তা কদামাঁটির ভাঙা কুটিরে। নবমীর এই 
মহানিশা সাধকের মহাযোগক্ষণ_সাধক এই মহানিশার অবসান কিছুতেই সহ্য 
করিতে পারেন না। 


৯ৎগোবিন্দ চৌধুরী, শা. প. কে. বি.)। 
৯এদগাপ্রসম্ন চৌধুরী, শা. প. কে. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৬১ 


যেও না, যেও না, নবমীরজানি, 
সন্তাপহাঁরণী ল'য়ে তারাদলে। 
গেলে তুমি দয়াময়, উমা আমার যাবে চলে। 
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 
প্রভাত-কাকালি-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ, 
উষার আলোকে প্রাণ উাঠবে রে জবলে ॥* 
শিবধামের স্বরূপের দেবীরুপ হইতে মা যোদন কন্যাভাবে রুপের মধ্যে 
অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই মায়ের অনন্তচৈতন্যের মধ্যে একট ঘুমের 
ভান আসিয়াছল। অনন্ত-চৈতন্যময়ী ঘমাইতে ঘুমাইতেই ত বিজ্ঞানরূপে, 
মনরূপে, প্রাণরুপেতঅঘোর নিদ্রায় অন্ন বা জড়বস্তুরদূপে পাঁরণাত লাভ 
কাঁরয়াছেন! বস্তুত স্যুল-সক্ষরাদি স্তরভেদ ত মায়ের ঘুমের প্রগাঢ়তারই 
স্তরভেদ। যে ঘুমের ভিতর দিয়া শিবগোহনী উমা আবার মানব কন্যারাপণী 
হইয়া দেখা দিয়াছেন রসাঁপপাস সাধক মায়ের সে ঘুম ভাঙিয়া দিতে চাহেন না। 
ঘঢম ভায়া দিলেই ত স্বরুপ-প্রাতিষ্ঠিতা হর-জায়া আবার কৈলাসে ফিরিয়া 
যাইবেন। তাই__ 
জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় কাঁর। 
যাবে বলে সারানিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী ॥ 

সূতরাং সাধকের কথা হইল, উমাকে এই রূপাবেশ হইতে জাগানও যাইবে না, 
তাহাকে মর্তধাম হইতে অমূর্ত কৈলাসেও পাঠান হইবে না। 

জয়া, বলগো পাঠান হবে না। 

হর মায়ের বেদন কেমন জানে না॥ 

তুমি যত বল আর, কার অঙ্গীকার, 

ও কথা আমারে বলো না॥ 
সুতরাং এই মতের মাঁটিতে_স্থুলতম তত্ত্বের মধ্যেই মাকে পর্ণ প্রত্যক্ষরনপে 
অনুভব কাঁরতে হইবে। কিন্তু এই পাঁথবাঁতত্বে এই স্থ্‌লতম মুলাধারতত্বে 
মাকে চিরদিন কি কাঁরয়া ধরিয়া রাখা যায়ঃ মেনকা বলিলেন, উমাকে ধাঁরিয়া 
রাখবার জন্য শিব একবার কৈলাস হইতে নামিয়া আসিলে আমি শিবকে আর 
কৈলাসে ফিরিয়া যাইতে দিব না, তাহাকেও আমি ঘর-জামাই করিয়া রাঁখব। 
দেহের ঘরেই উমা-শঙ্কর উভয়কে আনিয়া প্রাতষ্ঠিত কাঁরতে হইবে। উমা-শঙ্কর 
কৈলাসধাম আত্ঞাচক্রে (তাহার উধের ধামের বিলোপ) যেমন কারয়া অবস্থান 
করেন, তাঁহাদিগকে পাঁথবাতত্বে মূলাধারে নামাইয়াও তেমনভাবেই বিরাজমান 


১৫নবানচন্দ্র সেন, শা. প. কে. বি.)। 


রঙ 


২৬২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উপলাব্ধ কারতে হইবে,_শদুধ তখনই দেহমনের সকল স্তরে সমভাবে সাধনার 
ধন উমাকে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইবে। 


(ঘ) শান্ত সাধককাবগণের কালা-সাধনার তাৎপর্য 


বর্তমান আলোচনায় আমরা বাঙলা সাহিত্যে উমাকে অবলম্বন কাঁরয়া যে 
লীলাসঙ্গীত রচিত হইয়াছে সেইগদলি বাদ দয়া মুখ্যভাবে কালকে অবলম্বন 
করিয়া যে সাধন-সঙ্গীতগদুল রচিত হইয়াছে তাহার ভিতরে বার্ণত শান্ত- 
সাধনার একটা আভাস দিবার চেষ্টা কারব। অবশ্য মূলে এই উমাকে অবলম্বন 
করিয়া যে সাধনা এবং কালীকে অবলম্বন করিয়া যে সাধনা তাহা পৃথক্‌ নহে 
মূলে সব সাধনাই এক, শব্ধ প্রাক্রিয়া ও আস্বাদনের 1কি্ৎ পার্থক্য মান্ন। 
সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার কালী-সাধনার ভিতর "দয়া শান্ত-সাধনাকে একটি 
নবরূপ দান করিয়াছেন। এই নবরূপ হইল একটি ব্যাপক সার্বজনীনরূপ। 
রামপ্রসাদ তাঁহার আঁবর্ভাব-কালে শান্ত-সাধনার দুইটি ধারা পাইয়াছিলেন__ 
একটি হইল গ্হ্য-সাধনার ধারা, অপরটি হইল বহু অর্থব্যয়ে বহু জাঁকজমকে 
ষোড়শ বা ততোধিক উপচারে মৃন্ময় কালী-প্রাতিমার পূজা । এই গৃহ্য-সাধনার 
ধারাটি একাঁট সম্প্রদায়শবশেষের মধ্যেই প্রচলত ছল। যাহারা বাহিরের 
পজার্চনাকেই বড় করিয়া তুিয়াছলেন, যতদুর তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে 
দেখিতে পাই, তাঁহাদের সম্প্রদায়-চেতনা অত্যন্ত উগ্র ছিল- বৈফবধর্ম-বিদ্বেষ 
এইসব শান্ত-উপাসনার একট লক্ষণীয় অঙ্গ ছিল। রামপ্রসাদের মধ্যেই আমরা 
প্রথম চেষ্টা লক্ষ্য কার, কালন-সাধনাকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর উধধর্বে 
তুলিয়া তাহাকে একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে । বাঙলাদেশের শান্ত-সাধনায় 
রামপ্রসাদ এই প্রথম যে সুর তুলিলেন, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারণী শ্যামার পূজারী 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা সেই সনুরেরই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারি। 
রামপ্রসাদের সঙ্গীতগদ্রলির ভিতর দিয়া যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে 
পূর্ববর্তী তান্ত্রিক সাধকগণের ন্যায় শ্মশানে শব-সাধনা, ভৈরবাচক্র-সাধনা বা 
অন্য প্রকারের পশ্বাচার সাধনার পথ তিনি অবলম্বন করেন নাই। এমন কি 
তাল্রিকগণের কারণ-বারিরূপ সুরাপানাদিকেও তান বাহ্যবস্তুর দিক্‌ হইতে 
গ্রহণ না করিয়া ভাবরূপ মানসরসের দিক্‌ দিয়াই গ্রহণ কারবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাই সাধনায় সরাপান-সম্বন্ধে তিনি গাহিয়াছেন__ 
ওরে সুরা পান কারনে আমি, 
সুধা খাই জয় কালী বলে। 
মন-মাতালে মাতাল করে, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে। ” 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২৬৩ 


এই যে 'মদ-মাতাল' অপেক্ষা 'মন-মাতালে'র বা ভাব-মাতালের প্রাধান্য রাম- 
প্রসাদের ক্ষেত্রে ইহাই িশেবরুপে লক্ষ্য কারবার বস্তু। কালীকেও পরমতত্্- 
রূপে তিনি ভাবের বস্তু করিয়া লইতে চ্াঁহয়াছেন। শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
তান্নিক সাধনাকে গ্রহণ করিলে চলবে না, আগে ভাব চাই--পরম সত্যের প্রাত 
পরমাসান্তি চাই এবং তাহাকে সর্ব তোভাবে গ্রহণ কারবার জন্য চিত্প্রস্তুতি চাই। 
সেইজন্য রামপ্রসাদ বালয়াছেন, “সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি 
ধরতে পারে।' সেই ভাবের দস্টান্ত দিতে গিয়া [তানি বলিয়াছেন 

সে ভাব-লোভে পরমযোগী যোগ করে যুগ-যগান্তরে। 

হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে ॥ 
পরম যোগার যে যুগ-যুগান্তের সাধনা তাহাও এই ‘ভাবে'র জন্য_অর্থাৎ এক- 
দিকে পরম সত্যের প্রাতি অনন্যাসান্তির জন্য, অপর দিকে চিত্ত-বিশদাদ্ধর জন্য 
লোহাকে চুম্বকের নিকটে আপনার আর চেষ্টা করিয়া যাইতে হয় না-চুম্বকই 
{নিজের আকর্ষণে লোহাকে নিকটে টানিয়া লয় । কিন্তু ময়লা-ভরা লোহার উপরে 
চুম্বকের কোনও কাজ নাই; সুতরাং লোহার একমাত্র কাজ হইল সাধনার দ্বারা 
নিরন্তর ঘাঁষয়া-মাজিয়া নিজেকে বিশদ্ধ কাঁরয়া তোলা; তাহার পরের কাজ 
চু্বকের_সে আপনার স্বভাবধর্মে বিশ্বদ্ধ লোহাকে নিকটে টানিয়া লইবেই। 
লোহা যত বিশুদ্ধ হইবে চুম্বকের আকর্ষণ তত বেশি হইবে; সাধকাচত্ত যত 
পাব্র_যত কামনা-বাসনা-আসন্তি-বাঁজতি-মায়ের টান তখন তত বেশি। 
সুতরাং 'ভাব'টা একবার ঠিক হইয়া গেলে সাধনা তখন আর সাধকের নয়_ 
সাধনা চলে তখন মায়ের_আস্তে আস্তে টানিয়া লইবার কাজে । সকল ভাবের 
আধার মা-ই হইলেন 'ভাবী'_এই মায়ের নিকট হইতেই রামপ্রসাদ সব ভাব 
শাঁখয়াছেন__এক ভাবীর কাছে ভাব শিখোঁছি।' যখন এই ভাবার কাছ হইতে 
ভাব শেখা গেল তখনই চিরাদনের মত মোহঘ;ম ছ;টিয়া গেল। ভাবের ভিতর 
দিয়া বোঝা গেল, ঘুমও ত মায়ের-সব মোহ-মায়া-রুপেও ত একই দেবী 
পনদ্রারূপেণ সংস্থিতা'ও ত সেই একই দেবী; এই বোধ যখন পাকা হইল- 
অর্থাৎ ‘অহং’ যখন সম্পূর্ণরূপে মায়ের মধ্যে সমর্পিত হইয়া গেল-তখন 
মায়ের ঘুম ত মায়ের মধ্যেই চলিয়া গেল-সাধকের মধ্যে রহিল শনধঃ মাতৃ- 
চৈতন্যে সদা জাগরণ! ক 

ঘুম ছটেছে আর কি ঘমাই, যুগে যুগে জেগে আছি” 

এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘদমেরে ঘুম পাড়ায়োছি॥ 
এই জাগরণে কাজ হইল শঢধু ভিতরের 'মণি-মান্দির' মারজনা_অন্তরের 'মাণি- 
মন্দির’ মাজত হইয়া পরম বিশাদ্ধ লাভ করলে মা আপনি আসিয়া সেখানে 


১(যোগে যাগে জেগে আঁছ' পাঠাল্তর। 


রত 


২৬৪ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


চরণ স্থাপন কারবেন; সর্বপ্রকার আবরণ ভগ্ন হইয়া গেলে স্বয়ংপ্রকাশ সত্য 
আপনিই চিত্তে প্রকাশ-লাভ করিবে। 

সোহাগা গন্ধক মিশায়ে সোনাতে রং ধরায়েছি। 

মাঁণ-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করোছ॥ 

প্রসাদ বলে, ভান্ত মুক্তি উভয়কে মাথে ধরোছ।  * 

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি॥ 

লক্ষ্য কারতে হইবে রামপ্রসাদও 'ব্রন্মেরই উপাসক। ব্রহ্ম বৃহৎ্-বাঁচি_-পরম 

সত্যই পরম বৃহৎ বা পরব্রন্ম ৷ শ্যামাকে অবলম্বন করিয়াই রামপ্রসাদ সেই পরম- 
ব্রহ্মকে উপলব্ধি কারবার চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামাই বক্ষ ৷ ব্রহ্ম নিরাকার, 
রামপ্রসাদও বলিয়াছেন-তারা আমার নিরাকারা ৷: যখন সত্যের জ্যোতির স্পর্শে 
'হাদি-পদ্ম' ফাটিয়া ওঠেমনের অন্ধকার ছনুটিয়া যায়_তখন আর ভেদজ্ঞান 
কোথায়? তখন যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই দেখা যায় ‘মা বিরাজেন 
সর্বঘটে।' তখন তাঁহার আবার আকার কি? অনন্ত আকারের মধ্যে প্রাতভাত 
হইয়াও মায়ের কোনও আকার নাই_শদুধদ “তাঁমরে তামরহরা!” 

তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা ॥ 

ত্যাজব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ। 

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥ 

শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে। 

ওরে আঁখ অন্ধ দেখ মাকে, তামরে তিমির-হরা॥২ 

শাস্তজ্ঞানের সাহায্যে বরহ্ম-নরুপণের রামপ্রসাদের সাধ্যও {ছল না, সাধও 

ক দন 


তে আর ৯ 8 দেখিবার 
ভাবের তফাত মাত্র রামপ্রসাদের কালী বা শ্যামা ঠিক একই পরম সত্য, যে সত্য 
সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হইয়াছে, রূপং রূপং প্রাতিরূপং বভূব।” সেই পরম এক 
মূলে নিরাকার বা নিরাকারা হইলেও ভক্তের বাসনা অনুসারে সর্ব প্রকারের 
ইম্টমূতিহি গ্রহণ করিতে পারে। সূতরাং রামপ্রসাদের কাছে__ 

এ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম_সকল আমার এলোকেশণী। 

শিব-রুপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্-রুপে বাজাও বাঁশী। 

ও মা রাম-রুপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি 


২শান্ত পদাবলী কে. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২৬৫ 


আসলে রামপ্রসাদের নিকট কালাতত্ব হইল যোগীর পরমতত্ব। ভাগবতে 
যেমন কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে-“তত্বং পরং যোগনাম্‌ত শান্ত-সাধকগণের 
কালীও তেমানই তত্বং পরং যোগিনামৃ। যোগগণের মধ্যে পরম যোগী 
হইলেন স্বয়ং শিব_তাঁন যোগাম্বর। শান্তিতত্ব তিনি যেমন কাঁরয়া জানেন 
তেমন আর. কেহই জানে নাই_ শান্ত তাই সর্বদা এই যোগাশ্বরের হাঁদস্থিতা, 
এই কারণেই কালী মহাদেবের হৃদয়ে। এইজন্য রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন_ 
যদ বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে। 
ওঁ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখয়াছে॥৪ 
অহং লইয়া বাঁচিয়া থাঁকলে আর যোগ শত্তিতত্বকে অনুভব করতে পারে 
না; শিব তাই পরমযোগী হইতে গিয়া প্রথমে অহংকে মারিয়া শব হইয়াছেন_ 
তবেই তাঁহার হৃদয়ে শ্তিতত্ত্বের সম্যক্‌ স্ফুরণ হইয়াছে। এই মৃত্যু আসলে 
যোগ-মত্যু। রামপ্রসাদ তাই অন্যত্র বালয়াছেন_ 
মরে নাই শিব আছেন বেচে, যোগে আছেন মহাযোগী ৷ 
সাধক যোগী রামপ্রসাদ যোগের দৃষ্টিতে শ্যামার পদতলে শিবের এই যে 
নৃতন ব্যাখ্যা দিলেন পরবর্ত কালের সব কাঁবই এই ব্যাখ্যাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া 
গান রচনা কারয়াছেন। সাধক কমলাকান্ত প্রায় রামপ্রসাদের উত্তিরই পননরশানত 
কিয়াছেন।« কাঁবওয়ালা রঘ[নাথ দাসের গানে দেখি 
শৈলসূতা পরমাত্মা-রযপণী রন্ষ-সনাতনী মাগো 
ব্যস্ত আছে পদে পদে, মোক্ষপদ তোর ওঁ শ্রীপদে, 
তাই জেনে শব রাখলেন হৃদে পাদপদ্ম দুখানি ।* 
ইহার উপরে রঙ্‌ চড়াইয়াছেন কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় _ 
সদা চক্ষু মদে রয়, এ পদদ্বয় ছাড়ে না; 
হ'য়ে দিগম্বর যোগেশ্বর, , 
যোগ ছাড়া শিব থাকে না; 
{ লোকে বলে শিব ক্ষেপা-পাগল, 
] 


কিন্তু বেটা কাজের পাগল 
শেয়ান পাগল বোঁচকা আগল 


কর্ম ভুলে না।” 


শা. প. কে. বি.)। 
৪ ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সঙ্কলিত। 
দ্যাখ শব-ছলে চরণতলে আশুতোষ পাঁড়ল আসি 
৬ সীতানাথ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন কাবিওয়ালার গান (ক. বব.) ৷ 
ব্ৰীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, 'উনাবংশ শতাব্দীর কাঁবওয়ালা ও বাংলা সাঁহত্য'। তুলনীয় 


/ ওতুলনীয়_যোগীর যোগে পরমতত, ধনত্য চিন্তেন চিন্তামাণ।' শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী, 


২৬৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


পরম-যোগরপে রামপ্রসাদ যখন এই এক ব্রহ্গময়ীকে দেহাবস্থিত শন্তি- 
রুপে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তখন তাঁহাকে তিনি তল্নের দেবীরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে কালী যোগীর দেহস্থিত নিম্নতম চকু মৃলাধারে 
সস্তা কুলকুণ্ডালনী-শান্ত; সেই শন্তিকে যোগণ প্রথমে জাগাঁরতা করিয়া ক্রমে 
উধৰ্বগা করিয়া সহস্রার-পদ্মে লইয়া যান; দেবীর একবার আধার-পদ্ম হইতে 
সহস্রার-পদ্মে গমন-সহস্রার-পদ্ম হইতে আবার আধারে আগমন। এই যে 
ম্লাধার-পদ্ম হইতে সহত্রার-পদ্মে দেবীর আসা-যাওয়া ইহার মাঝখানের 
স্বাধিজ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশঢদ্ধ এবং আজ্ঞা প্রভীত বিবিধ পদ্মে মায়ের 
বিবিধ বিলাস; অর্থাৎ আরোহ এবং অবরোহ এই উভয় ক্ষেত্রেই দেবীর এক 
পদ্ম হইতে অন্য পদ্মে গমনে ও স্থিতিতে সাধকের নব নব অনভূতি। বিবিধ 
পদ্মে শান্তির যে বিবিধ স্পন্দন তাহাই মায়ের লীলা-বিলাস। মা যেন ঠিক তাই 
একট পদ্মবনের হংসী-বিবিধ পদ্মে লীলা-বিলাস করিয়া বেড়ান। কিন্তু 
'হংসী'র পদ্মবনে বিলাস ঠিক একা একা জমে না_ সঙ্গে হংস’ চাই। সাধকদেহে 
শান্তির আরোহ-অবরোহ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জপ-ক্রিয়া চাই- নতুবা অনুভূতির 
পূর্ণতা ঘটে না। এই জপ হইল অতি স্বাভাবিক ভাবে *বাসে *বাসে জপ। 
বাসপপ্রক্রিয়ার দুইটি ভাগ-_একটি প্রশ্বাস (বোয়দ্রগ্রহণ), অপরটি নিঃশ্বাস (বায়ু 
ত্যাগ)। সাধকের নিকটে সত্যেরও দুইটি অংশ, একটি সাধক নিজে__'অহং' 
অপরাংশ তাঁহার পরম-ইন্ট_ঃ';প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে 'অহংকে গ্রহণ, নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অহংকে ত্যাগ করিয়া 'সঃ-এর গ্রহণ। এই ‘অহং’ এবং 
'সঃ সাধকের জপের মধ্যে মিলিয়া গিয়া হয় 'হংস'। এই হংস’-মন্ত জপই হইল 
অজপা-জপ; সাধকের কায়ক্রেশে এই জপ কাঁরতে হয় না, অনেকটা যেন শান্তির 
ওঠা-নামার স্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আপনা হইতেই এই জপ চাঁলতে থাকে। 
'হংসীরাপণা মায়ের পদ্মবনে বিহারের সহচর তাই হইল এই ‘হংস’ । ভিতরে 
ভিতরে শান্তির এই বিচিত্র অন্যভাঁতই সাধককে ‘আত্মারাম’ (আত্মাতেই আরাম 
যাহার, বা আত্মাতেই রমণ করেন নি) কায়া তোলে; কিন্তু এই আত্মারামের 
অবলম্বন বা কারণ কালী নিজে-তানই তাই আত্মারামের আত্মা। এই পরম- 
আত্মার বাচক কে? আমরা জানি প্রণবই রন্ষের বাচক; রহ্মকে ব্্মময় করিয়া 
লইলেও প্রণবই তাহার বাচক থাকিয়া যায়। সাধকের অন্তরাস্থিত প্রণবরুপিণাী 
আত্মারপণী যে রক্ময়ী তিনিই ত আবার বাহিরে অনন্তরূপে ঘটে ঘটে 


রেখেছেন শিব হৃংকমলে। 
_সাঁতানাথ মুখোপাধ্যায়, ‘প্রাচীন কবিওয়ালার গান’ কে. খি.)। 
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বাঙলা শান্ত-সাহিত্য এ ২৬৭ 


[বরাজমানা। 'ছন্নমস্তা-তত্বে নিজেকেই বিশ্বরুপে ভাগ করিয়া দিয়া সেই বিশ্বকে 
মা নিজেই আবার সর্বতোভাবে বিধৃত করিয়া আছেন, তাই মা যে বিশ্বোদরী_ 
দরে ব্ৰহ্মাণ্ড ভাণ্ড’! বিরাট সেই 'বশ্বোদরার প্রকাশ-রহস্য_লীলা-রহস্য! 
অনন্তকাল ব্যাঁপয়া এই লীলার প্রকাশ ঘাঁটতেছে। এই মহাকালে প্রকাশিত 
মহাকালীর মর্ম কে জানিতে পারে? পারে একমাত্র মহাকাল; তাই সেই মহাকাল 
মায়ের পদাশ্রত হইয়া দিনরাত্রি সেই মহাকালীর মর্ম অনুভব কারবার চেষ্টা 
কারতেছেন। এই তত্ত্বের আভব্যান্ত ঘাটয়াছে রামপ্রসাদের একটি গানে 

কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরুপে করে রমণ। 
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥ 
আত্মারামের আত্মা কালা, প্রমাণ প্রণবের মতন। 

তান ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥ 

মায়ের উদরে রন্গাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥ 

কিন্তু পরমযোগণ হইয়া কাল?কে ইন্টরুপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া রাম- 
প্রসাদের অন্য লীলা আস্বাদনে কোনও বাধা ছিল না। দোললীলা আস্বাদন 
কাঁরতে হইলে যে কৃকে অবলম্বন করিয়াই করিতে হইবে এমন কথা নাই; 
কালকে অবলম্বন কাঁরয়াও বেশ দোললালা আস্বাদন করা যাইতে পারে। 
সাধকের নিকটে দোললীলা ত শুধ আঁবর ছোড়া-ছাঁড় কায়া মদন-মহোতসব 
নয়, হদ্‌-মণ্টে ইন্টের দোলার_অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রকারের স্পন্দনের_ 
অন[ভূতি। তান্রিক যোগার পক্ষে শ্যামের পাঁরবর্তে শ্যামা হইল দোললালার 
ইচ্ট, হদকমল-মণ্ট (অনাহত চকু বা পদ্ম) হইল ইচ্টের দোলমণ্ড; বামগা ইড়া 
এবং দাক্ষিণগা পঙ্গলা হইল মণ্ডের দুই পাশের দুই দাঁড়, মধ্য দাঁড় হইল 
সুষয্না- ইহাতেই মায়ের প্রতিষ্ঠা 
হৎ-কমল-মণ্টে দোলে করালবদনাী শ্যামা । 
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা॥ 


আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা । 
জ্ঞানা্ন জৰালিয়া কেন বক্গময়ীরূপ দেখ না॥ 
_ রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.)। 


»লামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.)। 


২৬৮ ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


রুপেই আদ্বাদ করিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই-_-'দোললালা'কে 'জেল- 
লালা’ রুপে আস্বাদ করিতেও কোন বাধা নাই_হৃদ্‌-গারদে মাকে মনবোঁড় 
দিয়া বন্দিনী করিয়া এই লীলা ৷ 

তুই যা রে, কি করাঁব শমন, শ্যামা-মাকে কয়েদ করোছি। 

মন-বোঁড় তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্‌-গারদে বসায়েছি॥ 

হাঁদ-পদ্ম প্রকাঁশয়ে, সহস্রারে মন রেখোছি। 

কুলকুণ্ডলিনী শান্তর পদে, আমি আমার প্রাণ স'পোছ॥ 
রামপ্রসাদ কালীর প্রাতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু প্রাতমাপূজার 
পূর্বে তত প্রাতষ্ঠা চাই। মাটির প্রতিমা যে ব্ষময়ী বিশবময়ীর প্রতীক মাৱ এই 
বোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত না হইলেই মা-টি যে একেবারে মাঁটিই হইয়া যাইবেন। 
রামপ্রসাদ তাই গাহয়াছেন__ 

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাট দিয়ে । 

মা বোট কি মাঁটর মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে 
মূর্তিপুজার বিরোধী না থাকলেও রামপ্রসাদ মানস-পৃজারই পক্ষপাত 
ছিলেন। বাহিরের আড়্বর অনেক সময় অনুকূল ভাবসমহের উদ্দীপনা না 
কাঁরয়া সাধন-প্রতিকুল অহঙ্কারেরই সৃষ্টি করে, রামপ্রসাদের তাই মত-_-তৃমি 
লদলাকয়ে তাঁরে করবে পুজা, জানবে নারে জগজ্জনে।' সে পূজাও মাটির প্রতিমা 
লইয়া নয়, তুমি মনোময় প্রতিমা কার, বসাও হবাদ-পদ্মাসনে' এবং ‘ভান্তসুধা 
খাইয়ে তাঁর তৃপ্তি কর আপন মনে'। 
এই মানস-পুজা শঢধ ভিতরের কতকগঢ়াল তাল্তিক প্রাক্রিয়া নহে, মানস- 
পুজার আসল 'জনিস হইল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, শান্তির পায়ে 'অহংকে 
একেবারে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দেওয়া। শুধু সম্পূর্ণরূপে অনুভব 
করা_ 


মন-গরীবের কি দোষ আছে। 
তুমি বাঁজকরের মেয়ে শ্যামা, যেমানি নাচাও তেম্নি নাচে॥ 
শুধু মন নয়, দেহেরও প্রাতাট অণদপরমাণুও যে প্রাতমূহূর্তে এ 'বাজি- 

করের মেয়ে শ্যামা’ যেমনি নাচায় তেমান নাচে, এই বোধাঁটকে নিশ্চল করিতে 
হইবে। এইরূপ নিশ্চলা মাত হইলে তখন ত আর নূতন করিয়া চেষ্টা করিয়া 
কোনও সাধনা কাঁরতে হয় না; সাধনা যে দিনরাত আপনা হইতেই হইতে থাকে 
মাতৃ-চৈতন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রাতিষ্ঠিত সাধক যখন যাহা করেন তাহাই যে মাতৃ- 
সাধনা, তখন আর বাহিরের উপচার দিয়া ক হইবে? এই অবস্থাতে প্রাতষ্ঠিত 
হইয়াই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,_ 

শোনরে মন তোরে বাল, ভজ কালা, ইচ্ছা হয় যেই আচারে। 

মুখে গুরদদত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধরে॥ ॥ 


সি 


El 


ROS LD UES = 
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শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 

ওরে নগরে ‘ফর, মনে কর, প্রদক্ষিণ কাঁর শ্যামা মারে॥ 

যত শোন কর্ণপুটে, সকাল মায়ের মন্ত বটে, 

কালী পণ্চাশৎ-বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥ 

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে। 

ওরে আহার কর, মনে কর, আহত দিই শ্যামা মারে ১ 

আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়া, তান্ত্রিক সাধনা সবই দেহকে অবলম্বন 

কাঁরয়া ভিতরের সাধনা; উপচার-নৈবেদ্য, পাদ্য-অর্ঘয, ধূপ-দীপ, তীর্থ-ত্রিবেণী 
সবই ভিতরের । সাধকের পক্ষে এই তন্-সাধনার উপরেই গ্রাথত তাঁহার মানস- 
পুজা । রামপ্রসাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন 

তাঁর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে। 

ও মন, ব্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপনুরে 0১১ 

শান্তকে অবলম্বন কারয়া অদ্য়বাদী হইলেও রামপ্রসাদ ভান্তিবাদী। 

রাঙলাদেশের সব সাধনাই এই অদ্বয়বাদের ভিত্তিতে ভন্তি-সাধনা। পরম 
এক"এর মধ্যে সব বিধৃত বলিয়া অদ্বয়বাদ, আবার এক হইতে জাত এবং 
একের মধ্যে বিধৃত থাঁকিয়াও একটা ভেদ, এবং সেই ভেদকে অবলম্বন কারিয়াই 
ভান্ত। বৈষ্ণব সাধকগণের সাধন-দৃষ্টিও অনেকটা অনুরূপ । পরবর্তী কালের 
বাঙলাদেশের 'একোমেবাদ্বতীয়ম মন্দ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মগণের সাধনার ক্ষেত্রেও 
পাই এই ভীন্তভাবের আভাস, অন্বয়ের মধ্যেই যেন একটা দ্বৈতৈর ভান। 
রামপ্রসাদেরও সেই ভাব। সেইজন্য নির্বাণের সম্বন্ধে বালিতে গিয়া রামপ্রাসাদ 
সপন্ট বাঁলয়াছেন__ 

নর্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মশায় জল, 

ওরে চান হওয়া ভাল নয় মন, চিন খেতে ভালবাসি 


আত্মা ত্বং গাজা মাঁতঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শ্রীরং গহং 
পুজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা ঃ | 
সণ্টারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণাবাধঃ স্তোন্রাণি সর্বা গিরঃ 
যদ্‌ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনা 
১১ তুলনীয় 
আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কার; ঘরে। 
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥ 
পরম ধন পরশমাঁণযে অসংখ্য ধন দিতে পারে, 
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামাণর নাচদ;য়ারে ৷ 
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন উচাটন হয়ো নারে। 
তুমি আনন্দ-তরিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মুলাধারে! 

__কমলাকান্ত, শা. প. কে. বি.) 


২৭০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


এখানে দুইটি উপমা লক্ষ্য করিতে হইবে। নির্বাণমন্তর যে আদর্শ তাহাতে 
জীবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করিতে হইবে, তরঙ্গের জলকে সমুদ্রের জলে 
মিশাইয়া 'অহং-এর অস্তিত্বকে নিঃশেষে বিলীন করিতে হইবে 'তৎ-এ। কিন্তু 
'তৎ-এর মধ্যে ‘অহং’ যদি এইরুপে একেবারেই হারাইয়া যায় তবে আর 
রসান:ভূতির সম্ভাবনা কোথায় ঃ এইজন্যই আসিল 'চানির দক্টান্ত। চানর সহিত 
একেবারে নিজ সত্তা হারাইয়া এক হইয়া যাইবার মধ্যে ত চিনিকে আস্বাদ 
কারবার সম্ভাবনা নাই। চিনিকে আস্বাদ কারিতে হইলে চিনিকে খাইতে হইবে, 
অর্থাৎ একট মলসংস্পর্শহীন বিশহুদ্ধ 'অহং-এর ভাব জীয়াইয়া রাখতে হইবে; 
মা গ্রাহ্য, আম গ্রাহক- খানিকটা এই ভাবের সাধনাই হইল চান খাইবার সাধনা । 
খানিকটা 'লীলার্থং কাজপিতং দ্বৈতমূ অদ্বৈতাদাঁপ সন্দরমৃ-এর মত। এই 
দ্বৈতভান ব্যতীত ভান্ত হয় না_-আর রামপ্রসাদের মতে-_'সকলের মূল ভাত, 
মত হয় মন তার দাসী ভন্তিতে যে যোগ তাহার মধ্যে মুস্তির সম্ভাবনা ত 
সব সময়েই_কিন্তু মান্তই সেখানে একমাত্র কাম্য নয়-_ভান্তি-আশ্রত-রস- 
আস্বাদনের ক্ষেত্রে মুক্তি ত দাসী-স্থানীয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এ-স্থলে ভগবৎ- 
স্বরুপের মধ্যে চিৎকণ-রুপে জীবের নিত্য পৃথকৃ-স্থাতর "সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। যেরুপেই হোক, এই-জাতীয় একাঁট পৃথকৃ-স্থাত চাই_একটা 
মা ও ছেলের ভাব চাই। ছেলে মায়ের মধ্যে নিঃশব্দে ডুবিয়া গেলে তখন আর 
চান খাইবে কে? 

পরব্্ম-ততৃ এবং কালা-তত্ত্ব যে মূলে একই তত্ত্ব রামপ্রসাদের এই ভাবদ্‌ণ্টি 
তৎপরবর্তাী সকল শান্তসঙ্গীতকারের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
কালী বা দ্গ মূলে যে শহুধ প্রণবরুপিণী_সেই এক প্রণব-স্বরূপ হইতেই 
যে কালী দুর্গা লক্ষী সীতা রাধা সকল ইন্টমুর্ত প্রসৃতা হন, পরবর্তী কালের 
গোবিন্দ চৌধুরীর একটি গানে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গানটির আরম্ভেই 
সরতে _ওঁঁকার মুরাঁত রে মন জান না কি উহারে?' শেষের দিকে 


টি 


আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দর্গারূপে এসেছে, 
কাল দেখবে রাধারূপে শ্যামের বামে বসেছে! 
তাই বালি, এই কায়া কিছ নয় শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো-_ল:কায় আবার ওঙ্কারে (৯২ 
এখানে দেখা যাইতেছে, সাধক ‘বিভিন্ন ইন্টমর্তকে অনেকখানি মায়ামা্ত 
বালিয়া মনে করেন। এক জ্যোতি প্রণবরপণাঁই সাধকের বাসনান[সারে 
স্বেচ্ছায় এই-সব মায়ামচার্ত গ্রহণ করেন। তত্বদ[ম্টিতে আবার কোথাও কোনও 


৯২ শা, প. কে. বি.)। 


নালা গানা ৩, 
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মূর্তি দেখা যায় না--সব গিয়া আবার এক অনন্ত জ্যোতির্ময় গুঁকারে বিলান 
হয় ।১০ 
গোবিন্দ চৌধুরীর অন্য গানে দেখি 
রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে, 
আবার আপাঁন খেল সে বাজারে পরদষ প্রকাত হ'য়ে, 
. মিছে পৃথক্‌ ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে ॥৯ 
আমরা পূর্বেই কমলাকান্তের একটি পদে লক্ষ্য করিয়াছি, শ্যামাকে তান 
কোনও নার+-তত্ব বালয়া গ্রহণ কারিতে প্রস্তুত নন, শ্যামা একাধারে নারী-পদ্রদ্ষ 
সবই- শ্যামা হইলেন ‘পরম কারণ’ জোন নারে মন, পরম কারণ, কালী কেবল 
মেয়ে নয়)। এই পরম-কারণ-রুপেই 'আদারণী শ্যামা মা’ শুধ যোগ-ভন্তগণের 
হৃদয়ে লঃকাইয়া রাখবার বস্তু।** এই 'আদাঁরণী শ্যামা মা'রূপে যোগ- 
ভন্তগণের হৃদয়ে যে সত্যের স্থিতি, দেশে দেশে কালে কালে সেই সত্যেরই প্রকাশ 
দেখিতে পাই বিভিন্ন ইন্টমর্ততে। আত জনাপ্রয়ভাবে এই সত্যেরই প্রকাশ 
দেখি দেওয়ান রামদলাল নন্দীর গানে। {তান বলেন,_এক ব্ৰহ্ম দ্বিধা ভেবে, 
মন আমার হয়েছে পাঁজি।' তাঁহার মতে_ 

মগে বলে ফরাতারা, গড্‌ বলে ফারিঙ্গাী যারা মা, 

খোদা ব’লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী। 

শান্তে বলে তুমি শান্তি, শিব তুমি শৈবের উ্তি মা, 

সৌরী বলে সূর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধকাঁজ 0১ 
এই-সকল গানই যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আগমন সূচনা করে তাহা ব্যাঝতে 
কিছুই কষ্ট হয় না। 


১৩ তুলনীয়__ 

তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ মহামায়া, মহাবিষদ, 

তুমি গো মা রামরযাপণী, তুমি আঁদতে ॥-_দেওয়ান রঘযনাথ। 
১৪শা. প. কে. বি.)। 
2% আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদারণী শ্যামা মাকে। 


মন, তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ, না দেখো। 
__কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. কে. বি.) 


৯৬ শা. প. কে. বি.)। 
তুলনীয়, 


| 
__কবিওয়ালা নীল ঠাকুর, ‘প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান' (ক. বি.)। 


রামপ্রসাদ তাঁহার গানে যে মানস-পজার প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন পরবর্তী" 
কালে সর্বত্র তাহারই প্রতিধৰান লক্ষ্য কার ৷ দেওয়ান রামদলাল নন্দী বাহিরের 
উপচারে পূজা করিতে গিয়া নিজেই যে একেবারে বোকা বানয়া গিয়াছেন। মা 
যে ব্ৰহ্মময় মা-ই যে সব; মাকে পুজা কারতে মা ছাড়া আর পথক, উপচার 
শমালবে কোথায়? 


বল মা তোমায় কি দিয়ে পুঁজ গো ব্ৰহ্মময়ী ? 
আম দেখ না ব্ৰহ্মাণ্ডে কিছ আছে যে মা তোমা বই॥ 
ব্ৰহ্ম হ'তে পরমাণু, সকাল তোমার তনু, 
মাগো অন্য বস্তু ত্ৰিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ॥** 
তান্মক সাধকগণের আবার মানসোপচারে মাকে পুজা কারবার বাঁধ 
রাহিয়াছে। সহস্রার-পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃতই সেখানে পাদ্য-আচমন-স্নানাদির 
জল; ষট্‌চক্রের মধ্যে প্রথম পণ্চচক্রে অবস্থিত পণভূত-তত্তের মধ্যে ক্ষাত-ততৃই 
গন্ধ, তেজ দীপ, মরুৎ ধূপ, এইরূপই অন্যান্য সব উপচার। এখানে অনাহতই 
ঘণ্টা, বায়দ-তত্ুই চামর।+* 
আমরা পর্বে উল্লেখ করিয়াছি, কালীর কালো রূপের বর্ণনা কাঁরতে সাধক 
কাঁবগণ কেহই মাকে কালো বাঁলয়া স্বীকার করেন নাই, সবাই বাঁলয়াছেন 
‘আলো’ ৷ সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন/-/শুনোছ মা'র বরণ কালো, সে কালোতে 
ভুবন আলো! অন্যত্র দোখ_ 
কালরুপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কালো। 
যাকে হৃদয় মাঝে রাখলে হাঁদ-পদ্ম করে আলো॥ 
সাধক কমলাকান্তেরও প্রসিদ্ধ গান রাহয়াছে__ 
শ্যামা মা কি আমার কালো রে 
ওরে শ্যামা মা কি আমার কালো। 


* শা, প. কে. বি.)। 
১৮ je 


তদাম্‌তে আচমন, তদামৃতে করাও স্নান, 

আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্মক চন্দন; 

চিত্ত পঢ্প, প্রাণ ধৃপ, তেজেতে জবালাও প্রদীপ, 

ক'রে নৈবেদ্যম্বরূপ দেও অমৃত অম্বাঁধরে ॥ 

অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ুকে কর চামর, 

সহস্রার-পদ্ম ছতর 'ক'রে শিরে ধর; ইত্যাঁদ-_রামকুমার পত্রনবাশ, 
শা. প. কে. বি.)। 


) 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য 


লোকে বলে কালী কালো_ 
আমার মন তো মানে না কালো_ 

কালোরুপে দিগম্বরী হাঁদপদ্ম করে আলো॥ 
সাধক-কাঁবগণের কালীকে এইরূপ ‘কালো’ না বলিয়া ‘আলো’ বলিবার 
তাৎপর্য কি? ইহা কি শুধু কবি-কল্পনা? না, নিজেদের ইন্টের রুপ'মাহিমা 
খ্যাপনের চেষ্টা মাত্র? আমরা পূর্বে এই সাধকগণের কালীতত্বের ও কালী- 
সাধনার যে আভাস দিয়াছি তাহা সম্যক্‌ অনুধাবন কারলেই এই 'হাঁদপদ্ম 
আলো কাঁরবার' তাৎপর্য বোঝা যাইবে। মূলে প্রণবাত্মিকা ব্রহ্মময়ী মা যে 
বশদ্ধ চিদ্ঘন-_আনন্দঘন-জ্যোতর্ঘন। সাধক তাঁহার হৃৎপদ্মে অনন্তর 
করিতে চান সেই অনন্ত চিন্ময় আনন্দ ও জ্যোতির; ইন্টমার্ত ত তাহারই 
অবলম্বন মান্র। এই ইচ্ট-অবলম্বনের পার্থক্যের দ্বারা সাধকের নিকট চিন্তানদ- 
ভূতির মৌলিক কোনও পার্থক্য ঘটে না; ইন্ট-অবলম্বন চিত্তে একটি স্বচ্ছ 
উপাধির ন্যায় হইয়া সাধকের আনন্দময় ও জ্যোতির্ময় পরম-অন[ুভাতকে 
অন:ক্‌লভাবে ঈষৎ রাঞ্জত করিয়া তোলে। একটি দষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টিকে 
আরও একট; পারস্ফুট করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কাব্যের রসাননভাতির 
ক্ষেত্রে রস যেমন নিত্য একবস্তু, কিন্তু বিভাবাদির তাৎকালিক উপাধদ্বারা চিত্ত 
িন্চিৎ উপাধিপ্রস্ত হইলে একই রস ববাতন্ন রসরূপে প্রতীত হয়, তেমনই 
সাধকগণের পরম-অন[ভূতির মূলে একই; শহধ ইচ্টাশ্রয়ের পার্থক্যে এবং সাধন 
প্রণালণর পার্থক্যে চিত্ত-পারমণ্ডলে একটি উপাধির সৃষ্ট হয়; সেই উপাধি 
পরম আনন্দ ও পরম-জ্যোতির অনহভূতিকে বিন্দুমাত্র বাধাগ্রস্ত না কারয়া কিণ্চিৎ 

অনুকূল রঙে রঞ্জিত করিয়া তোলে মান্ন। 
চরম অন্ভূতিষ্ষণে সাধক-চিত্তে ইচ্টাশ্রয়ের এই-জাতীয় একটি প্রভাব ব্যতীত 
ইন্টম্তির বিশদ বৈচিত্য থাকে না। এই যে বিশদ বৈচিত্র্য ইহা অনেক সময়ই 
সাধকাঁচত্তে সাধনার অনুকুল কতকগ্যালি ভাবকে উদ্দীপিত করিয়া দিবার জন্য। 
সাধক রামপ্রসাদ শরনয়নী কািকা' রুপের মধ্য দিয়া দেবার সেই বিদ্বম্যর্তরই 
ধ্যান কাঁরতে চাহিয়াছেন চন্দ্র-সনর্য-হনতাশন যাঁহার মধ্যেই অঙ্গরূপে বিধত _ 
যাহার প্রভায় প্রভান্বিত_ যাহার ইচ্ছায় নিয়ান্মিত;২ তাই তান গাহিলেন,_ 


৯৯ তুলনায় মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্‌ সাধনায় পেলে বল! 
কালোরুপের আভা দেখে নয়ন মন সব ভুলে গেল 


_শে্ভুচন্দ্ৰ রায়, শা, প. কে. বি.)। 
২০ তুলনীয় ন তর সূর্ধো ভাত ন চন্দ্রতারকা 
নে মা বিদঢুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। 
তমেব ভান্তমনমভাঁত সর্বং 
তস্য ভাসা সর্বামদং বিভাতি॥ 


১৮ 


+ 


নি 


২৭৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


মায়ের আছে তিনাটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হতাশন।' আবার কৃষ্ণবর্ণা : 
অন্ধকারময়ী দেবীকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাত এক সাধক আস্বাদন কারবার 


চেষ্টা করিয়াছেন এই রহস্য 
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্বাণ-হিল্লোলে 
চিরশান্তি পরিমল, আঁবিরল যায় ভাসি। 
মহাকাল-রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি, ্ 
সমাধ-মন্দিরে (ও মা) কে গো তুমি একা বাঁস।২ 
কাঙ্গাল ফাঁকির চাঁদ বলিয়াছেন 
বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরণ, 
পালন কারি’ বিশ্ব, নাম বিশ্বম্ভরা, 
অসাম অম্বরে সম্বারতে নারে, 
তাই তে নাম ধরেছে ব্রহ্মময়ী দিগন্বরী ॥২২ 
অপর সাধক বলিয়াছেন 
অর্ূপা ব্রহ্মরুপণা, শ্যামা তাই শ্যামবরণণী। 
সভয়ে অভয়পাণি, কৃপাহীনে কৃপাণ॥ 
খিনি বি*ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ! 
কি ছার তাঁর ভূষণ, যিনি সর্বানদান॥ 
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব, 
পরিহর ভ্রম-ভাব প্রেমিকের মূ মন॥২ 
অজ্ঞাতনামা অপর এক সাধক আকাশ-বরণী শ্যামার ধ্যানের ভিতর 'দিয়া 
ক্ষদ্র অহং হইতে অসামতার নীলাকাশে অনন্ত ব্যাপ্ত লাভ করতে 


চাঁহয়াছেন।__ 
চাই মা আমি বড় হ'তে। 
আমি আর পারি না থাকতে বাঁধা আমার অহং-শৃঙ্খলেতে। 
ক্দ্রে খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ এ সম্মখেতে ;-- 
যাহে নালবরণা নত্যে কর মা শশি-সূর্য লয়ে হাতে 


২» শা. প. (ক. বি.)। ৎ২এ। 
২০ মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক), এ। ২৪ | 
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নবম অধ্যায় 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শক্তি-সাধকগণের 
সাধন 


(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের শন্ত-সাধনা 
সাধক রামপ্রসাদের এবং তাঁহার অনূবর্তিগণের সাধন-সঞ্গীতে বাঙলার শান্ত- 
ধর্মের সাম্প্রদায়িক-গণ্ডী-ীবরোধী যে একটি গভীর এবং ব্যাপক রূপ দেখিতে 
পাই, ধীতিহাঁসক দৃষ্টিতে তাহারই পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সাধনায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাল মোটামুটিভাবে 
উনাবংশ শতকের পণ্চম ও ষষ্ঠ দশক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাম- 
প্রসাদের সাধনকাল মোটামুটিভাবে ইহার একশত বৎসর পূর্ব ধরা যাইতে 
পারে। এই একশত বৎসর ধরিয়া বাঙলার শান্তসাধকগণ নানাভাবে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন এঁতিহাসক 
দৃষ্টিতে সেই সত্যই লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা দেখি সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা- 
পূজাকে যে একটি সার্বজনীন ধর্ম-সাধনার রূপ দিয়াছেন পরবতাঁ” কালের 
সাধকগণ তাহার আরও বিস্তার ঘটাইয়াছেন। সাধক ব্যতীত জনসাধারণের মধ্য 
হইতে উত্থিত কবিওয়ালা বা পাঁচালীওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ ছোট-বড় বহু কবির 
সঙ্গীতের মধ্যেও আমরা রামপ্রসাদের সাধন-স্মরের প্রাতধাঁন শানতে পাই। 
তাহাতে বোঝা যায়, শতধনু সাধক-বিশেষের মনে নহে, অষ্টাদশ শতকের মধ্য 
সময় হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শতবর্ধকালে বাঙলার জনমানসের 
মধ্যেই শান্তধর্ম একটি সার্বজনশন উদার ধর্মরূপে বিবর্তন লাভ কারতেছিল। 
ধীতহাঁসক দৃষ্টিতে বলব, এই ধারারই পরিণতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। 
এীতহাসিক দৃষ্টিতে আরও একটি তথ্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হইবে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একদিকে রাহলেন রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য মাতৃসাধকগণ- 
আর একদিকে রহিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বাঁমজী 
মহারাজগণ, যাহারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহিরে যে ভারতীয় ধর্মের 
প্রচার কারলেন তাহা হইল মুখ্যতঃ বেদান্তধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে ভারতবর্ষে 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে যত “মঠ' প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ 
'বেদান্ত-মঠ'। ইতিহাসের দিক্‌ হইতে জিনিসটি আপাতবিরোধী মনে হইতে 
পারে। কিন্তু একট; লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, বাঙলাদেশের ধর্ম-হীঁতহাসের 
( 


« 
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যে এই পাঁরণতি ইহার মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই_আছে একটি স্বাভাবিক 
পারণাঁতরই ক্রম। মাতৃপদুজা যে মূন্ময়ী মুার্ত' বা অন্য কোনও ধাতুনার্মত 
মতের পুজা নয়_মা যে এক অদ্বিতীয় সত্য_ মা যে ব্হ্মময়ী_ মায়ের আসল 
পুজা যে মানস-পৃজা এবং সেই মানস-পুজা এবং ব্রন্মোপাসনার মধ্যে মূলতঃ 
যে কোনও ভেদ নাই, ইহা রামপ্রসাদ এবং তংপ্রভাবিত বাঙলার সাধকগণ ও 
কাঁবগণের সঙ্গীতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যকে 
তাঁহার সাধনার ভিতরে সংহতভাবে মূর্ত করিয়া তুলিলেন। বাঙলার উনবিংশ 
শতকের ধর্মইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ‘বোধি’, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কাঁরল উনাবংশ 
শতকের বিদেশী শাস্রদর্শনে পাঁরশশীলত ‘বৃদ্ধি-তাহারই প্রতীক স্বামী 
বিবেকানন্দ। ‘বুদ্ধি’ 'বোঁধাকে আশ্রয় করিল- গ্রহণ কারিল, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 
বোঁধিকেই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দিলেন বেদান্তের রূপে,_কারণ 
তিনি ব্দীঝতে পারিলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে এই বেদান্তই মহামানবের িলন-কেন্দ্র। 
দাক্ষণেশ্বরের ভব্তারিণীর পুজার শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত যে খাঁটি শান্ত-মত, 
ইহাও যেমন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, তেমানই আবার স্পষ্ট করিয়া বৃঝিয়া 
লইতে হইবে যে এই খাঁটি শান্ত-মত ও খাঁটি বেদান্ত-মতের মধ্যে কোনও বিরোধ 
নাই; একটা ব্যাপক সমন্বয়-দৃষ্টির মধ্যে ইহারা বিধৃত রহিয়াছে। প্রথমেই 
আমরা হয়ত লক্ষ্য করিতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার-উপাসক ছিলেন_তানি 
কালী মূর্তির পৃজারী। কিন্তু এই সাধারণ সত্যকে কোনও রুপে অস্বাকার বা 
বিকৃত না করিয়াও আমরা বাঁলতে পারি, এই পারচয়ের মধ্যে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ 
কারবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সাধক-জবনের ইতিহাসে দেখি, তান কেনারাম 
ভট্টের নিকটে প্রথমে শান্ত-মন্রে দাঁক্ষা গ্রহণ করেন এবং দাঁক্ষিণেশ্বরের কালণীর 
পুজারারুপে দাঁক্ষিণেবরে তাঁহার সাধক-জীবন আরম্ভ করেন।৯ স্বামী 
সারদানন্দের মতে ১২৬২ হইতে ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাধনাকাল। 
ইহার মধ্যে ১২৬২-৬৫ এই চারি বংসরকাল তানি ভবতারিণীর 
পুুজারীরুপে সাধনা করেন; ১২৬৬-৬৯ এই চারি বৎসরকাল ‘তান ভৈরবী 
রাক্মণীর উপদেশে এবং নির্দেশে তন্ন-সাধনা করেন; ১২৭০-৭৩ এই ‘তন 
বৎসর কালের মধ্যে তানি অন্য বহুরপ সাধনা করেন। তানি জটাধারী নামক 
জনৈক রামাইত সাধুর নিকটে রামমন্ছে উপদিষ্ট হন এবং শ্রীরামলীলা-বিগ্রহ 
লাভ করেন; তানি বৈষণবতন্োন্ত মধুরভাবে সিদ্ধি লাভ কারবার জন্য ছয়মাস 
কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নায়িকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেন। এই সময়ে তান 
কিছ; দিন আবার আচার্য তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
নিৰ্বিকল্প সমাধির সাধন করেন। ইস্‌লাম-গ্রহণকারী গোবিন্দ রায়ের নিকট 


> অবশ্য সাধক-জীবনের আরম্ভ তাঁহার বাল্য হইতেই। 
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হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামের সাধন গ্রহণ কাঁরয়া কিছুদিন নৈচ্ঠিক পন্থায় সাধন 
করেন। তিনি খ্যন্টান সাধনার মূল কথা জানিয়া সেই পল্থায়ও সাধনের চেষ্টা 
কারিয়াছেন। কোনও একটি সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ দিন 
নিষ্ঠার সঙ্গে লাগয়া থাকিতে না পারিয়াই এইরূপ বার বার নানা সাধন-পম্থা 
গ্রহণ কারয়াছিলেন এমন কথা মনে আসিলে শ্রীরামকৃষণকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা 
হইবে । আসলে তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, পরম সত্য যখন কখনও এক বই দুই 
হইতে পারে না, তখন দেশে দেশে কালে কালে মানুষের মধ্যে যত সাধক 
আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের বিভিন্ন পন্থার দ্বারা এক পরম সত্যকেই' 
লাভ করিয়াছেন__উপলব্ধি এবং আস্বাদ কারয়াছেন। বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর 
হইয়া সত্যের যে আস্বাদন, সেই আস্বাদনের মধ্যে পাঁরমাণগত এবং প্রকারগত 
পার্থক্য থাকিতে পারে; সে পার্থক্য সাধকের সত্যোপলাব্ধকে 'বাঁচ্র রসে 
পাঁরপষ্ট করিয়া তোলে। এক সত্যকে বিভিন্ন পন্থায় রসবৈচিত্ে উপলব্ধি 
কারবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিভিন্ন পন্থায় সাধনা। তান বার বার 
বলিয়াছেন, ‘আমি একঘেয়ে কেন হব? পুজা, অন্যজ্ঠান, কীর্তন সবই চাই। 
'শ্‌টকো বৈরাগী" না হইয়া তিনি 'রসে বশে" থাকতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহার 
বাচত্র সাধনা। এই বিচিত্র সাধনার অপর একটি বড় দিকৃও ছিল। সব নদীর 
জলই যে গিয়া এক সাগরে মেশে--সব দেশের সব রকমের সাধনাই যে এক 
সত্যকেই নানাভাবে উপলাব্ধ করিতে সাহায্য করে, একথাটা তান নিজে সাধনা- 
দ্বারা প্রত্যক্ষ কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। 

দেশে দেশে জাতিতে জাতিতেই যে ধর্মের বিভিন্ন রূপ তাহা নয়, এক দেশ 
এক জাতির মধ্যেই ত ধর্মের কত ‘বিভিন্ন রূপ । এক হিন্দ ধর্মের মধ্যেই ত মত 
ও পথের অন্ত নাই। এই মত ও পথের বৈচিন্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করতেন 
আঁধকারিভেদের দ্বারা ৷ যে যেরূপ আঁধকারী-_সত্যকে অবলম্বন কাঁরয়াও তাহার 
আদর্শ ও বাসনা যেরুপ--তাহার ধ্যান-মনন যেরূপ সেইরূপ মত-পথই গড়িয়া 
উঠে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। “হিন্দু, মুসলমান, 
খক্টোন, শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খাঁষদের কালের রক্ষজ্ঞানী ও ইদানীং 
তোমরা_সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ 
ব্যবস্থা করেছেন”... 

এক জান? দেশ-কাল-পান্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম ক'রেছেন। কিন্তু সব মতই 
পথ, মত কিছ; ঈশ্বর নয়। তবে আন্তারক ভাল্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় কল্লে, 
তাঁর কাছে পেপছান যায়। যাঁদ কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, 
হ'লে তান সে ভুল শধরিয়ে দেন।”২ 


্রীতরীরামকৃফ কথামৃত ২য় ভাগ, পৃ ১৪৫-৪৬; ওয় ভাগ, পৃ. ৯৭। 
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কথাটাকে অন্যভাবেও তিনি বলিয়াছেন,_“সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। 
সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সি*ড়ি দিয়েও উঠতে 
গার, কাঠের সিশড় দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের পড় দিয়েও উঠতে পার, আর 
দাঁড় দিয়েও উঠতে পার। আবার একটা আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার ৷” 
নিজে তিনি সর্ব মতে-পথে সর্বভাবে সেই সচ্চিদানন্দঘন ছককে আস্বাদন 
করিয়াছেন। তখনকার দিনে ব্রহ্ম-উপাসনা-উৎসবে তান খুব যোগ দিতেন, 
আবার কালী -মান্দিরে বসিয়া মহানন্দে কালী-পুজাও করিতেন। তাঁহার নিকটে 
এই ব্রন্মোপাসনা এবং কালী-পজার মধ্যে কোনই তফাৎ ছল না, কারণ “আমার 
মা কালীঘরে দৌখয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব 
চিন্ময় প্রতিমা চিন্ময়! বেদী চিন্ময়!_কোশাকুশণ চিন্ময়! চৌকাঠ চিন্ময়!_ 
মার্বেলের পাথর সব চিন্ময়!” 

“ঘরের ভিতর দেখ_সব যেন রসে রয়েছে-_সচ্চিদানন্দ-রসে ৷? 

এই সচ্চিদানন্দ-রসই হইল আসল কথা। ব্রহ্গকে অবলম্বন করিয়াও এই 
সচ্চিদানন্দ-রস, কালীকে অবলম্বন করিয়াও এই সচ্চিদানন্দ-রস-_আবার উমা- 
মহেশ্বর, সাঁতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভতিকে অবলম্বন করিয়াও সেই একই রস। 
এই কারণেই শ্যামা-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ ভাবস্থ হইয়া 
যাইতেন, ঠিক একই সময়ে রাধা-কৃষের কীর্তন শুনিতে শুনিতেও তান ঠিক 
একই রূপে ভাবস্থ হইয়া পাঁড়তেন। ভবতারিণীর মান্দিরে যানি বালকের ন্যায় 
মা মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল তানিই আবার যম;নার কূলে কৃষ্ণ-ভাবনায় উন্মাদ, 
পেনেটির বৈষ্ণব-মহোৎসবে যোগ দিয়া রাধা-কৃষ্ণের আঙ্গিনায় উদ্দাম নৃত্যেও 
তাঁহার কোনও বাধা নাই; আবার গোঁরাষ্গের গান শ্যানয়া তাঁহার গোঁরভাবে 
প্রবল কৃষ-উদ্দীপনা। ইহার কোথাও কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই 
ইহাই ত তাঁহার ন্যায় সাধকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। 

সাধক রামপ্রসাদের ন্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষণও ‘মা বিরাজেন সর্ব ঘটে’ জানিয়াও 
ইচ্টমার্ত উপাসনার দিকে ঝোঁক দেখাইয়াছেন, অদ্বৈতের মধ্যেই দ্বৈতের, জ্ঞানের 
মধ্যেই ভান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। কারণও এ একই, “চান হওয়া ভাল নয় মন, 
চিনি খেতে ভালবাসি ।' একট; ‘খাওয়া’ চাই__লীলার আস্বাদন চাই। এই লীলার 
আস্বাদনের জন্যই চাই খানিকটা একট; দ্বৈতকে; সে দ্বৈত অদ্বৈতকে অস্বীকার 
করিয়া নয়, সে দ্বৈত অদ্বৈতে অটল প্ৰতিষ্ঠা লাভ করিয়া। এই দ্বৈত হইল 
'লালার্থং কজ্পিতং দ্বৈতং-_তাই যে ইহা 'অদ্বৈতাদাঁপ সমন্দরম। মন্দিরে গিয়া 
প্রাতমার কাছে বসিয়া 'কালী কালা’ বাললে কি হইবে, ভিতরে যে একেবারে 
ঠিক হইয়া আছে 'কালী ব্মময়?'। 'র্দময়-তে খানিকটা একট; রূপের বিকার 


* শ্ৰীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃ. ১৬। ৪ঞ, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৪২। 
«এ, ৩য় ভাগ, পু. ৩৩। ; 
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রহিয়াছে, 'ময়ী'ত্বেই বিকার__বিকার ছাড়া যে রূপ হয় না। কিন্তু এ বিকার 
লীলার বিকার । এই যে রূপ,_এই যে ইন্টমুর্তি_ইহা ত অবলম্বন-_অবলম্বন 
করিয়া রুপের মধ্যে একবার ডুবিয়া গেলে তখন আর রূপ কোথায়? তখন 'রূপ- 
সাগরে’ ডুবিয়াই যে লাভ হয় 'অরুপ-রতন'। যখন অরুপ রতন তখন আর 
ব্ৰহ্মময় নয়_তখন শুধ ব্ৰহ্ম । তখন আর শ্যামা স্ত্রী নয়। আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আসসয়াছ,' রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য সাধকগণও এই কথাই বালিয়াছেন। 
শ্ৰীরামকৃষ্ণও তাহাই বলিয়াছেন, “সেই আদ্যাশক্তি মেয়ে না পরদষ?ঃ আমি 
ওদেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়ীতে কালীপ্‌জা হচ্ছে। মা'র গলায় পৈতে 
দিয়েছে! একজন ‘জিজ্ঞাসা করলে, “মা'র গলায় পৈতে কেন?’ যার বাড়ীর ঠাকুর, 
তাকে সে বললে, ‘ভাই তুই মাকে ঠিক চিনেছিস।" কিন্তু আমি কিছু জান না, 
মা পুরুষ কি মেয়ে /”* 

শ্রীরামকৃষ্ণ বালয়াছেন,_“কালীর্প চিন্তা করতে করতে সাধক কালীর্‌পেই 
দর্শন পায়। তারপরে দেখতে পায় যে রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল।”* অখণ্ডে 
হইল একেবারে লীন অবস্থা-একেবারে বেহুশ অবস্থা-সুফাদের ভাষায় 
'বেখবরণ হাল'। এই ব্রহ্গজ্ঞানের মধ্যে একেবারে লীন বা বেহঃশ হইয়া থাকতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ চাঁহতেন না। তাইত তিনি বার বার বাঁলতেন, ‘ওমা রক্ষজ্ঞান "দিয়ে 
বেহশ ক'রে রাখিস্‌ নে!’ তিনি যে লীলার আনন্দ চান, রসের আস্বাদন চান, 
তাই বালয়াছেন,_“শযধ্য অদ্বৈতজ্ঞান। হ্যাক্‌ থ7!! যতক্ষণ ‘আমি’ রেখেছ, ততক্ষণ 
তুমি! পরমহংস ত বালক, বালকের মা চাই না?” 

সাকার-সাধকগণের মধ্যে দুই প্রকারের সাধক আছেন,-একদল হইলেন 
নিরাকারে অনাধিকারী, নিরাকারকে তাঁহারা ধারণা কাঁরতে পারেন না। অনেক 
সময় যাঁহারা নিরাকারকে আশ্রয় করেন তাঁহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়েন। “পাখী 
উপরে খুব উঠে, যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। 
নিরাকারের পর সকার!” কিন্তু আর এক রকমের সাকার আছে, তাহাকে বলা 
যায় উচ্চাধকারীর সাকার। এখানে নিরাকারের পর সাকার; অর্থাৎ নিরাকারে 
প্রাতষ্ঠিত হইবার পর লীলানন্দ-ীবলাসের জন্য সাকার। গোপারা ছিলেন এই 
উচ্চাধিকারী সাধকের দলে; তাই “গোপাঁদের রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা চাইত 
না।”৯ এই বিভিন্ন ইষ্টমূর্তিকে সাকারে বিচিত্র রস-আস্বাদন আর নিরাকার 
একটানা স্থিতি_এই দুইয়ের পার্থক্য বুঝাইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ-বাড়ীর 
নহবতের দুইটি সানাইয়ের সুরের পার্থ ক্যকে অবলম্বন কারয়া। “যেমন রসুন- 
চোর একজন পোঁ ধরে থাকে, তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্তেও। কিন্তু আর 
একজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায়।” 
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সত্যাটকে আবার অন্যভাবে বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বালয়াছেন ব্রহ্ম এবং 
কালী একই পরম সত্যের নিক্িয় ও সক্রিয় রুপ ৷ ব্রহ্ম নাক্কিয়, লীলা-সক্রিয়তায় 
কালীরূপ। কালাই ইন্টমুর্ত; সেই ইন্টমার্ত সাধকের বাসনা অনুরূপে বহু 
হয়। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দৃষ্টান্ত দিতেন, “সাধকের জন্য তান নানা ভাবে 
নানা রূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছল। অনেকে তার কাছে 
কাপড় রঙ করাতে আসতো। সে লোকটা জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি রঙে 
ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বল্লে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমানি 
সেই লোকটা গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বলতো, ‘এই লও তোমার 
লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজনে হয়তো বল্লে, আমার হল্‌দে রঙে 
ছোপান চাই। অমান সেই লোকটা সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, 
‘এই লও তোমার হল্‌দে রঙ!’ নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই 
গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, ‘এই লও তোমার নীলরঙে ছোপান কাপড় ।" এই রকমে 
যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হ'তে 
ছোপান হ'ত।”৯২ এ-বিষয়ে তিনি বহুরূপী শিরগিটির দষ্টান্তটিও বার বার 
ব্যবহার করিয়াছেন; একই গিরাগাঁট, কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও 
হলদে, কখনও নীল। পরমসত্য নিগ্ণণও বটে, সগুণও বটে, নিচ্কিয়ও বটে, 
সক্রিয়ও বটে, নিরাকারও বটে, সাকারও বটে। সাকারও আবার বহ-আকার; 
আসলে এ শুধু দেখিবার পার্থক্য, উপলাষ্ধর পার্থ ক্য_সাধক-মানসের পার্থক্য। 
পঢ্বেই বলিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার উপাসনার দুইটি দিক্‌ দেখিয়াছেন,_একটি 
দিক্‌ হইল নিম্নাধিকারীর দিক্‌_-অপরাঁট হইল উচ্চাধকারীর দিক্‌ 
নিম্নাধকারার পক্ষে যে সাকার-উপাসনা উহা অনেকখানি হইল সাধনার একটা 
প্রাথীমক অবস্থা। “আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কতদিন করে? 
যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতাঁদিন না স্বামীসহ বাস করে। বিবাহ হ'লে 
পদতুলগ্লি পেণ্টরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর প্রাতমাপুজার কি 
দরকার?”* কিন্তু উচ্চাধিকারীর আর-এক রকম ইষ্ট অবলম্বন আছে- রূপ 
অবলম্বন আছে, উহাই হইল লালা-রসাস্বাদের প্রয়োজনে। লীলাবিলাসী 
সাধকের ভীস্তর আবেগেই নিরাকার আনন্দঘন প্রেমঘন মূর্ত লাভ কাঁরয়া সাকার 
হইয়া ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন_“ণীক রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত 
সাগর। ঠাণ্ডার গণে সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, নানা রূপ ধ'রে বরফের 
চাই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার 
মুর্তি দর্শন হয়। ভন্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞান-সূর্ধ উঠলে বরফ গ’লে 
আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ উধর্ব পাঁরপূর্ণ। জলে জল 1৮১৪ 
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আসলে তাহা হইলে নিরাকার ও সাকার হইল একই সাধকের দুই ক্ষণে দুই 
রূপ উপলব্ধি। নির্বিকজ্প সমাধিতে যেখানে 'অহং-এর পরিপূর্ণ লোপ 
সেইখানেই নিরাকার। যেখানে জ্ঞাতা নাই জ্ঞেয় নাই_সেখানে আকার বা দ্ূপ 
আসিবে কোথা হইতে? সেই নাব কল্প ধাম হইতে চিত্ত যখন রূপের ধামে নামিয়া 
আসিয়া 'অহংকে খানিকটা ফিরিয়া পায় তখনই সাকার। লীলাবলাসী সাধক_ 
যাহারা সর্বদা 'বেহঃশ' হইয়া থাকিতে চাহেন না-যাঁহারা 'রসে বশে' থাকতে 
চান তাঁহারা তাই 'নার্বকল্প সমাধিতে বোশক্ষণ নিঃসংজ্ঞ থাকিতে চাহেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “হাঁ, আমার প্রায় একট অহং থাকে। সোণার একট কণা 
সেণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একট; কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় 
আগুন, আর তার একটা ফিন্‌কি। বাহ্যজ্ঞান চ'লে যায়, কিন্তু প্রায় তান একট 
অহং রেখে দেন বিলাসের জন্য! আমি তুমি থাকলে তবে আদ্বাদন হয়” 
অন্যত্ৰ তান এ-বিষয়ে বালয়াছেন,_“দেখলাম, তান (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে 
যান আছেন, এক ব্যাস্ত ৷... তবে একটি রেখামার আছে (ভন্তের আমি’ আছে) র্‌ 
সম্ভোগের জন্য।”৯* “তান যতক্ষণ ‘আমি’ রাখেন ততক্ষণই ভান্ত।” এই 
'আমি'র রেখামাত্র অবস্থানেই নির্গণের সগ্দণ লীলার,নিরাকারের সাকার লীলার 
আচ্বাদন হয়। যতক্ষণ ‘আমি’ আছে ততক্ষণই কালাঁ-কৃষ্-যখন “আমি'র লোপ 
তখনই ‘সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার চুপে। ্রীরামকৃণ বাতেন, সেই বর্ম সেই 
যে কালণরূপে আদ্বাদিতা ইহা ত সংবেদ্য সত্য, ইহাকে লইয়া কৈ বারে 


্রীরামকৃফণ বহুবার বলিয়াছেন, অচলেরই আবার চল আছে, অটলেরই আবার 
টল আছে। অচল অটলই নিত্য_-আর চলে টলে নিত্যের বুকে মধুর লালা। 


পা 2১--4 
৯৫ কথামৃত, ওয়, পৃ. ১০০। ৯৬এ, ৩য়, প্‌. ২৮৯। ৯৭, ওয়, পৃ. ১৭। 


3 এ, ওয়, পু ৯০॥ 


ইউ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এই অটল ও টলের ততৃঁটি ভারী সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে শিবের 
দম্টান্তে। যোগে যখন আত্মলোপ করিয়া সমাধিস্থ তখন তিনি অটল! মনকে 
খানিকটা যখন নাঁচে নামান হইল তখনই ভক্তিতে তিনি 'টল'_তখনই রাম রাম 
করিয়া নৃত্য। “শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা 
যোগেতে সব স্থির। যখন ‘আমি’ একটা আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম! রাম! 
কারে নৃত্য।”১১ Eo 

ভন্তির ক্ষেত্রে রূপের ক্ষেত্রে মন যে একট; নামিয়া আসে, একথার তাৎপর্য 
কি? যোগ-সাধনার দিক্‌ হইতে কথাটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ । তন্তে যে ষট্‌চর এবং 
তদযধেৰ সপ্তম চক্ক সহস্রারের কথা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অতি সহজ সরল 
একটি বর্ণনা দিয়াছেন যে, এই সপ্তচক্রই মনের সাতটি ভূঁমি,_“এই সাতভূমি মনের 
সথান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গৃহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান। 
মনের তখন উধ্বদৃষ্টি থাকে না-কেবল কামিনী-কাণ্ঠনে মন থাকে! মনের 
চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন 
হয়। তখন সে ব্যন্তি এ*্বারক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, 'একি!' একি! 
তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না। 

“মনের পণ্টমভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে,তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে 
ঈশবরায় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ 
অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়। 

“মনের ষষ্ঠ ভূমি কগাল। মন সেখানে গেলে অহা্নীশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন 
হয়। তখনও একট; ‘আমি’ থাকে। সে ব্যান্ত সেই নিরুপম রুপ দর্শন কারে উন্মত্ত 
হয়ে, সেই র্‌পকে স্পর্শ আর আলিংগন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন 
নপ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, ছংলাম ছলাম; কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আনে 
ব'লে ছংতে পারা যায় না। 

“শিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্ষজ্ঞানীর রঙ্গের 
প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।”২০ 


নাই। পণ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিতে অহং পাকা সোনা হইয়া থাকে_দাস অহং, মায়ের 
সন্তান অহং-এই দুই ভূমিই হইল তাই ভান্তর ভূমি_সাকার-অবলম্বনে 
লালা-বিলাসের ভূমি৷ ‘আর চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাস ৷ আমার 


৯ কথামৃত, ৪র্থ পু ২৬৮। ২০এ, ১ম, পু ৭২-৭৩। 


পরবর্তী কালের প্রাসদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা ২৮৩ 


এমন কখনও ইচ্ছা হয় না যে বাল, ‘আমি রক্গ'। আমি বলি, ‘তুমি ভগবান, 
আমি তোমার দাস'। পণ্চম ও ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ্‌ খেলান ভাল ২১ 
সপ্তম ভূমিতে যে দর্শন তাহা একেবারে প্রত্যক্ষ দর্শন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনে 
স্থাঁত বেশী সময় সম্ভব নয়। তান্নম্নের দুই ভূমিতে যে ভ্তির দর্শন তাহা 
খানিকটা যেন দুর হইতে দর্শন। একট: দুর হইতে দর্শন না হইলে রূপ 
আসে না, প্রত্যক্ষ দর্শনে কোনও রূপ নাই। কালী এইজন্য চোদ্দ পোয়া। 
“কালীরুপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দুরে বলে। দূরে ব'লে সূর্য ছোট 
দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'রতে পারবে না। 
আবার কালীরুপ কি শ্যামর্প শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর বলে। যেমন দীঘির 
জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গয়ে হাতে করে জল 
তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন 
রঙ নাই ২২ 

মোটের মাথায় দেখিতে পাইতেছি, লাঁলারস-আস্বাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভান্তবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল। সেই ভান্তভাব হইতেই শান্ত-সাধক-হসাবে 
তাঁহার সন্তানভাব। শান্ত-সাধনায় দুইটি ভাব;,_এক বারভাব--আর সন্তানভাব। 
বীরভাবে সাধক নিজেই [শিব--তখন শীন্তকে আশ্রয় কাঁরয়া সাধনা বারভাবের 
সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের রচ ছিল না। তানি বার বার বলিয়াছেন, আমার সন্তান" 


বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন,_নরেন্দ্ের খুব উচু ঘর, নিরাকারের 
ঘর” আবার বাঁলয়াছেন__নরেন্দের উচু ঘর, অথণ্ডের ঘর ॥ নরেন্দ্র তাই নিচু 

নামিয়া ভান্তিপথ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার তাই বেদান্তের অন্বৈতবাদ! 
এই অদ্বৈতবাদ কিন্তু স্বামী িবেকানন্দকে জগৎীবমুখী বা মানববমখী 
করিয়া তোলে না। তাঁহার বেদান্ত শুধু তত্ত্বের বেদান্ত নয়-_ব্যবহাঁরক বেদান্ত 
(Practical Vedanta) জগৎ ও জশীব সবই ব্ৰহ্ম বলিয়া তিনি ব্ৰহ্মকে আশ্রয় 
করিয়া জগৎ এবং জীবকে উড়াইয়া দিলেন না,_বরণ্ট জাই রহ্ম বলিয়া নরকে 
ঈমবর-সেবা বলিয়া প্রচারিত কারলেন। 


EEE mt nit 


২৯ কথামৃত, ১ম, পু ৯২1 ২৩, ১ম, পণ ৭১-৭২! 
? 


ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


উপানষদের মন্ত্র ধু 
বস্তু সর্বাণ ভূতানি আত্মন্যেবানূপশ্যাত। 

র্‌ সবভিতেষ্ চাত্মানং ততো ন বিজুগয্সতে ॥২ 

ইহাকেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনের সার মন্ত্র বালয়া গ্রহণ করিলেন। 
সর্বত্র এক অখন্ড বরহ্ধানভূতির ফলে সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখা এবং নিজের 
মধ্যে সবভিতকে দেখা। তখন আর ধর্মেপদেশকের উচ্চস্থান হইতে মানুষকে 
কৃপা কারবার বৃত্তি নয়, তখন গভাঁ শ্রদ্ধা লইয়া কায়মনোবাক্যে শুধ নর- 
নারায়ণ সেবা। পরবর্তী” কালে তাই রামকৃষ্ণ-ধর্ম এই সেবা-ধর্মকেই ভিত্তি 
করিয়া দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। 


€খ) শ্রীঅরবিন্দের শান্ত-সাধনা 


তাল্রিক-সাধনা ও শাল্তি-সাধনার একটি সুক্ষ বিকাশ দেখিতে পাই বিংশ 
শতকের পরমযোগা শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে। তিনি যে সামগ্রিক অখণ্ড যোগ- 
সাধনার কথা প্রচার করিয়াছেন তন্ত-সাধনাই তাহার ভীত্তভূমি। তন্র-সাধনাকে 


ধনার 
রুপান্তরের (transformation) সাধনায়। তানি যে দিব্য-জীবনের আদর্শ 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা হইল এই সামগ্রিক এবং সম্পূর্ণ পারবর্তনের বা 
রূপান্তরের সাধনা। তন্তের মধ্যে বারবার আমরা দিব্য সোমরস পানের কথা 


জীবনের যাহা-কিছ; সকলকে সম্পূর্ণ পারব্তিত করিয়া অমর এবং দিব্য 

করিয়া ছুঁিতে। এই দিব্য-আনন্দই হইল সকল অস্তিত্বের মল আনন্দ অমূতময় 

আনন্দময় পরমপন্রনষ জীবরুূপ মনন-শক্তিযূত্ত জীবন্ত বস্তুপশ্ডের ঘটে এই 
২০ ঈশ-উপনিষং। 


টি TEE AE 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শক্তি-সাধকগণের সাধনা * ২৮৫ 
আনন্দরস-সুরা ঢালিয়াই দিতেছেন; নিজে তিনি নিত্য এবং সুন্দর, জাঁবরুপ 
বস্তুকোষে আবার তান নিজেই প্রবিষ্ট হন_সে প্রবেশের উদ্দেশ্য হইল জীবের 
সত্তা ও প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণরূপে পরিবার্তত করিয়া রুপান্তারত কাঁরয়া দেওয়া ।” 

সাধারণভাবে দেখা যায়, মানুষের অধ্যাত্মচিন্তা ও অধ্যাত্মসাধনা কেবলই হইল 
নোতিমার্গে। সত্য কি তাহা আমরা কিভাবে বুঝি? সত্য ইহা নয়, সত্য উহা 
নয়__সত্য যাহা-কছন জানি তাহার কিছুই নয়। বস্তুরুপে বহন্ভাবে প্রতিভাত 
বিচিত্র জীবের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের রক্তমাংসের দেহের মধ্যে সত্য নাই, 
ভতরে সত্য নাই, আমাদের আনন্দ-বেদনার মধ্যে সত্য নাই; সত্য হইল একটি 
নিরপেক্ষ নিরালম্ব অন্বয় তত্ব-যত- কিছ অস্তিত্ব সকলের উধের্ব অবস্থিত। 
কিন্তু এই যে শধ্য নোতিপথে ধাবন-_চরমানির্বাণোল্মনখতা-শ্রীঅরাবন্দ ইহাকে 
পাঁরপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা বলিয়া গ্রহণ করতে পারেন নাই; তাঁহার মতে অধ্যাত্ম- 
সাধনা হইল একটা বিরাটতর এবং পূর্ণতর অস্তিত্বের সাধনা। এ নোতমার্গে 
নির্বাণোন্মুখিতা অধ্যাত্মসাধনার সম্পূর্ণ বৃত্তের একটি অর্ধ মাত্র; অপর অর্ধ 
হইল 'দিব্যসত্তার সাধনা_-তবেই সাধনার পারিপযার্ত। ইহাই তো হইল তন্ত্র 
ভূক্তি-মৃঞ্তি এক কারবার সাধনা ৷ শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, উপানিষদে যে বলা 
হইয়াছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম: এই কথাটার উপরেই আমরা এতাঁদন অত্যন্ত বেশী 
জোর 'দিয়া আঁসয়াছ। সর্বব্যাপী এককে প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা রূপাশ্রত 
বহুকে কেবলই অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। কিন্তু উপানিষদের এই 
একমেবাদ্বিতীয়ম মন্লাটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মন্তরাটকে আর-একটি 
ওপাঁনযাঁদক মন্তের সহিত যত করিয়া পাঁড়তে হইবে, তাহা হইল 'সর্বৎ খাঁজ্বদং 
রক্ষ'। উপানিষদের এই দুইটি মহাবাক্যই হইল সাধনব্ত্তের দুইটি অর্ধ-ইহাই 
তন্বের নির্বাণ ও ভব-_স্ান্ত ও ভ্তি। শ্রীঅরাবিন্দ তাঁহার The Life Divine 
(ঁদব্য-জীবন) গ্রন্থে তাঁহার অননদকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন_ 

“The passionate aspiration of man upward to the Divine 
has not been sufficiently related to the descending movement 
of the Divine leaning downward to embrace eternally its 
manifestation. Its meaning in matter has not been ৪০ well 
understood as its truth in the Spirit.” 


১. “From the divine bliss, the original Delight of existence, the 
Lord of Immortality comes pouring the wine of that Bliss, the mys- 
tic soma, into these jars of mentalised living matter ; eternal and 
beautiful, he enters into these sheaths of substance for the integral 
transformation of the being and nature.”—Sri Aurobinda, The 
Life Divine. 

( 


২৮৬ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শদব্য-জীবন লাভের জন্য আমরা একটা উধর্বায়নের কথাই জান। কিন্তু 
বস্তুজগণৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ক্রমে উধর্বভূমি লাভ করিয়া কেবল রক্ষে 
স্থিত থাকিলে সাধনা পূর্ণ হইল না; সেই উধ্বভূমি হইতে সমস্ত 'দব্যজ্যোতিঃ 
ও 'দিব্য-আনন্দকে আবার একটি 'িম্নধারায় নামাইয়া আনিতে হইবে অমূর্তের 
মূ্তরুপের দিকে। সত্যের তাৎপর্য আমরা শুধু আত্মতত্বের মধ্যেই বঝিতে 
'শিখিয়াছ-_সমভাবে বস্তৃতত্বের মধ্যেও বুঝিতে শাঁখ নাই। সত্য শুধু বস্তু- 
নিরাকৃত আত্মা নহে, সত্যকে আত্মা ও জড় উভয়ের মধ্যে সমভাবে বুঝিতে 
ও অনুভব করিতে হইবে। সত্যকে ধাঁরতে গিয়া আমরা সত্যের মূর্তরূপকে 
কেবলই বাদ 'দিয়া গিয়াছি, কিন্তু মূর্ত ও অমূর্ত উভয় জুড়িয়া যে সত্যের 
অথণ্ডলীলা তাহা উপলাব্ধ না করিতে পারিলে সাধনায় পূর্ণতা আসবে না। 

বাস্তব-জীবনকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ মন[ষ্যত্ব লাভ করা 
যায় না; পারপন্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কারতে হয় ভগবত্তাকে বাস্তব-জীবনের মধ্যেই 
পাঁরপূর্ণ করিয়া তুলিয়া । মানুষের জীবনের আরম্ভ জৈবিক প্রাণশন্তিতে_তাহার 
পূ্ণপাঁরণাত দিব্য-আস্তিত্বে। এই জৈবিক প্রাণস্পন্দন হইতে 'দব্য-সত্তায় 
অবস্থানের মধ্যে জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রম-উধর্বগাঁততে বিভিন্ন স্তরে 
আমরা ক্রম-উচ্চতর সত্তা লাভ করি; কিন্তু কোনও উচ্চতর সন্তাকেই আমরা 
'নিদ্নতর সত্তাকে বজন করিয়া লাভ কার না-_নিম্নতর সত্তার ক্রম-পারবর্তন ও 
পরিণাঁতর ভিতর দিয়াই উচ্চতর সত্তাকে লাভ কাঁর। অন্নময় সত্তা হইতে আমা- 
দের যে প্রাণে উত্তরণ তাহা অন্নময়-অস্তিত্বকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিয়া নয় 
অন্নেরই প্রাণে উত্তরণ; প্রাণেরই মনে উত্তরণ, মনের আনন্দে, আনন্দের বিজ্ঞানে 
উত্তরণ। এই আরোহপথে যেমন ক্রম-উচ্চতর সত্তার সকল তত্ত্বের অনুভূতি_ 
আবার অবরোহ গাঁততে উচ্চতম সত্তার সকল এশ্বর্যকে লইয়া নিম্নে অবতরণ 
উধে্বর 'দব্যানন্দ ও দিব্য-জ্যোতির দ্বারা সকল নিম্নতত্বকে রূপান্তারত করিয়া 
লইতে হইবে। আমাদের উচ্চভূমিতে অধিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমিকেও 
, যাঁদ রূপান্তরিত কায়া না লইতে পারি তবে আমাদের উধর্বভূমি যে কোনও 
অধিষ্ঠানই লাভ করিতে পারিবে না। বস্তুঁভাত্তিকে পর্যন্ত যাঁদ 'দিব্য-সত্তায় 
রূপান্তারত না করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আর জীবনে অখন্ড ভগবস্তার 
প্রাতিষ্ঠা হইল কোথায়? ?দব্য.জীবন অখণ্ড জীবন, অখণ্ড ভগবত্তায় প্রাতষ্ঠা। 
যত উপরেই আমরা উঠি নাকেন-__উপরে উঠিয়া আমরা যাঁদ আমাদের ‘নম্নভিত্তির 
কথা ভুলিয়া যাই_তবেই মস্ত ভুল হইয়া গেল, তবেই অখণ্ড দিব্য-জীবনের 
আদর্শ হইতে ভ্রম্ট হওয়া গেল।২ 


২ “Life in its self-unfolding must also rise to ever-new provinces 
of its own being. But if in passing from one domain to another we 
Tenounce what has already been given us from eagerness for our 

) 


পরবতাঁ” কালের প্রসিদ্ধ শক্তি-সাধকগণের সাধনা ২৮৭ 


শ্রীঅরাবন্দ বার বার বহভাবে একটা কথা বলিয়াছেন, অধ্যাত্ব-জীবনকে 
আমরা শুুধদুমার্র একটা উপরে উঠিবার প্রক্রিয়া বলিয়া ভুল কারয়াছি। তিনি 
বলেন, এই যে অন্ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে আত্মায় উত্তরণ 
ইহা অধ্যাত্ম-সাধনার অর্ধ-সাধনা মাত্র; অপর অর্ধ হইল আত্মার 
চৈতন্যে অবতরণ, আত্ম-চৈতন্যের প্রাণে অবতরণ-সকলের আবার অন্নে বা 
বস্তুতে অবতরণ । এই আত্মা আর জড়বস্তু ইহারা অখণ্ড সত্যের দুইটি মের 
মূলাধারে একেবারে ক্ষিতিতত্ব, সহস্রারে রূপহান জ্যোঁতর্ময় আনন্দময় 
আত্মতত্ব; এই আত্মা ও জড়_মুলাধার ও সহস্রার ইহার মধ্যেই সকল বিবর্তন 
(evolution) ও উদৃঘাতন (involution) | আমরা দিব্য-জীবনে বাঁচয়া 
থাকিতে পারি না যদ শুধু ভগবন্তার চরমস্তরে উঠিয়া স্থিতি লাভ করিতে 
চাই; এই ভগবস্তাকে আমাদের নিম্নতম তত্তের মধ্যে একেবারে আমাদের পার্থর 
জীবনের স্থল ভিত্তিভূমিতে নামাইয়া আনতে হইবে। দেহের প্রত্যেকটি জীর- 
কোষে যে পর্যন্ত ভগবত্তার আধান না হয় সে পর্যন্ত অধ্যাত্ম-জীবন লাভ হয় না। 

শ্রীঅরবিন্দের তল্ল-সাধনা হইল তাই একটি সম্পূর্ণ রূপান্তরের সাধনা। 
আত্মধর্মের আনন্দ ও জ্যোতিঃ দ্বারা দেহের অপৃ-পরমাণ্‌কে অধ্যাহিত 
(৪urcharged) কাঁরয়া লইতে হইবে; এই আধানের ফলেই ধাঁরে ধাঁরে দেহ- 
ধর্মের ঘটে আত্মধর্মে রূপান্তর । এইজন্য এই রূপান্তরের সাধনায় নিম্নের 
তত্বগ্যীলকে নিরন্তর আতিমানসের জ্যোতিঃ ও শীল্তদ্বারা অধ্যাহত করিয়া 
লইবার কথা বলা হইয়াছে। আঁতমানস হইতে ব্যন্তিচৈতন্য, চৈতন্য হইতে প্রাণ, 
প্রাণ হইতে অন্ন এই জ্যোতিঃ ও শান্ত লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে নিম্নতম 
তত্বই রূপান্তরিত হইয়া গিয়া উচ্চতম তত্ত্বের সহধার্মতা লাভ করে। তখন জড় 
অণ্চুই অধ্যাত্ম অণনতে পর্যবসিত হয়। এই জড় অণ্যর অধ্যাত্ব-অগত্ব লাভের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, জড় এবং আত্মা যদিও সমষ্টিপ্রবাহের 
মধ্যে দুইটি প্রান্তকোটি, তথাপি এই উভয়ের ভিতরেই মধ্যবর্তী সকল উচ্চ ও 
নীচ তত্ুসমমহের গিবর্তন (ev০luti০n) ও উদ্‌ঘাতনের (involution) 
সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আমরা যখন বালি যে জড়বস্তু 


new attainment, if in reaching the mental life we cast away or be- 
little the physical life which is our basis, or if we reject the mental 
and physical in our attraction to the spiritual, we do not fulfil God 
integrally nor satisfy the conditions of His self-manifestation. We 
do not become perfect, but only shift the field of our imperfection 
or at most attain a limited attitude. However high we may climb, 
even though it be to the Non-Being itself, we climb ill if we forget 
our base. Not to abandon the lower to itself, but to transfigure it 
in the light of the higher to which we have attained, is true 
divinity of nature.”—The Life Divine. 


/ 


২৮৮ ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


হইতে প্রাণ বিবার্তত হয়, অথবা প্রাণ হইতে মন বিবার্তত হয় তখনই আমরা 
এ কথা স্বীকার করিয়া লই যে, জড়বস্তুর মধ্যেই প্রাণ নিহিত আছে, জড় যাঁদ 
একান্ত অ-প্রাণ হইত, প্রাণ যাঁদ একান্তই চৈতন্যধর্মীববার্জত হইত তাহা হইলে 
জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তির কোন সম্ভাবনাই থাকত না। 


প্রাণ যাঁদ ‘ক’ হয়, আর জড় যাঁদ ‘অ-ক’ হয়, তবে ন্যায়শা্ত্রের আঁত সাধারণ : 


নিয়মেই বোঝা যায়, 'অ-ক' হইতে কখনও কোন ভাবেই ‘ক'-এর উৎপত্তির 
সম্ভাবনা নাই । সেইজন্যই এই বেদান্ত-মতকে স্বাঁকার করিয়া লইতেই হইবে যে 
জড়ের মধ্যেই প্রাণ, প্রাণের মধ্যেই মনের সম্ভাবনা নিহিত আছে; অন্যভাবে 
বালতে গেলে বলতে হয়, জড় হইল প্রাণেরই আবরণযডনুন্ত রূপ, প্রাণ হইল 
মনেরই আবরণযুন্ত রূপ । উধর্বতত্বের ভর্গ ও শান্ত আস্তে আস্তে যখন এই 
আবরণ নষ্ট করিয়া দিতে থাকে তখন নিম্নতত্বগলও ব্রমান্বয় রূপান্তর লাভ 
কাঁরতে থাকে। নিম্নতত্্কে উধর্কতত্বে রুপান্তরিত করা শব্দের অর্থই হইল 
নিন্নতত্ত্বের ভিতরকার যে আবরণ উধর্বতত্বের প্রকাশে বাধা সৃষ্টি কারতোছল 
সেই বাধাকে অপসারিত কারিয়া দেওয়া। আমাদের মধ্যে ভগবত্তার আধান না 
হইবার কারণ হইল আমাদের সত্তার ভিতরকার কোষগদালর ভিতরের আবরণ; 
এই আবরণগীলই আমাদের মধ্যে ভগবত্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। 
এই বাধা-সৃষ্টিকারী আবরণগ্দীল যতই একটি একটি করিয়া দূরীভূত হইতে 
থাকে ততই ?দব্য জ্যোতিঃ ও শান্তি আমাদের সমগ্র সত্তায় অন:প্রাবষ্ট হইয়া 
ধাপে ধাপে ছড়াইয়া পাঁড়তে থাকে, শেষ পর্যন্ত জীবসত্তার স্থুলতম স্তরও 
ভাগবতী সত্তা লাভ করে। সমস্ত সন্তাই যখন এইরূপে ভাগবত সত্তায় 
রুপান্তরিত হইয়া যায় তখন মানুষই ভগবন্তা লাভ কাঁরয়া আঁতিমানব বা 'দব্য- 
মানব রূপ ধারণ করে। 

এই যে সামাগ্রক পরিবর্তন ইহার জন্য প্রথমে ক্ষন্র প্রস্তুত কাঁরতে হয়, ইহাই 
হইল তন্বের আধারশডদ্ধি। আধারশনাদ্ধির অর্থই দেহস্থ ভূতশুদ্ধি এবং চিত্ত- 
শুদ্ধি । সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য এই আধারের মধ্যে যে 
'দিব্যজ্যোতিঃ ও শান্তিকে নামাইয়া আনতে হইবে তাহার আঁত প্রখর তেজ, আঁত 
প্রবল বেগ। কাঁচামাটির পাত্র কখনও যজ্ঞায় সোমকে ধারণ কাঁরতে পারে না, 
ফাটয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, দব্যজ্যোতিঃ ও "দব্যশান্তিই হইল শ্রীঅরাবন্দের 
তাল্লিক সোম; ভূতশনাঁদ্ধ ও চিত্তশুদ্ধি-দ্বারা প্রথমে আধারটি বশুদ্ধভাবে এবং 
দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করিয়া না রাখিয়া তাহার মধ্যে যাঁদ অকালে 'দব্যজ্যোতিঃ ও 
দিব্যশন্তিকে নামাইয়া আনা যায়, তবে সমগ্র সত্তা রূপান্তারত হইবার পাঁরবর্তে 
অপক্ক পাত্রের ন্যায় ফাঁয়া গিয়া সর্বপ্রকার অনর্থের সৃষ্টি কারবে।০ 


° “Tf the psychic mutation has not taken place, if there has been 
a pre-mature pulling down of the higher Forces, their contact may 


টা 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা ২৮৯ 


আমাদের সত্তার প্রত্যেক স্তরে যে পর্যন্ত ভগবন্তার অবতরণ না হয় এবং 
আমাদের সমগ্র সত্তা যখন পর্যন্ত এইভাবে সামাগ্রক রুপান্তর লাভ না করে 
সেই পর্যন্তই আমরা অশ্দুদ্ধ প্রকৃতির রাজ্যে বাস কাঁর এবং সেই পর্যন্তই আমরা 
সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই বাধিত ও নিয়ান্নিত হই। কিন্তু যেই মাত্র 
বিধান আর’ আমাদের উপরে কাজ কারিতে পারে না_তখন আমরা শব্ধ 
দব্যাবধানের দ্বারাই পরিচালিত হই। এই 'দিব্যাবধানগনীলই হইল ভগবৎ-ইচ্ছা; 
সুতরাং ভাগবত সত্তার অধিকারী আতিমানূষ ভগবানের হাতের একটি নিখটত 
যন্ত্র হইয়া ওঠে, সেই নিখ:ত যন্ত্রের ভিতর "দিয়া ভগবান্‌ তখন তাঁহার দিব্য 
স্মরকে অবাধিত-ভাবে বিস্তার করিয়া দেন। এইরূপ অবস্থায় সাধক তাঁহার 
চৈতন্যের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে, তাঁহার প্রাণশান্তর প্রাতাট স্পন্দনে, তাঁহার দেহের 
প্রীতাঁট জীবকোষে ভগবানের উপস্থিত অন্দভব করেন। তাঁহার নিজের 
{ভতরকার প্রকাতির প্রত্যেকটি শান্তর প্রত্যেকটি কাজে তানি পরম জগজ্জননীর 
কাজের- পরা প্রকৃতির কাজের ধারা অনুভব করিতে পারেন। তখন তান 
দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার প্রাকৃত সত্তা আর কিছুই নয়, ইহা এক জগজ্জননীরই 
শান্তির বিকাশ এবং প্রকাঁটিত অবস্থা মান্র। 


“He would feel the presence of the Divine in every centre 
of his consciousness, in every vibration of his life-force, in 
every cell of his body. In all the workings of his force of 
Nature he would be aware of the workings of the supreme 
World-Mother, the Supernature ; he would see his natural 
being as the becoming and manifestation of the power of the 
World-Mother.” »s 

এইখানেই আমরা শ্রীঅরবিন্দের তন্র-সাধনার ভিতর দিয়া তাঁহার শত্তি-সাধনার 
স্বরূপ বৃঝিয়া লইতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শত্তি-সাধনার মলকথা 
যেমন এই উীন্তিতে_“আমার আমার কাঁরস্‌ না রে নরেন, এ আ-্টাই হ'ল 
উপসর্গ, আসল অর্থকে সব ঘিয়ে দেয়; ওটাকে ছেড়োঁদিয়ে শুধ বল্‌ মা'র 
মা'র মা'র।*-প্রীঅরবিন্দের শল্তি-সাধনার মূলকথাও হইল ঠিক ইহাই, পরা 
প্রকৃত জগজ্জননীর হাতের একটি নিখত যন্ত্র বনিয়া যাওয়া সমদ্ত জীবনের 
be too strong for the flawed and impure material of Nature and 
its immediate fate may be that of the unbaked jar of the Veda 
Which could not hold the divine Soma wine ; or the descending 
influence may withdraw or be split up because the nature cannvut 
আনা or keep 12176 Life Divine. 


১১ 


২৯০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সমস্ত কর্মের দ্বারা শ্দধ্ত তাঁহার সুরে তাঁহার তালে বাজিয়া যাওয়া। 
্রীরাবন্দের এই শাক্তি-সাধনার একাঁট চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 
The Mother নামক ইংরোজতে িখিত ক্ষদ্র গ্রল্থখাঁনতে। সেখানে 
[তিনি বািয়াছেন যে, সাধনা শে: মানুষ একা করে না, সাধনা সর্বরই হইল 
যৌথ-সাধনা, এক দিকে মানুষ--অপর দিকে জগজ্জননী শাল্ত। শ্রীঅরবিন্দের 
মতে এই দুইটি দিক্‌ই হইল শক্তিরই দুইটি রুপ, মানুষের ভিতরণাদয়া শান্তর 
প্রকাশ উধর্বায়নের অফুরন্ত কামনায় ; এই উর্বায়নের কামনা ও প্রচেষ্টাই তাই 
হইল শান্তির নশচের দিক্‌ হইতে সাধনা । উধর্বকোটিতে শান্তর প্রকাশ হইল 
পরম কৃপায় ৷ নিম্ন হইতে মানুষের উধের্ব উঠিবার যে ডাক উধর্ব হইতে তাহাতে 
সাড়া দেখা দেয় পরম কৃপাবর্ষণে। নিম্ন হইতে এই উধর্বায়নের আকৃতি, উধর্ব 
হইতে কৃপাবর্ষণ_এই উভয়ই হইল এক অখণ্ড সাধনার দুই দিক্‌; এই দই 
দিক্‌ যুন্ত হইলে তবেই তো সাধনার পাঁরপূর্ণতা।* রন্ত-মাংসের স্থূল 
মানুষের সকল জৈবিক প্রবাহ এবং অজস্র ক্লিন্ন বাসনার মধ্যেও যে সব 
কিছ; ছাড়াইয়া উধের্ উঠিবার আকৃতি, ইহার ভিতর দিয়াই বোঝা 
যায় কোনও অবস্থাতেই মানুষ মাতৃহীন নহে, মানুষের সকল স্থলতার 
মধ্যেও শল্তিরপিণী মা মানুষকে জড়াইয়া আছেন। মানুষের ভিতর : 
দয়া-_তাহার অস্তিত্বের নিম্নতম পর্যায়ের ভিতর দিয়াও শান্ত মানুষকে 
জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন; এই জাগরণের সাধনা ঠিক ঠিক ভাবে 
হইলে তখন দেখা দেয় উপর হইতে কৃপাবর্ষণের দ্বারা_ আনন্দ ও জ্যোতিঃ- 
বর্ষণের দ্বারা মানুষকে টানিয়া তুলিবার সাধনা । সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধনা 
তো ঠিক মানুষ করে না, মানুষের মধ্য দিয়া সাধনা কাঁরতেছেন মা নিজে। 
মানুষের তাহা হইলে মুখ্য কাজ হইল, এই শান্ত যাহাতে তাঁহার এই উভয় 
রুপেই মানুষের মধ্যে বাঁসয়া অবাধিতভাবে কাজ কাঁরতে পারেন তাহার জন্য 
নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়া তোলা । মা সর্বদা ভিতরে বাঁসয়া কাজ 
কাঁরতে যাহাতে কোনও রূপে বাধাপ্রাপ্ত না হন সাধকের করণীয় হইল শহ্ধঃ 
সেইটযকু। 

শান্তর এই যে দ্বিধা রূপ এবং দুই মুখে সবিয়তা ইহা শ্রীঅরাবন্দ শন 
মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করেন নাই, বিশ্বজগতের বিবর্তনের মধ্যেই {তান শান্তির 
এই দ্বৈতলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরা 'বশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
দৃম্টিতেও যে বিবর্তনের কথা বাঁলতোঁছ, এই বিবর্তনের মূল সত্য হইল কি? 


¢ “There are two powers that alone can effect in their conjunc- 
tion the great and difficult thing which is the aim of our endeav- 
our, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a 
Supreme Grace from above that answers.” —The Mother, p. 1. 


» 
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সর্বাবধ বিবর্তনের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিতে পার দুইটি জিনিস। প্রথমতঃ, 
একটা পারবর্তন এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই পাঁরবর্তন-জানিত একটা পরিণতি। 
শ্রীঅরবিন্দের মতে এই পরিবর্তন এবং পারণাতর পিছনে রহিয়াছেন শবন্ত- 
রূপিণী মা। তান নিম্নসত্তায় থাকেন উধর্বসত্তায় পারবাঁ্তত এবং পরিণত 
হইবার একটা সহজ প্রবণতারূপে। নিম্নসত্তার মধ্যে এই উধর্বায়নের প্রবণতা 
যাঁদ আদৌ ‘না থাকত তবে তো নিম্নসন্তার কোনও পাঁরবর্তন ও পারণাঁত 
সম্ভবই হইত না। অন্নের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে পরিবর্তিত হইয়া প্রাণে 
পাঁরণত হইবার একটা স্বাভাবিক আবেগ;স্থুলের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিয়াই তো 
মাস্থুলের মধ্যে এই উধর্ব-পারণতির আবেগরূপে ছড়াইয়া আছেন। নীচ হইতে 
এই আবেগ সবাকছুকে ঠোঁলয়া দিতেছে মহত্তর পাঁরণাঁতর পাঁরবর্তনের পথে_ 
এই হুইল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মায়ের এক রকমের সাধনা। কিন্তু ভিতর হইতে 
এই তাঁগদেই বস্তু সবটা পাঁরবার্তত হইয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে 
না-_ খানিকটা আবার তাহাকে টানিয়া তুলিতে সাহায্য কারতে হয়। তখন আনন্দ 
ও জ্যোতিরূপে নামিয়া আসিতে থাকে মায়ের অজস্র কৃপা; এই অন্তার্নীহত 
আবেগ এবং উধর্বকোট হইতে আকর্ষণ-_এই আবেগ ও আকর্ষণ মিলিয়াই 
হইল সব পাঁরবর্তন ও পারিণাত ৷ ইহাই হইল বিশব-ীববর্তনের মূল রহস্য। 

শ্রীঅরাবিন্দের শান্ত-সাধনার মূল কথা হইল, মাকে ভিতরে বসিয়া নিজের 
ইচ্ছায় কাজ কাঁরতে দিতে হইবে। নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের কাছে 
খুলিয়া ধারতে হইবে_যাহাতে তাঁহার কৃপা সত্তার প্রত্যেক অগদ-পরমাণনতে 
প্রবিষ্ট হইয়া সরিয় হইয়া উঠিতে পারে। মায়ের কাছে নিজেকে আংশকভাবে 
মেলিয়া ধাঁরলে চাঁলবে না; একটা অংশকে মায়ের কাছে মেলিয়া ধরলাম, আর 
অপর অংশকে মেলিয়া ধরলাম কামনা-বাসনা, সংস্কার-আসান্ত প্রভাত বিরবদ্ধ 
শাতিগযালর দিকে_সে ক্ষেত্রে মাতৃ-কুপালাভের কোনও আশা নাই। নিজেকে 
প.রাপনীরভাবে যাঁদ মায়ের কাছে মেলিয়া দিতে পারি তবেই তো মায়ের কৃপা 
আমার মধ্যে অজস্ররুপে বার্ধত হইয়া অজন্ররূপে সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। 
মন্দির পাঁরচ্কার পারিচ্ছন্ন এবং পবিত্র না হইলে কি দেবতার প্রাতষ্ঠা হয়? 
জশবনের মধ্যে মায়ের উপস্থিতিকে জাবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে দেহ-মন- 
আত্মা সহ সমগ্র সত্তার মন্দিরটিকে পারিচ্কার-পাঁরচ্ছন্ন ও পাবিন্র কারিয়া তুলিতে 
হইবে।* আমরা পূর্বে দৌখয়া আসিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দ সাধনাদবারা মানদষের যে 
রূপান্তরের কথা বাঁিয়াছেন, তান সর্বদাই বালয়াছেন যে এই রুপান্তর হইবে 

¢ “Jf you open yourself on one side or in one part to the truth 
and on another side are constantly opening the gates to hostile 
forces, it is vain to expect that the divine Grace will abide with 
you. You must keep he temple clean if you wish to instal there 
the living presence."—The Mother, p. 5. 


চর 


২৯২ ভারতের শব্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অখণ্ড বা সামাগ্রক, গাঁতায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'কৎস্নং। এই রূপান্তর 
যাঁদ সামাগ্রক করিয়া তুলিতে হয় তবে এই রূপান্তরের পথে বাধা দেয় যাহা 
কিছ তাহার সবট.ুকুকেই ত্যাগ করতে হইবে সমগ্রভাবে ৷* 

এই যে সবকিছ: ত্যাগ করিয়া মায়ের নিকটে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ 
মেলিয়া ধরা ইহাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন মায়ের ইচ্ছার নিকটে সম্পূর্ণ এবং; 
শর্তহীন আত্মসমর্পণ (complete and unconditional surrender to 
the will of the Mother) | এই আত্মসমর্পণ এবং আত্মশোধনের কাজ 
অগ্রসর হইতে থাকিবে সাধক ততই নিজের ভিতরে শান্তর সাধনাকে উপলাব্ধ 
" করিতে পারিবেন; অনুভব কাঁরতে পারিবেন_তাঁন যত বেশী নিজেকে শুদ্ধ 
কারয়া মায়ের কাছে নিজেকে নিবেদন করিতে পাঁরতেছেন, মা ততই বেশী, 
কাঁরয়া নিজেকে সাধকের সমস্ত সত্তার মধ্যে ঢালিয়া দিতেছেন; এইভাবেই; 
সাধকের ভিতরে দিব্য-প্রকীতির (Divine Nature) স্বাধীনতা এ 
পরিপূর্ণতা প্রাতিষ্ঠা লাভ কাঁরতেছে।* 

কর্মের মধ্যে দুই প্রকারের কর্ম রহিয়াছে_এক সাধারণ কর্ম, আর 'দিব্যকর্ম, 
সাধারণ কর্মের কর্তা হইল অহং। এই 'অহং-এর বিনাশের পরে অথবা এই 
“অহংকে সম্পূর্ণ ন্যাসের পরে যে কর্ম তাহাই হইল 'দব্যকর্ম। শ্রীঅরাবন্দ 
বািয়াছেন, মান;ষ এই দব্যকর্ম করে না, ?দব্যকর্ম মানুষের ভিতর দয়া কারিত 
হয়; তগবং-ইচ্ছা-রুপিণী মা-ই হইলেন সেই কর্মের কারয়িত্রী। সুতরাং 'দব্য 
কর্মের সাধনের জন্য সাধক নিজেকে আস্তে আস্তে গাঁড়য়া তুলিবেন একটি 
নিখত যল্তরূপে--ভগবৎ-ইচ্ছার্প মায়ের সুর ও তাল কোনরুপেই যেন বাধা 
না পায়। ভগবৎ-টচৈতন্যের ভিতরে ব্যান্ত-চৈতন্যকে আস্তে আস্তে এমন কারয়া_ 
উভয় চৈতন্য মিলিয়া এক হইয়া যায়। তখন ব্যান্তর ভিতর দিয়াও ভগবৎ- 
চৈতন্যের লীলা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না।৯ যে পর্যন্ত এই তাদাত্ময 
না আসে সে পর্যন্ত দিব্যকর্মের সম্ভাবনা নাই। ব্যান্ত-কেন্দ্রে ভগবৎ-চৈতন্য যে 
পর্যন্ত পূর্ণরূপে লীলা-বিস্তারের সুযোগ না পায় সে পর্যন্ত সাধক 


« “The transformation must be integral, and integral, therefore 
the rejection of all that withstands it."—The Mother, p. 7. রর 

৮ “In proportion as the surrender and self-consecration progress 
the Sadhaka becomes conscious of the Divine Shakti doing the S5a- 
dhana, pouring into him more and more of herself, founding in hi 
the freedom and perfection of the Divine Nature.”—TIbid., p. 13. 

> “You must grow in the divine consciousness till there is n0 
difference between your will and hers, no motive except her 
impulsion in you, no action that is not her conscious action in 
you and through you.”—lIbid., pp. 17-28. 
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অধিকার নন বটে; কিন্তু তখন পর্যন্ত সব কাজের সময় মায়ের কাজই কাঁরতোঁছ 
এই বোধে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়। ইহাতে 'অহং-এর উদগ্রতা কমিয়া যাইয়া 
আত্মসমর্পণের ভাবটা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। এই ভাব বার্ধত হইতে 
হইতেই ক্রমে নিজের মধ্যে এ যন্তভাবের স্ফুরণ হয়। আত্মসমর্পণটা পাকা 
হইয়া গেলেই যন্্ভাবটাও পাকা হইয়া যায়। এই যন্তভাবটা পাকা হইয়া গেলে 
সাধকের অনুভবে আসে-_ভগবৎ-শাক্তি কেবল কর্মের প্রেরক এবং নিয়ন্্ক নহেন, 
তানি নিজেই যে ভিতরে বিয়া সকল কর্মের আরম্ভ করেন_নিজেই সকল কর্ম 
সমাধান করেন; সাধকের সকল সণ্চরণ তাঁহাদ্বারাই শোল্তদ্বারাই) উদ্বোধিত 
সাধকের সকল শীন্তই এক শাল্তরাপণী মায়ের শান্তি; মন, প্রাণ এবং দেহ 
তাঁহারই কর্মসমূহের শোল্তির্পিণী মায়েরই) চৈতন্যময় এবং আনন্দময় যন্ত্সম,হ, 
তাঁহারই লীলার 'করণ'মার, বাস্তবজগতে তাঁহারই আঁতব্যান্তর জন্য কতবগ্াল 
ছাঁচ মাত৷” শ্রীঅরাবিন্দের মতে এই যন্ত্রভাবই পরমভাব নয়; কারণ যন্মভাবের 
মধ্যেও যল্লরূপে 'আমার' একটা পৃথক্‌ অস্তিত্বের সংস্কার থাকে; খানিকটা 
একট; তুমি-আমির ভাব; তুমি যল্ল--আমি যন্তী! কিন্তু শেষ অবস্থায় আর এই 
যন্ত-যল্লপর ভাবও থাকে না, তখন সব রকমের দুই মিলিয়া এক হইয়া যায়। 

“The last stage of this perfection will come when you are 
completely identified with the Divine Mother and feel your- 
self to be no longer another and separate being, instrument, 
servant or worker but truly a child and eternal portion of her 
consciousness and force. Always she will be in you and you in 
her ; it will be your constant simple and natural experience 
that all your thought and seeing and action, your very brea- 
thing or moving come from her and are hers. You will know 
and see and feel that you are a person and power formed by 
her out of herself, put out from her for play and yet always 
safe in her, being of her being, consciousness of her conscious- 
ness, force of her force, ananda of her Ananda.''>> 


গ্ৰীঅরবিন্দ-বার্ণত এই 'মা' কে? তান বহন স্থলেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 


পুলা 

২০700 afterwards you will realise that the divine Shakti not 
only inspires and guides, but initiates and carries out your works 7 
all your movements are originated by her, all your powers are 
hers, mind, life and body are conscious and joyful instruments of 
her action, means for her 7 moulds for her manifestation in 
the physical universe.”—The Mother, p. $0. 

৯৯১ Ibid., pp. 32-38. 


২৯৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


তাঁহার বার্ণ ত “মা’ হইলেন ভগবৎ-চৈতন্য বা ভগবৎ-ইচ্ছা- সমস্ত মর্তঅমূতেরি 
মধ্য দিয়া যে ইচ্ছা নিত্যকালে অনন্তরূপে তরাঁঙ্গত। শ্রীঅরাবিন্দ এই মায়ের. 
তিনাট রূপ লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম রূপে তানি হইলেন বিশব-্রহ্গাণ্ডের সহিত 
অসম্পৃন্তা পরা শন্তি। সৃষ্টির উধের্ব অবাঁস্থত থাঁকয়া তান ব্রহ্ম-চৈতন্যকে 
নিত্যকাল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অন্যদিকে সৃষ্টির সহিত এই ব্হ্ম-চৈতন্যেরও 
একটা যোগ রক্ষা কারতেছেন। শান্তর দ্বিতীয় রূপ হইল ব্রহ্মাণ্ড-বিধান্রী 
মহাশন্তিরুপ। তাঁহার তৃতীয় রূপ হইল একটা বার (individual)— 
যেরুপে তানি অপর দুই রূপের সকল এ্বর্য ধারণ করিয়াও মানুষের নিকটতর 
হইয়া জীবন্ত হইয়া ওঠেন এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং ভগবৎ-প্রকাত ইহার 
ভিতরে সর্বদা একটা মিলন সঙ্ঘটন করাইবার চেষ্টা করেন। এই মিলন তান 
‘কিভাবে ঘটাইয়া তোলেন? তানি নিজে জীবের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসেন, 
[তান অন্ধকারে নামিয়া আসেন অন্ধকারকেও আলো করিয়া তুলিবার জন্য, 
মিথ্যার মধ্যে ভ্রান্তির মধ্যে তিনি নামিয়া আসেন মিথ্যা ও ভ্রান্তকে সত্যে _ 
রূপান্তারত করিয়া তুলিবার জন্য, মৃত্যুর মধ্যে তান অন্/প্রাবস্ট হন মৃত্যুকে 
দব্যজীবনে রুপান্তারত করিয়া তুলিবার জন্য, পা্থব বেদনার ভিতরে [তান 
নামিয়া আসেন সকল পার্থ বেদনাকে মহৎ আনন্দের দিব্যাননভুতিতে রুপান্তরিত; 
কারতে। তাঁহার সন্তানের প্রতি গভীর আকর্ষণে তানি নিজেই স্বরুপ- 
আবরণকারী কতকগাল পোশাক পারতে রাজা হইয়াছেন, অন্ধকার ও মিথ্যার 
. সকল যন্্ণা ও ক্রিন্নতাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, জন্ম-মৃত্যুর দ্বারের ভিতর 
দিয়া আসা-যাওয়ার কষ্টকে বরণ করিয়াছেন, চরম উদ্দেশ্য হইল সব-কিছুরই 
ভিতরে থাকিয়া সবশীকছূকেই আস্তে আস্তে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তাঁরত করিয়া 
দেওয়া। ইহাই হইল মায়ের জীবরুপে জগৎ-রুপে আত্মাহনতির যজ্ঞ। এই যজ্ঞ 
অনেক সময় পনরষমেধ-যজ্ঞ বালিয়া বার্ণিত হয়; এই পনুরুষমেধ-যজ্ঞ আসলে 3 
হইল শাল্তরাপণী মায়ের নিজের হজ্ঞ। জীব এবং জগতের পরম কল্যাণের; 
জন্য তিনি জীব-জগতের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া আহুতি 'দিয়াছেন। | 


(গ) শ্রীসত্যদেবের শান্ত-সাধনা 


অমর সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরাবন্দ প্রভীতকে অবলম্বন করিয়া 
বাঙলাদেশে শত্তি-সাধনার ক্রমবিকাশ ও শান্তি-সাধনার যথার্থ রুপের একটা 
আভাস পাই । আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন শত্তিমণর্তকে অবলম্বন 
করিয়া বিশেষ বিশেষ কালে বা উপলক্ষে যে বিবিধ উপচারে 'পাঠা-মাহিষ-বাঁল- 
সহকারে পুজার প্রচলন রহিয়াছে তাহাদ্বারাই আমাদের শান্ত-সাধনার পরিচয় 
নয়; বিশেষ বিশেষ সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘পণ্চ-মকার’কে অবলম্বন করিয়া 


পরবর্তী“ কালের প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা ২56... 


যে-সকল গৃহ্য সাধনার প্রচলন আছে--তাহার ভিতরেও আমাদের শান্ত-সাধনার 
পরিচয় নয়; সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দের ভাব ও সাধনার ভিতর 
[দয়া শান্ত-সাধনা একাটি আঁত গভীর এবং সর্বজনীন উদার ধর্মমতের বূপ 
পারিগ্রহ কারয়াছে। ই'হাদের ভাব ও সাধনা আমাদের সমাজ-মানসের উপরেই 
খানি পাঁরবর্তন সাধন করিয়াছে। নিতান্ত নিম্নাধকারী একজন সাধকও আজ 
শান্ত-শাস্র শ্রীচণ্ডাকে শদুধযমান্র দেবীর বিভিন্ন কালে অস্রশস্ত্ লইয়া যদ্ধ 
কাঁরয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অসুরকে নিধন করিয়া দেবতাদের রক্ষা করার 
কাহিনী বাঁলয়া মনে কারবেন না। তানিও দেহমন দয়া এই জিনিসাঁট অনন্ভব 
করিতে চাহিবেন, বিশব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আপন অলক্ব্য মাহিমা বিস্তার কাঁরয়া এমন 
এক শীল্তরযীপণী দেবী বিরাজমানা যাঁহার নিকট মন খ্যালয়া বলা যায়,_মা 
রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শতকে হনন কর; যাহার নিকট বলা যায়, মা, 
ব্যাধনাশ কর, সৌভাগ্য-আরোগ্য দাও, কল্যাণ বিধান কর, িপূলা শ্রী দান কর; 
আমাকে বিদ্যাবন্ত,যশবন্ত,লক্ষনীমন্ত করিয়া তোল; আমাকে মনোব্ত্তযনদসারিণী 
মনোরমা ভার্যা দাও-_দর্্গ-সংসার-সাগরে আমাকে ত্রাণ কর। জীবনের ক্ষেত্রে 
মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম_সংগ্রাম বাহিরের শত্রবর সঙ্গে সংগ্রাম পুর সঙ্গে) 
এই সংসারযণ্ধে মান্য ভগবৎ-শক্তিরাপণী মাকেই চাঁরাদিক্‌ হইতে কবচ বা 
বর্মরূপে পাইতে চান। তাই নিরন্তর রণোপ্ত মান্য তাহার পর্বে পশ্চিমে, 
উত্তরে দক্ষিণে, ঈশান-বায়আগ্ন-নৈর্খতে, উধের্ব-অধে বিভন্ন রুপে শান্তির্পিণী 
দেবীকে প্রাতিষ্ঠিত দেখতে চায়। প্রাচ্য দিক্‌ রক্ষা করুন শাল্তরাপণী মা 
ধীন্দ্রীরূপে, অদ্নিকোণে আশ্নদেবতা-রূপে, দক্ষিণে বারাহশী ও নৈতে খড়া- 
ধারণী-রুপে। প্রতীচ্য দিক্‌ রক্ষা করুন বারুণী, বায়ুকোণে মৃগবাহনী, 
উদীচীতে কোঁবেরী ও ঈশানকোণে শুলধারিণী। উধের থাকুন শান্তি রক্ষাণী- 
রূপে, অধাদেশ রক্ষা করুন বৈফবা_আর শববাহনা চামুণ্ডা আমাকে দশ দিকে 
রক্ষা করুন। শুধু বাহিরের দশ দিকে দেবাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেই ত চলিবে 
না, সমগ্র দেহের ভিতরে থাকিয়া আমাকে কে রক্ষা কারবেন? জয়া আমাকে 
অপরাজিতা । আমার িখা রক্ষা করনে দ্যোতিনী, উমা অবস্থিতা থাকুন মতকে, 


: ২৯৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দণ্ডিনী প্রভৃতি দেবীগণ। শদধ প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়, দেবীকে যে 
আমার গৃহ্য রক্ষা কারতে হইবে গুহ্যেশ্বরী-রুপে, মেঢ রক্ষা কারতে হইবে 
দগ্ধা-রুপে, পায়; রক্ষা কারতে হইবে গৃহ্যবাহিনী-রুপে। দেবীকে বিভিন্ন 
রূপ ধারণ করিয়া থাকতে হইবে আমার রন্ত, মজ্জা, চার্ব, মাংস, অস্থি, মেদ, 
- অন্রসমূহ-আমার বায়ড-পিত্ত-কফ, আমার মনোব্াদ্ধ-অহংকার- আমার রূপ- 
রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, আমার সত্ত রজঃ তমঃ, আমার আয়; ধর্ম যশঃ কীর্তি লক্ষী 
-ইহার সর্বত্র । এইরুপে দেবী-কবচের মধ্য দিয়া মানুষ লাভ করে একটা দেবী- 
চৈতন্য বা শক্তি-চৈতন্য; সাধারণ জীবনযাপনের যে সংগ্রাম এই শান্ত-চৈতন্য 
সেই সংগ্রামেও মানুষকে দান করে বল উৎসাহ অভয়। 
্রীপ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে প্রার্থনা দোখতে পাই,_ 

শূলেন পাঁহ নো দেবী পাহি খড়োন চাম্বিকে। 

ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ 

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতাচ্যাণ্চ চশ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে । 

ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশবার॥ 

সোম্যান যান রূপাঁণ ব্ৰৈলোক্যে বিচরন্তি তে। 

যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্‌॥ 

খড়াশুলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেহম্বিকে। 

করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্‌ রক্ষ সর্বতঃ॥ 
শ্‌লের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর হে দেবি, খ়াদ্বারা রক্ষা কর হে আম্বকে, 
ঘণ্টাম্বনের দ্বারা কর আমাদিগকে রক্ষা, চাপজ্যানিঃস্বনের দ্বারা কর রক্ষা। পূর্বে 
রক্ষা কর, পাশ্চমেও রক্ষা কর, দক্ষিণেও রক্ষা কর হে চশ্ডিকে; নিজের শূল 
সপ্টালনের দ্বারা উত্তর দিকেও আমাদের রক্ষা কর হে ঈশবাঁর। তোমার সৌম্য 
যে-সকল রুপ ব্রিভুবনে বিচরণ করে, অত্যন্ত ঘোর যে-সকল রুপও বিচরণ করে 
_ তাহার সকলের দ্বারা তুমি আমাদিগকে এবং ভূবনকে রক্ষা কর। খড়া শল 
গদা প্রভাত যে-সকল অস্ত তোমার করপল্লবের সঙ্গণ হইয়া আছে হে আম্বকে 
"_ _সেই-সকলের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর সর্বতোভাবে। 

চণ্ডীপাঠ বাঁধতে অনেক সময় দেখা যায়, এই শ্লোকগুলির ভিতরকার প্রথম 

 শ্লোকাটি-অর্থাৎ ‘শুলেন পাহি নো দেবি’ প্রভাত চণ্ডীর প্রত্যেকটি শ্লোক 
পড়িয়া একবার করিয়া আবৃত্তি কারয়া লইতে হয়। জগৎ-বপর্যয় দৈব- 
দদার্বপাকে রোগে-শোকে ভয়ার্ত সংসারী জীব ভয়ন্রাণের জন্য চণ্ডীপাঠের 
ব্যবস্থা করে_সেক্ষেত্রে প্রত্যেক কথার মধ্যেই সে এ একটি কথার অনুরণন শ্রবণ 
কাঁরতে চায়_শুলের দ্বারা রক্ষা কর হে দৌব, খ্দ্বারা রক্ষা কর, অভয় দাও 
ঘণ্টাস্বনের দ্বারা, নিঃশঙ্ক কর ধন,্টওকারের দ্বারা । যত স্থুলভাবেই হোক না 
কেন, একটা শক্তি যে জীবনের চারিদিক্‌ ফিরিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছে, এই 
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বোধাঁট জাগ্রত রাখবার চেষ্টা! চণ্ডীর মধ্যে দোখতে পাই, এই শক্তিদেবীকে 
কেবল দুরবগাহ তত্তরাপিণী করিয়া রাখবার চেষ্টা হয় নাই। চণ্ডার নমদ্কারের 
মধ্যে দৌখতে পাই, তান সর্বভুতে বিষল্মায়া রুপে বিরাজমানা বটেন, তান 
চৈতন্যরাপণী,বাদ্ধিরাপিণী, শক্তির্পণী, কাঁন্তি-ক্ষান্ত-শান্তি-রাপণা, শ্রদ্ধা 
রাঁপণী, লক্ষরীরাপিণী, তুষ্টিরপণী, মাত্রনাপণী বটেন_-আবার £তাঁনই ত 
সর্বভূতের মধ্যে তমোগুণের নিদ্রারূপে সাস্থতা, তিনিই ক্ষুধা, তিনিই তৃষা, 
তাঁনই সব জৈবিকব্ত্তি_-তিনিই সর্বভুতে অজ্ঞানরুপে ভ্রান্তর্পে সংস্থিতা। 
আমার স্থুলে তান সুক্ষে [তান_ভালতে তানি মন্দতে তান_ব্দাদ্ধতে 
{তান ভ্রান্তিতে তান-_-এমনই করিয়াই ত একাঁট মাকে গোটা জীবনের সঞ্খে 
ওতপ্রোতভাবে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা! স্থূল চেষ্টাই গিয়া পর্যবাঁসত হয় 
আত্মসমর্পণে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই হইল শীন্ত-সাধনার আসল কথা। 
প্রীল্রীচণ্ডাকে অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্ম-সাধনার একটি আঁত গভীর ও 
ব্যাপক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই শ্রীসত্যদেবের 'সাধন-সমরে'র* মধ্যে। এই ব্যাখ্যার 


সকল রহস্যেরও মোটামুটি পরিচয় রাইয়াছে। এখানে প্রত্যেকটি শ্লোক এবং 
তাহার 1ভিতরকার প্রত্যেকটি শব্দের তত্ব ও সাধনার দিক্‌ হইতে যেরুপ ব্যাখ্যা 
রাইয়াছে সেই ব্যাখ্যার সাহত সকলের একমত হইবার কথা নহে, কিন্তু সব 
জ:ড়িয়া যে গভীর তত্বদ্‌ষ্টি এবং সাধনার 'দব্য-অন্নভূতি-সমুহের প্রকাশ 
রাহয়াছে তাহা সহজেই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্রীশরীচণ্ডাঁতে বার্ণত 


পরবর্তী শান্ত-সঙ্গীতকারগণের সঙ্গীতের মধ্যেই দেখিতে গাই। সাধক 
রাঁসিকচন্দ্র রায়ের একটি প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাই 

আয় মা সাধন-সমরে, 

দেখবো, মা হারে কি পত্র হারে! 

আরোহণ কাঁরিয়ে কালী-সাধন-রথে, 

তপ জপ দুটা অশ্ব যতে তা'তে, 

"দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি-র্মা-বাণ 

বসোঁছ ধ'রে॥২ 

গ্রীসত্যদেব এই 'সাধন-সমরে'র ভাবাঁটকে তাঁহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্য 
সংপারস্ফ্ট করিয়াছেন। এখানে অসূরগণ হইল ভাবী কর্মবীঁজ। বিবিধ 


১ তন খণ্ড, কলিকাতা সাধন-সমর কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ২শা. প., কে. বি.)। 


নি 


২৯৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সংস্কার, অহন্তা-মমতা প্রভাতি পাঁরপূর্ণ স্বরুূপোপলব্ধির পথে 'বাবধরূপে 
বিবিধ প্রকারে বাধা দিতেছে। যাহা কিছু স্বরূপোপলব্ধির বাধা-দানকারী তাহা 
সমস্তই হইল অসুর পর্যায়ের । পরিপূর্ণ স্বরুপোপলব্ধিই হইল মায়ের অড্কে 
নিত্যানন্দো অবস্থান। নিজের ভিতরকার হীন্দ্য়াদিই হইল দেবতাগণ-_কারণ 
এইগদীলর আঁধভ্ঠানেই পরমাত্মার দ্যোতনা বা প্রকাশ । সংস্কার-বাসনা, কর্মবীঁজ, 
অস্মিতা মমতা প্রভাতি অসুরের দ্বারা এই দেবতাগণ-_অর্থনৎ ?দব্যশান্তপ্রকাশের 
কেন্দ্রদ্বরূপ ইীন্দ্িয়াদ (মায়োপহিত মনসহ) সাধনার বিভিন্ন স্তরে 'নাঁজতি 
হইতেছে। এই অসর-নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ক? 
উপায় হইতেছে ভিতরে শান্তর জাগরণ, ব্যন্তি-চৈতন্যকে শীন্ত-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা, 
শন্তি-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যরুপে গ্রহণ করা-_অর্থাৎ শীন্তকে কেবলমাত্র একটা 
অন্ধ বল মাত্র নয়_শন্তি যে মঙ্গলে প্রাতম্ঠিতা একাধারে খড়া-মৃণ্ড-ধাঁরণী এবং 
বরাভয়দাঁয়নী এই বোধে প্রতিষ্ঠা; আন্তিমে ব্যন্ত-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যের মধ্যে 
গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাতৃ-অঙ্কে নিরন্তর নির্ভয়ে আনন্দাস্বাদন। 
এই মাতৃ-চৈতন্যের উপরেই সাধন-সমরে সবচেয়ে বোশ জোর দেওয়া 
হইয়াছে। সমরে অগ্রসর হইতে হইলে যেমন দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া 
অগ্রসর হইতে হয় তেমনই সাধন-সমরে অগ্রসর হইতে হইলেও প্রথমে নিজেকে 
'দেবী-কবচে'র দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবৃত করিয়া লইতে হয়। কিছু পূর্বেই আমরা 
এই দেবী-কবচের উল্লেখ কাঁরয়াছি এবং সাধারণ অধিকারী সাধক এই কবচকে 
. কিভাবে গ্রহণ করেন তাহার আভাস 'দিয়াছি। কিন্তু উত্তম-আঁধকারী সাধক এই 
কবচকে কিভাবে গ্রহণ কাঁরবেন? আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, দেবী-কবচে দশ 
দিকের উল্লেখ রাহয়াছে এবং দেহের বিভিন্ন অঞ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ রাহিয়াছে,আর 
এই দশ দিকে এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক অঞ্পপ্রত্যঙ্গে দেব কি ম্যার্ততে 
সাধককে রক্ষা করিবেন সে সম্বন্ধে প্রার্থনা রাহয়াছে। যেমন, প্রাচ্যাং রক্ষতু 
মামৈন্্রী, ণশখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেৎ’ ইত্যাদি। সত্যকার সাধক এ-সব প্রার্থনাকে 
সাধন-ক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণ করিবেন? শ্রীসত্যদেব বলিয়াছেন, দেবী-কবচের 
আসল রহস্য হইল বাহিরে এবং ভিতরে সর্বত্র এক মাতৃ-অনুভূতি। তানি 
বলিয়াছেন, “ইহাতে যে-সকল স্থানের উল্লেখ আছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
সেই-সকল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে; যথাস্থানে মন পাঁরচালিত হইয়া কিছ 
কালের জন্য একতানতা প্রাপ্ত হইলেই, সেই-সকল স্থানে বাশিষ্ট বোধশান্তি প্রকাশ 


° এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর দেবাসুরের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
“দেবা দাঁব্যতেদের্যাতনার্থস্য_ শা্তোদ্ভাঁসতা ইীন্দয়বৃত্তযঃ, অসুরাস্তট্বিপরাতাঃ, সংগ্রামং 


ভবনায় প্রবৃত্ত ইত্যন্যোহন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সর্বপ্রাণিষু প্রাতদেহং দেবাসূর- 
সংগ্রামোহনাঁদকালপ্রবৃত্ত ইত্যতিপ্রায ॥"_ সাধন-সমর, ৰ ৫ ং 
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পাইবে; কল্পনায় নহে- প্রত্যক্ষ অননভীত ফাটবে। সেই অনদুভূতি লক্ষ্য করয়া 
মায়ের দর্বাভন্ন নাম স্মরণ ও প্রার্থনা কাঁরতে হইবে। কবচে যে স্থানে যে নাম 
উচ্চারণের বাঁধ আছে, সেই নামে মায়ের যে ধর্ম বা শান্তর প্রকাশ র 
হয়, সেই ধর্ম বা শক্িটি উপলব্ধি কারবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ-সকল নামে 
বাশন্ট কোনও মনা্ত'র ধ্যান কারবার আবশ্যক নাই; মাত সেই ধর্মী বোধে 
আসলেই যথেষ্ট । যেমন 'খজ়াধারিণী_এস্থলে খড়াধারণকারিণী মার্তর চিন্তা 
না করিয়া, দঢহস্তে খাদি অস্র ধারণ কারবার যে শাস্তি, সেই শত্তি-অংশমানর 
বোধ কাঁরতে হইবে। এইরূপ সর্বত্র 


ততক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারূপেই অভিব্যন্ত। যখন পরমাত্মা 
তখন সাধ্য নাই, সাধনা নাই, সাধক নাই, শাচ্র নাই, চিন্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা, 
চিন্তা কিংবা সাধনার মধ্যে আসলেই, আত্মা মায়ারুপে প্রকাঁটত হইয়া থাকেন! 
তাই পরমাত্মাই দেবা-সুন্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, চণ্ডীতে ইহা মহামায়া 
রূপেই আভবার্ণত হইয়াছে * প্রীসত্যদেব এখানে পরমাত্মা ও মহামায়ার মধ্যে 


মহামায়া বলিয়া। এই মহামায়া সম্বন্ধে শ্রীত্যদেব অন্যত্র বাঁলয়াছেন,_“এই 
শত বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে; সত্য বরের আবরক নহে- প্রকাশক 
প্রকাশ বহ্মের ব্বশিষ্ট প্রকাশই-শত্তি বা মায়া । আমরা জানি- মায়া সগনা 
ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মহামায়া মা আমার যখন বহযদ্থের স্পন্দনে 
আঁভস্পান্দত না হইয়া বহভাবে বিরাঁজত প্রকাশশান্তকে উপসংহত কাঁরয়া 
অভ উপনীত হয়েন, তখনই তিনি বর্ম নিরঞ্জন নরেন ইত্যাদি 
সে আভাহত হইয়া থাকেন। উহা বাক্য এবং মনের অতাত। যতক্ষণ জাব 


৩০০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


মহামায়ারুপেই তিনি প্রকাটতা। এই মহামায়ার স্বেচ্ছাক্পিত শিশুচৈতন্যই 
জীব। ব্যোমপরমাণু্‌ হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সকলেই মহামায়ার অঙ্কস্থিত 
সন্তান মাত্র; অথবা মহামায়াই জীবজগৎ আকারে নিত্য প্রকাঁশত। আমি ফুলে 
ফুল দেখি না, দেখি মা; ফলে ফল দোঁখ না, দোখ মা; জলে জল দোঁখ না, দৌখ 
রসময়ী মা; বায়; বায়; নহে, স্পর্শময়ী মা; চন্দ্রসূ্য চন্দ্রসূর্য নহে, মাতৃচক্ষন বা. 
মা; বিদমূৎ বিদুৎ নহে, প্রশান্ত উদার মাতৃবক্ষ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল; 
এই পাঁরদ্‌শ্যমান জগৎই মায়ের প্রকট মার্ত 

এই মহামায়ার এক প্রকাশ যেমন জগৎ-মূর্তিতে, সাধক-হৃদয়ে, আর-এক প্রকাশ 
ইচ্টমুর্তিতে ৷ যেখানেই ম্ার্ত সেখানেই মহামায়া । এই 'মুর্তিতে দেখবার 
যে সহজাত আকাঙ্ক্ষা সাধনার ক্ষেত্রে এইটাই হইল সন্তানভাব। ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ভাল লাগত এই সন্তানভাব_অন্যভাবে তাঁহার অধিকার থাকলেও। 
' এাঁবষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'টল'কে দেখা বা ‘চল'কে দেখা হইল ভান্তর 
মিশ্রণে একট; নীচু ঘর হইতে দেখা-অটল বা অচলকে দেখা হইল আরও উপরের 
ঘর হইতে দেখা। এই ‘টল'-রূপে বা চল'-রুপেই মহামায়া ইচ্ছামতন মুর্তে 
ধারণ করেন। মহামায়ার এই মতই হইল ইচ্টমুার্ত। মহামায়া বললে তাই 
কালী-দর্গা, রাধা-সীতাকেই বুঝতে হইবে এমন কোনও কথা নাই, মহামায়া 
শিব, রাম, কৃষ্ণ-রুপেই ইচ্টমর্ত ধারণ কারতে পারেন। অটলে বা অচলে_- 
অর্থাৎ পরমাত্মায় কোনও রূপ নাই। ব্রহ্মময়ী আর ব্রহ্ম এক হইলেও তাই এই 
টলাটলের ভেদ। দেবগণের দেহজাত তেজ যখন একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া 
নারামার্ত ধারণ করিল তখনকার সেই নারীর ব্যাখ্যায় শ্রীসত্যদেব বাঁলয়াছেন, 
_“এস্থলে নারী শব্দে কৃষ-কালী-শব প্রভৃতি যে কোনও মার্তই বাাঁঝতে 
হইবে। প্রত্যেক মৃ্তিই শীল্তাবশেষ। শান্ত যখন ঘনীভূত হয়, সাধকের করুণ 
ক্ৰন্দনে উদ্বেলিত হয়, তখনই বিশিষ্ট মৃর্তিতে আভব্যন্ত হইয়া থাকে । এখানে 
নারী শব্দের অর্থ মূর্তি। মুতিশব্দটি স্ীলিঙ্গ বলিয়াই মন্তে নারী শব্দ 


প্রযুক্ত হইয়াছে। কি প্রকারে বিশিষ্ট মূর্ত দর্শন হয়, এস্থলে “একস্থং 


তদভূল্নারী” শব্দে তাহাই বার্ণত হইয়াছে। সকল সাধকেরই এইভাবে ইস্ট-দর্শন 


হয়। কৃষ্ণ বিষ শিব প্রভৃতি সকল মূর্তি আবির্ভাবের ইহাই রহস্য-সর্বপ্রথমে 


একটি ঘন চিন্ময় জ্যোতিঃ বা প্রকাশসত্তার উপলাব্ধ হইতে থাকে । পরে উহা 
সাধকের ভন্ভিহমে ঘনীভূত হইয়া সংস্কারান:রূপ মূর্তিতে পারণত হয়।৮৭ 

'সাধন-সমর' কি, এ-বিষয়ে বলা হইয়াছে -“জ'ীব যখন পূর্ণভাবে মাতৃ- 
কর্তৃত্বে বিশবাসবান্‌ হয়, যখন জাঁবকতৃত্ব সম্যকৃভাবে মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করে, 
তখন সে দেখিতে পায়_“মা আমার হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে চণ্ডমার্ততে স্বয়ং 


৬ সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ২০। তুলনীয়, ও পূ. ১২৮-২৯। 
৭ সাধন-সমর, ২য়, প্‌. ৪২। 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শীন্ত-সাধকগণের সাধনা ৩০১ 


আবিভূ্ত হইয়া মনক্তপথের অন্তরায়-্বরূপ দরপনেয় সংকারর,পী অসর- 
কুলকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া, স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন।” সেই মহা- 
মিলনের সময় যে প্রবাহগ্যাল স্বতঃই আসিতে থাকে তাহাই দেবা-মাহাত্যে 
অস:রানিধনরুপে বার্ণত হইয়াছে।... 

এসি প্রারহ্খ এবং ভাবষ্যৎ এই 'রাবধ কর্মসংদ্কার বা বাসনা-বাঁজই 
মনত অন্তরায় ৷ সকষমদর্শনে ইহারা সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণরুপে পরিচিত! 
ইহারাই রন্মগ্রন্থি, বিফ্রন্থি এবং রদনগ্রপ্থি নামে আঁভাহত। যতাঁদন এই 


প্রথম_মধ্কৈটভবধ বা রক্গগ্রীল্থভেদ, দ্বতীয়__মাহযাসনরবধ বা বিষগগ্রাল্থভেদ, 


«সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ২-৩। 


$ 


৩০২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ন্যায় মহাসত্যের আভাস-তরঙ্গে সম্বোদত হইবে, যখন তুমি 'যোহসাবসৌ 
পনরুষঃ সোহহমস্মি' বলিয়া বৈদিক যুগের বন্গার্ধাদগের ন্যায় সূর্যে আত্মপ্রাণ 
সম্প্রঠতষ্ঠ দেখিয়া জীবভাব সম্যক্‌রুপে বিস্মৃত হইতে পারিবে, তখনই তুমি : 
মনজত্ব পারহারপূর্বক মন্ত্বলাভের অধিকারী হইবে৷” 

রাচিত 'সাধন-সমর' তিনখণ্ডে আঁত 'বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সেই 
আলোচনার এখানে কোনও সার সঙ্কলন কারবার প্রয়োজন নাই। আমরা এখানে 
শুধ তাঁহার ভাবদৃষ্টির সামান্য একট; আভাসমান্র দিয়া শান্তি-সাধনাকে তান 
যে ব্যাপক এবং গভীরভাবে গ্রহণ কারয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা 


৯সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ১০) 


দশম অধ্যায় ৪ 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা 
| শাক্ত সাহিত্য 


(ক) মধ্যসদেন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের শান্ত সাহিত্য 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলার তন্র-সাধনা ও শান্ত- 
সাধনার যে ক্রমীববর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটা মোটাম7াট ধারণা গ্রহণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়কার সাহিত্যে এই শান্ত-সাধনা এবং সাধারণভাবে 
শান্তবাদ হি ভাবে প্রাতফালত হইয়াছে তাহার একটি পরিচয় লইবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে আমরা যে শান্ত-সাহিত্য 
দেখতে পাই তাহার ভিতরে দুইটি ধারাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহার 
একাঁটি হইল সাধন-সঙ্গীতের ধারা, অপরাট হইল উমাকে অবলম্বন করিয়া 
আগমনী-বজয়া সঙ্গীতের ধারা। পরবতাঁ কালে ইহার কোনও ধারাকে 
অবলম্বন করিয়া উল্লেখযোগ্য কোনও কবির আবির্ভাব না হইলেও আজ 
পর্যন্তও বাঙলার এই উভয় ধারারই কবিতা রচনা হইতে দোখ। উনাবংশ 
শতকের তিন জন কাঁব মধুসুদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের মধ্যে মধনস্দন ও 
হেমচন্দ্রের আগমনী-বিজয়া বিষয়ে কবিতা রহিয়াছে। মধনুসদন তাঁহার মেঘনাদ" 
বধ-কাব্যের স্থানে স্থানে গ্রীকপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পার্বতী-মহেশবরকে 
জুনো-জ্পটারের ভারতীয় সংস্করণ করিয়া তুলিয়াছেন, শারদাঁয়া দেবী এবং 
দেবীপুজাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিমনের যে স্বাভাবিক আসান্ত তাহার 
একটি চ্নিগ্ধরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতায়। 
প্রাচীন শান্ত-সাহিত্যের কয়েকটি উপাখ্যানও তাঁহার কাঁবমানসে বিচি রঙ্‌ 
বালাইয়া দিয়াছিল, তাঁহার লিখিত ‘কমলে কামিনী", 'অন্পপূর্ণার ঝাঁপ’, ঈশবরী 
পাটনা’, শ্রীমন্তের টোপর' প্রভৃতি কবিতায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। মধসন্দনের 
‘আশ্বিন মাস’ কাঁবতার মধ্যে শারদাঁয়া পুজা সম্বন্ধে তাঁহার শৈশবস্ম্ঁতর পর্ব 
স্মৃতি প্রকাশ পাইয়াছে; আর তাঁহার “বিজয়া দশম? সম্বন্ধে যে কবিতাটি 
“যেয়ো না, রজনি, আজ লয়ে তারাদলে। 


৩০৪ ভারতের শল্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রমজলে 
পেয়েছি উমায় আম; কি সাল্বনা-ভাবে__ 
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে, 
এ দীর্ঘ বিরহ-জৰালা এ মন জ:ড়াবে? 


তিন দিন স্বর্ণদীপ জবাঁলতেছে ঘরে 

দুর করি অন্ধকার; শুনিতোঁছ বাণী__ 

মিম্টতম এ সৃন্টিতে এ কর্ণ কুহরে! 

1দ্বগুণ আঁধার ঘর হবে, আম জান, 

নিবাও এ দীপ যঁদি।”_কাহিলা কাতরে 

নবমীর নিশা-শেষে গিরশের রাণী। 
ইহা পূর্বালোচিত আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের সাঁহতই স্থান পাইবার যোগ্য। 
আমরা পর্বে শান্ত-পদাবলীর আলোচনাপ্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের দ7'-একাঁট 
সুন্দর কবিতার উল্লেখ করিয়াছি। বিজয়া-সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ কবিতা 
আছে 

“যেও না, যেও না, নবমী রজনী, 

সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে। 

গেলে তুমি দয়াময়, উমা আমার যাবে চলে। 

তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 

প্রভাত-শাশরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 

প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ, 

উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জবলে । 

শুখাইবে িজয়ার বিরহ-অনলে ।”৯ 
নবীনচন্দ্র মূল চণ্ডীর বাঙলা পদ্যে একটি অনুবাদও কাঁরয়াছলেন। 

এই তনজন কাঁবর রচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হেমচন্দ্র 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা'কাব্য। উনবিংশ শতক বুদ্ধিবাদের যুগ ; ধর্ম এবং 
পৌরাণিক উপাখ্যানকে তাই তৎকালপ্রচারিত বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত 
করিয়া ব্যাখ্যা কারবার একটি ব্যাপক প্রবণতা গাঁড়য়া উঠিয়াছল। নবীনচন্দ্র সেন 
এই প্রবণতা লইয়াই তাঁহার রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যন্রয়ীর মধ্যে বিষ্ণুর 
দশাবতারকে জীব-জগতের ক্লমাঁবকাশের দশটি স্তরের সহিত যুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'র মধ্যে আমরা পাই অনুরূপ একটি 


৯শা, প. কে. বি.)। 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩০৫ 


বণনা ৷ কৈলাসপুরী হইল সতাধাম, সতী হইলেন সমস্ত শান্তর মলশন্তি_ 
কৈলাসে শিব-বিহারিণী। কিন্তু এই মূলশান্তই আবার বিভিন্ন শত্তিরূপে 
বিশ্ববহ্মাণ্ডকে জড়াইয়া রাহয়াছেন।__ 
পরমা প্রকৃতি পরমাণ্দমূল 
. কারণ-কলাপ-মালিনী। 
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা 
নাখল-অঙ্কুর-র্পণী॥ 
নিরাখ আবার লীলা-ীবলাসনী 
রম্ষাণ্ড জড়ায়ে বপদৃতে। 
ক্লীড়ারজ্গে রত প্রমত্ত মহিলা 
নিবিড় রহস্যমধদুতে ॥২ 
সুষ্টি-রহস্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাস নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরেই ভূতভাবন মহাদেব 
নারদকে শব্তি-জাত ও শন্তি-নির্মিত সৃষ্টির মূল রহস্য উপদেশ করেন এবং 
দর্শন করান। নারদের সম্মুখ হইতে একটি স্বচ্ছ আবরণ সায়া গেলে নারদ 
সম্মুখে দেখিলেন মহাকাশ_এবং সেই মহাকাশে পর পর সজ্জিত দশটি পরী । 
নারদ আরও দেখিলেন অসংখ্য প্রাণী প্রাণগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য 
কাঁরলেন বিবিধ রকমের মানুষ; সেই মানুষ 
প্রীত জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার 
নানাপাশ নানাফাঁসে গলদেশে পরেছে। 
শঙ্খলিত মানবের বেদনায় নারদের মন আকুল হইয়া উঠল; আবার তাঁহার 
জিজ্ঞাসা_কেন এই বন্ধন _কসে আছে মঢন্তি! উত্তরে শিব বলিলেন 
জ্ঞানময় যত জাব সদানন্দ কন। 
সকল হইতে দখা এই প্রাণিগণ॥ 
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা। 
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ের বেদনা॥ 
আধ ভাঙা সাধ যত পরাণে জড়ায়। 
অসুখে কতই দুঃখে জীবনে খেলায় ॥ 
ইহা হইতে মুক্তির উপায় কি? মান্তর উপায় মানুষের হাতে নাই, মযৃত্তির 
উপায় মহামায়ার হাতে। মাত উপায়ের জন্যই মহামায়া মহাকাশে পর পর 
গ্রাথত দশটি লোকের সৃষ্ট কাঁরয়াছেন_এবং এক একটি লোকের অধিষ্ঠান 
দেকীরুপে . নিজেকে দশমহাবিদ্যার্পে বিভন্ত করিয়া লইয়াছেন। মহাবিদ্যাই 
অবিদ্যা দূর কারিয়া জীবকে আস্তে আস্তে আগাইয়া দেন ক্রমোন্নতের পথে। এক 
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একটি লোকে একটি মহাবিদ্যারুপে অবস্থান করিয়া শান্তর্পিণী মহামায়াই 
এইভাবে জাবের ক্রমোন্নীতর পথে সকল বন্ধনমুত্তি ও বেদনামান্তর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। প্রথমে নারদ দর্শন করিলেন মহাকালীর রক্ষাণ্ড।_ 


দুলে যেন চকরনোম অতি দ্রুত গমনে॥ 
এখানে সবই সংহারমূর্তি, সবই ভীষণমৃর্ত। শান্তও এখানে সংহাররূপিণী 
ভীষণা।_ 
সদানন্দ খাঁষ নিরানন্দ-মন 
কহেন তখন শঙ্করে। 
“দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা, 
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে॥ 
এ ঘোর রহস্য পাঁর না সাহিতে, 
দেখাও আমারে জননী। 
যান সতীরূপে সংসারপালকা 
সর্বজীবদ-্খহারিণী॥ 


না হও নিরাশ, অরে ভান্তমান্‌ 
ভূতেশ কহেন নারদে। 
দুঃখোর কারণ নহে জীবলীলা, 
মোচন আছে যে আপদে॥ 
এক লোকে যে দ:ঃখ-অপূর্ণতা পরের লোকে রহিয়াছে তাহা হইতে প্রাণের 
উপায়, এবং এ উপায়ের বিধান করিতেছেন শান্তরযীপণা মহামায়া নিজেই বিশেষ 
একাট মহাবদ্যারূপে। 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরা, 
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা। 
শোক দ:ঃখ তাপ সকাল দমন, 
এমনি বিধানে যোজনা 
পর পর পর এ দশ জগতে 
জীবের উন্নাত কেবাঁল। 
অনন্ত অসাম কাল আছে আগে, 
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী॥ 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩০৭ 


নারদ তারার ব্রহ্মাণ্ডে তারামুর্ত দর্শন কীরলেন-_তান 'লোলরসনা বামা ঘোর 
হাস বদনে' বটেন, কিন্তু আবার_ 
জ্ঞানের অঙ্কুর ধার জীব-হৃদয় ভার ৪ 
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে॥ 
ইহার পরের ভুবনে ষোড়শী 
ৰ শ্বেতবরণা বামা পূর্ণ কলা কামিনী। 
প্রেম সঞ্চার হদে জাবগণে ডোরে বেধে 
এখানে রাঁজছে ষোড়শীরূপিণী॥ 
ভুবনেশবরীর ভুবনে £ 
সদা সাহাস্যযুতা এখানে িরাজতা-- 
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম [বিকাশে 
এইরুপে ভৈরবী হইলেন 'জ্ঞান-অভয়-দাী জশীবউদ্ধারকন্রাঁ" এবং 'ভান্ত- 
বিধায়িনী ভৈরবীরুপিণ?'। ইহার পরে_- 


দশমপ্ররীতে 'পরমাপ্রকৃতি সতাঁ সর্বশেষ ভুবনে, এবং সেখানে 'দয়াতে ডুবায়ে 
ভব জশব-দহঃখ হরিছে'। 

নিজের চক্ষে মহাকাশে দশপুরীতে দেবার দশলাঁলা দর্শন করিয়া নারদ 
সৃণ্টিতত্তের রহস্য হৃদয়ঞ্গম করিতে পারিলেন, বাঝতে পারিলেন মহাকালে 
মহাকাশে মহাসষ্টর বিবর্তন শিব-মুখে_চরম মঙ্গলের লক্ষ্যে, আর এ লক্ষণ" 
পথে অনপ্রাণিত এবং পারচালিত কারতেছেন শক্তির মা নিজে তাঁহার 
দরশমহাবিদ্যা-মূর্তিতে। 

হেমচন্ের এই 'দশমহাবিদ্যা' আলোচনা করিলে তাঁহার মূল আদর্শ সম্বন্ধ 
একটা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যায় দশমহাবিদ্যা 
সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তিনি মহাবিদ্যার যে স্বরূপের বর্ণনা 
করিয়াছেন তাহা অনেকখানি মনগড়া, এক ভবনের ভিতর দিয়া এক মহাবিদ্যা 


Gq 4 


৩০৮ ভারতের শাক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ক কাঁরয়া রুমোন্নতির পথে অন্য ভুবনে আগাইয়া দেন এবং পরভুবনের মহা'বদ্যা 
{ক করিয়া পরভূবনে আগাইয়া দেন_বাভন্ন ভূবন ও বিভিন্ন মহাবিদ্যার ভিতর 
দয় ক্রমপারণাতির সন্রট কি তাহা তিনি স্পষ্টভাবে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে 
পারেন নাই; শুধু উনাবংশ শতকে শীববর্তন-বাদে'র যে প্রভাব আমাদের চিন্তায় 
দেখা দিয়াছিল তাহারই প্রভাবে তান দশমহাবিদ্যাকে অবলম্বন কাঁরয়া ক্রম- 
দশ-লোক-ভ্রমণের ভিতর দিয়া মানুষের ক্রমোন্নীতর একটি আদর্শ কল্পনা 
কারয়াছেন মাত্র । 

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্য বলা যাইতে পারে, মূলেও দশমহাবিদ্যার দশাট রুপ খুব 
ডপচ্ট নহে। আমরা দেখিয়া আঁসয়াছি, মহাভারতে যেখানে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা 
রহিয়াছে সেখানে তাহার সাঁহত সতী-উপাখ্যানের কোনও আভাস নাই। প্রাচীন 
কয়েকখাঁনি পুরাণে দক্ষবজ্ঞ-উপাখ্যানের সাহত যেখানে সতী-উপাখ্যান দেখা 
দিয়াছে সেখানেও সতার দশমহাবিদ্যারূপ ধারণের কাহিনী নাই। এ কাহিনী 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে অর্বাচীন কয়েকখানি পদুরাণ-তন্নে। পুরাণ-তন্তে আমরা দশ- 
মহাবিদ্যার যে নাম পাই তাহার সর্বত্র একমত্য লক্ষিত হয় না। এীতহাঁসক 
দৃষ্টিতে আমরা বালয়া আ'সয়াছ, একান্নাট জনপদে বিভিন্ন কালে প্রাসাদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন যে একান্নাট বিশেষ বিশেষ দেবী তাহাদিগকে একই মহা- 
শক্তির্পিণী দেবীর অংশভূতা করিয়া লইবার জন্য যেমন সতীদেহকে একান্ন 
ভাগ করিয়া একান্ন পণঠের উপাখ্যান গাঁড়য়া উঠিয়াছে, ঠিক তেমনই বিভিন্ন 
কালে 'বাভন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল দেবা গাঁড়য়া উঠিয়া পরবর্তী 
প্ঢরাণ-তন্তের যুগে প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সবই যে একই দেবীর 
‘বাভিন্ন ভাব অবলম্বনে 'বাভন্ন মুর্ত, এই তত্তটি প্রাতিষ্ঠত কারবার জন্যই 
িতৃগৃহে গমনেচ্ছ বাধাপ্রাপ্ত ব্রুদ্ধা সতীর দশমর্ত ধারণের উপাখ্যানের 
ভিতর দিয়া দশমহাবদ্যার কাহিনী গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

কিন্তু ইতিহাস যাহাই হোক, বাঙলায় পণ্চদশ শতক হইতে যে তান্ত্রিক গৃহ্য 
সাধনার ধারা দেখিতে পাই তাহার ভিতরে এই দশমহাবিদ্যার খুব প্রসিদ্ধি ও 
প্রভাব লক্ষ্য কারতে পাঁর। নিম্নাধকারী সাধারণ লোকের নিকট দশমহাবিদ্যা 
একই দেবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভন্ন ফলদায়িনী মূর্তি বলয়া পারগৃহীতা। 
একরূপ অভীম্ট সিদ্ধির জন্য তাই একরুপ মহাবিদ্যার পূজাবাধি। তান্নিক 
সাধকগণ মহাবিদ্যারই সাধক ছিলেন। এই সাধকগণের হৃদয়েই মহাবিদ্যার 
তত্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে । এই তত্রূপের ভিতরে একাঁট ব্যাখ্যা 
দেখিতে পাই আঁধকার-ভেদের ব্যাখ্যা; আঁধকার-ভেদে দেবী দশর্‌পে 
ভন্তগণের ইন্টরূপে পাঁরণতা। অন্য ব্যাখ্যায় দোখ, একই সাধকের 'বাভন্ন 
সাধনস্তরে বা একই সাধনস্তরে বিভিন্ন ভাবের আস্বাদনে দেবী দশ রূপে 
পাঁরকজিপিতা। সাধক-সমাজে দশমহাবিদ্যার এই তত্তরূপই বর্তমানে সমধিক 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩০৯ 


গৃহীত। এইরূপ ব্যাখ্যার নমদুনা-রূপে এখানে আমরা মহাবিদ্যার পজাবাঁধ 


পরে তারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, _“এক'ই বহর গভগ্‌হ, তাই সে দেবী 

একজটা, সত্যসচ্বোধে পূর্ণ_তাই নিত্য,_তাই চারধারে তার মহাকালাগ্নির 

বিচ্ছুরণ! অনলের মাঝে সত্যসরোজে ন্ধরূপিণণী বধুবাজময়ী তামিরহরা 
স্বরশান্ত 


তাঁড়দ্দাম_কুণ্ডলে কুণ্ডলে রচিত হইল ব্রিবুংসমা সে বিশ্বরূপ- কুণ্ডালিনী 
শান্তরুপে খণ্ডে খণ্ডে আঁধম্ঠান।” ইহার পরে “আপনার {শর আপাঁন কাটিয়া 
. আপাঁন হইলে 'ছিন্নমস্তা-আপন রন্তপান'লোল*পা এক বীভৎস ভাঁষণ বেশ! 
আত্মহননে আত্মতবপ্ত_আত্মবিলাসে আত্মহনন... 1” আবার “অসৎ 

অন্ত পাঁরবেদন, তাই উদ্বখ হইল ক্ষনধা-তৃফা, সত্যের জন অমতের আম 
দারুণ দরবহ ক্ষুধা! ক্ষনুধা আছে কিন্তু অন্ন কই ?  গশবকে_যে তুমি 
খণ্ড কবন্ধ জীবরুপে গ্রাস কাঁরয়াছ করাঁলান- মহাবস্মাতর মহাপ্রাসে !.. 
বড কাস ফারিয়া ভু ধারা বিধবা” ইনিই ধুমাবতা। ধুমাবতার 
পরে “এক হস্তে গদ্গর, অন্য হস্তে বৌরাজহনা- বোরাজহরা 

আরিদলনে বাঁচইতে 'আরিদলনা মা ফরটিল অন্তরে” ইনি বগলা। তাহার পরে 
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AR ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


“সর্বরসের সমাবেশে অনির্বচনীয় রস--সুরাপানে ঢল ঢল আঁখ, মাতাঁপানার 
___ শতদল-দলে দলে তাঁর আপ্তকামে তৃপ্তি-সুধার মনুন্তাধারা! দহরে দহরে একই 
 কমল-কমলে কমলে একই কমলা-_হিরণ্য-হারিণী ক্বয়ংগ্রী।” ইনিই দশম 
.. শহাবিদ্যা কমলা। 


(খ) দেশ-মাতৃকা-_প্বদেশী-সঙ্গীতে শক্তিবাদ 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রধান কবিগণের রচনায় উপরে যে-সমস্ত 

. শান্ত-উপাদানের কথা উল্লেখ করিলাম ইহা তৎকালীন বাঙালী কাঁব- 
মানসের উপরে শান্ত-এতহ্যের কোনও গভীর পরিচয় বহন করে না। 
গভাগর প্রভাবের পরিচয় দেখিতে পাই আর-একটি বিষয়ে, তাহা হইল নবজাগ্রত 
জাতায়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম লইয়া 'দেশমাতা'র ধারণায়। এই 'দেশমাতা'র 
ধারণাটি কোনও কাবিবিশেষ বা কাঁবগোষ্ঠী বিশেষের মধ্যেই লক্ষণীয় নয়, ইহা 
লক্ষণীয় সমগ্র জাতায় মানসের মধ্যেই । সহস্র সহস্র বর্ষের এঁতিহ্যের স্‌রে এই 
'দেশমাতা'র পরিকল্পনাটি এমন একটি সহজাত বিশ্বাসরূপে আসিয়া আমাদের 
কাছে ধরা 'দিয়াছিল যে, এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
নিজেদের চিন্তা-ভাবনা পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতোঁছ, তখনও 
আমরা আমাদের দেশকে অকাতরে এবং গর্বভরে 'মা' বালয়া সম্বোধন 
কারতোছি। আমাদের ছেলেবেলাকার একি আঁত-প্রচালত শ্লেষ ছল, আমাদের 
জন্মভূমির মাটি শুধু মাটি নয়, সে আমাদের 'মা-টি'। জাতাঁয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ 
বাঞ্কিমচন্দ্র যে জাতায় সঙ্গণত রচনা করিয়া মাতাকে বন্দনা কাঁরতে আহবান 
জানাইলেন, আমরা জানি সেই মা এক দিকে যেমন 'সুজলা, সুফলা, মলয়জ- 
শাঁতলা, শস্যশ্যামলা' বঙ্গাভূমি, অন্য দিকে আবার তেমনি সেই বঙ্গভূমিই 
'দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গা'আমরা তাঁহারই ‘প্রতিমা গাঁড় মন্দিরে মন্দিরে'। 
কিন্তু সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা একটি ভূখস্ডই আবার মান্দিরের দশপ্রহরণ- 
ধারিণ' দুর্গার সপ্পো একেবারে এক হইয়া গেল কি করিয়া? আশ্চর্য এই, বিশেষ 
করিয়া খোঁচাইয়া না তুলিলে এ প্রশ্নটা সাধারণতঃ আমাদের মনেই ওঠে না; 
আমাদের নিকটে ইহা একটি সহজ সিষ্ধান্ত-_সহজাত বিশ্বাস। 
শুধু বাঙলা দেশ নয়, ভারতীয় মনেই এই দেশ-ই যে জননী এই চিত্ত- 
প্রবণতা কি করিয়া গড়িয়া উঠিল পূর্বে তাহা আমরা বিস্ভৃতরূপে আলোচনা 
করিয়াছি’ পৃথিবীই যে দেবশী এই ধারণা হইতেই দেশমাতার পারকম্পনা 


৯এই গ্রন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘পৃথিবী দেবণ' শীশর্ধক আলোচনা দুষ্টবা। € 


] স্‌ 
৩১২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কোটিকণ্ঠ' প্রভৃতি হইতে ও তৃতীয়াংশ ত্বং হি দুর্গ” প্রভৃতি হইতে ৷ প্রথমাংশে 
দেখিতে পাই স্বদেশপ্রণীতির মধ্যে সাধারণভাবে ভৌম-্প্রীতি। কিন্তু ভূমিই ত 
দেশ’নয়, দেশ দেশবাসীকে লইয়া। দেশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে জাঁতর 
ধারণা, জাতি গড়ে দেশের প্রত্যেকাঁট লোক। সমস্ত দেশবাসীকে লইয়া যে 
মানবসমাজের মধ্যে বিশেষ একটা “একক' (801) এর বোধ-_-তাহাই গাঁড়য়া 
তোলে জাতীয়তাবোধ। এই িনিসাট আমাদের মধ্যে গাঁড়য়া উঠিয়াছল 
উনবিংশ শতকে । ইহার পূর্বে আমাদের স্বদেশপ্রণীত, স্বাধানতাপ্রশীত ছিল; 
কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি নরনারীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রাষ্ট্র, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, 
সংস্কাত প্রভৃতির সুদ বন্ধনে বদ্ধ একটি ‘এককে'র বোধ ছল না। 
'সপ্তকোটিকণ্ঠ' প্রভাত স্দতবকাটর মধ্যে এই নবজাগ্রত জাতায়তাবোধটি প্রথম 
প্রকাশ পাইল। সাধারণ ভৌম-প্রীতির পটভূমিতে জাগয়া উঠিল এই সপ্তকোটি 
নরনারীর দেহমনের এঁক্যে গঠিত জাতীয়তাবোধ। কিন্তু এই ভৌম-প্রীত ও 
জাতীয়তা-প্রণীততে পরিকল্পিত দেশমাতাকে বাঁঞ্কমচন্দ্র ত্বং হি দুর্গা 
দশপ্রহরণধারিণী' কাঁরয়া তুলিলেন কেন? এইখানেই দেখতে পাই, উনাবংশ 
শতকে বাঙালীর জাতীয়-গানসে বিবর্তনে জাতীয়তাবোধের সহিত ধর্মবোধের 
যোগ। বাঁজ্কমচন্দ্র পাঁরকল্পিত স্বদেশপ্রোমক 'সন্তানগণ' তাই সন্ন্যাসধর্মে 
দীশ্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্র পরিকল্পনায় এই যে জিনিসটি লক্ষ্য কার, উনাবংশ 
এবং বিংশ শতকে আমাদের জাতায়তা-আন্দোলনের ইতিহাস লক্ষ্য করলেও 
এই সত্যই লক্ষ্য করব, জাতীয়তাবোধ সেখানে অধ্যাত্মবোধের সাহত য্য্ত 
হইয়া কোথাও কোথাও আবার অধ্যাত্মবোধের একটা বিশেষ প্রকাশরূপেই দেখা 
দিয়াছে। আমাদের ধর্মবোধের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবী দেবী বাঁলয়া 
গৃহীতা বালয়াই বাঁচ্কমচন্দ্র নিকট স্বদেশ ও দশপ্রহরণধারিণণ দুর্গার মধ্যে 
কোথাও কোন তফাত নাই। 

ভারতবর্ষ যে ভারতবাসার নিকটে শদধযমাত্র একটি দেশ নয়, এই দেশের যে 
একটি দেবীরুপ রহিয়াছে শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে স্থানে স্থানে তাহার স্পষ্ট 
উল্লেখ দোখতে পাই। একপ্থলে তি বাঁলয়াছেন--“ Mother India is not a 
piece of earth ; she is power, a Godhead, for all nations have 
such a Devi supporting their separate existence and keeping it 
in being."২ এই কারণেই ভারতবর্ষের জন্য যে সংগ্রাম তাহা মায়েরই সংগ্রাম, 
মায়ের ইচ্ছায় নিষন্তে হইয়াই ভারতবাসিগণের এই সংগ্রাম। তাই জননী দুর্গার 
নিকট শ্রীঅরবিন্দকে প্রার্থনা করিতে দোখ_ “Mother Durga! Giver of 


force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self 


২ SEES 


২ শন হইতে প্রকাশিত Sri Aurobindo And The Mother পুস্তিকা উদ্ধত। 


, 
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of might, Mother beautiful and fierce. In the battle of life, in 
India’s battle, we are warriors commissioned by thee ; Mother, 
give to our heart and mind a titan’s strength, a titan's energy, 
to our soul and intelligence a god's character and knowledge."° 
উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আমাদের জাতায়তাবোধের নানাভাবে উন্মেষ 
ঘাটতোঁছিল তখন এবং তাহার পরে যত জাতীয়-সঙ্গীত বা ক্বদেশ-সঙ্গীত রচিত 
হইয়াছে সেগুলিকে আমরা যদ একট; ভাল করিয়া লক্ষ্য কারি তবে দেখিতে 
পাইব, দেশ ও দেবীকে প্রায় সকলেই এক করিয়া দেখিয়াছেন। আমরা এ প্রসঙ্জো 
বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না কারিয়া একান্ত স্পন্ট কতকগুলি দষ্টান্ত গ্রহণ 
করিতোছি। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'রাণা-প্রতাপ' নাটকে গান দিলেন 
চল সমরে দিব জীবন ঢাল 
জয় মা ভারত, জয় মা কালী। 
জয় মা ভারতে'র সাঁহত অবিচ্ছেদাভাবে ‘জয় মা কালী' আসিয়া জ:টিলেন 
কেন? এখানে ভারতমাতাকে জয়য্নন্ত কারবার জন্য রাজপনতগণ চিতোরেম্বরণী 
কাল” মাতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে, এইর্‌প ব্যাখ্যা করলেই সবট;কু কথা 
বলা হয় না; কবির মনে এবং তাঁহার দেশবাসীর মনে এই ভারত এবং কালা মাতা 
কোথায় একেবারে এক হইয়া যত হইয়া রাহয়াছে! দ্বিজেন্্রলালের ভারতবর্ষ 


হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মানত 
জনান! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ! 


অবোধপর্ব 

ভারতজননণ, বিদ্যা-মকুট-ধারাণি--এই প্রসিদ্ধ গানটির ভিতরে দেখিতে পাই, 

বলা হইয়াছে, _'যুগ-যৃগান্ত-তমির-অন্তে হাস মা কমল-বরাঁপ'; শস্যশ্যামলা 

মা ভারতবর্ষের সহসা আবার 'কমল-বরণ'' হইয়া উঠিবার তাৎপর্য কি? তাহার 
o SricAurobindo And The Mother. 
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পরেই আবার দেখিতে পাই-- 
আবার তোমায় দেখব জননি সুখে দশাঁদক্‌-পালান! 
»... অপমান-ক্ষত জুড়াইব মাতঃ, খর্পর-করবালান! 
এই খর্পর-করবালনী' বিশেষণাঁটর প্রাতও দৃঁন্টিপাত করিতে হইবে। অবশ্য 
বিশদ্ধ দেশের দিক্‌ হইতেও এই বিশেষণের আলওকারিক ব্যাখ্যা চলে, সেকথা 
অস্বীকার না করিয়াও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, দেশ-সম্বন্ধে এই এখর্পর- 
করবালনী' বিশেষণ প্রয়োগের সংস্কৃতিগত বা এতিহ্যগত একটা বিশেষ 
তাৎপর্য রহিয়াছে। 
আমাদের জাতীয়-সঙ্গীতের মধ্যে শ্যামা মাকে নানাভাবে জাঁড়ত দেখিতে 
পাই। আশ্বনীকুমার দত্ত মহাশয় জাতীয়-সঙ্গীত রচনা কারলেন_ 
শমশান তো ভালবাসিস্‌ মাগো, 
তবে কেন ছেড়ে গেল? 
এত বড় বিকট শ্মশান 
এ জগতে কোথায় পোল? 
এখানেও দোখতে পাই জাতীয়-জাগরণকে ধর্ম-জাগরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিবারই মনোবৃত্তি_যে ধর্মজাগরণের অবলম্বন শক্তিরুপিণী মা। অশ্বিনী- 
. কুমার দত্ত মহাশয়ের অনুরাগী স্বদেশী-যুগের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক চারণ-কবি 
মকুন্দদাসের একটি গান এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, 
গানাঁট একট প্রাঁসদ্ধ স্বদেশী-গান। 
জাগো গো, জাগো জনান। 
তুই না জাগিলে শ্যামা 
কেহ জাগবে না মা, 
তুই না নাচালে কারো 
নাচিবে না ধমনী। 
ডেকে ডেকে হলেম সারা 
কেউ তো সাড়া দিল না মা, 
খুজে দেখলেম কত প্রাণ 
কারো প্রাণ কাঁদে না মা। 
তুই না কাঁদালে প্রাণ 
কাঁদিবে না কারো প্রাণ, 
না কাঁদলে সবার প্রাণ 
পোহাবে কি রজনী? 
দয়াময়ী নাম ধারস্‌ 
দয়া কি মা আছে তোর, নু 
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দয়া থাকলে মরে ক আজ 

ত্রিশ কোটি ছেলে তোর। 

মার তাতে ক্ষাত নাই, 

বাসনা মা দেখে যাই 

ভারতোর ভাগ্যাকাশে 

স্বাধীনতা-ীদনমণি। 
গানাটকে আমরা তৎকালশন দেশাত্মববোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী গণ-মনের একটি 
্রাতিচ্ছাব বালয়া গ্রহণ কাঁরতে চাই। বহনের এ্ীতহ্ প্রবাহের ভিতর দিয়া 
আগত একটি সরল বিশ্বাস এখানে একটা সামাজিক মানস-উত্তরাধিকার-রূপে 
দেখা দিয়াছে। দেশ এবং শ্যামা মা এই মানস-উত্তরাধকারের মধ্যে একটা আলো- 
আঁধার আভন্নতা লাভ কাঁরয়াছে। জাতীয় জীবনের প্রেরণার মধ্যে দেশপ্রেমের 
সাহত একটি ধর্ম প্রেরণা যা্ত হইয়াছে। 
এই-জাতীয় গানের ক্ষেত্রেও স্বাদোশকতার সাহত ব্যন্তি-বশেষের ধর্ম 

বিশ্বাসের একটা মিশ্রণের কথা তোলা যাইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের জাতীয়-সঙ্গীত হইতেই আমরা কতকগাল প্রাণধানযোগ্য তথ্য 


অনুকলে আবেদন জানায় নাই, বরণ্ড কখনও কখনও প্রাতক্‌লে ভাবের স্ট 
করিয়াছে। কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের 'চন্তাধরায় 
পাবার যে এই একটি দেবারুপ এবং জননীরংপে তাহা রবান্দুনাথের মনে 
গতীর বিশ্বাসরূপে দেখা 'দয়াছিল। এই বিশ্বাসের দইাট রুপ আছে। একা 
রূপ প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রীত’ (মানসা), ‘বসুন্ধরা! 
(সোনার তর), মাটির ডাক’ পেরবা) পত্রপনট'-কবিতাগ্রন্থের পাঁথবী-সদ্বন্ধ 
ববতাটি- এই'জাতীয় অনেক কবিতার মধ্যে রবান্দুনাথের এই কাবিতাগালর 
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এরা চাহে না তোমারে চাহে না ষে, 
আপন মায়েরে নাহ জানে॥ 


তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমার, 
স্বর্ণ শস্য তব, জাহবী-বারি, 
জ্ঞান ধর্ম কত প.ণ্য-কাহিনী; 
এরা কি দিবে তোরে, কিছু না, কিছু না, 
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে॥ 
' রবান্দুনাথের এই সময়কার একটি প্রসিদ্ধ গান 
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্‌, 
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক, 


বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে, 
রোমাণ্ট উঠিবে অনন্ত 'নাঁখলে, 
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘোরলে 
দশ দিক্‌ সুখে ভাসিবে॥ 
ইহার মধ্যে বাঙকমচন্দরের-_'সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-ননাদ-করালে' প্রীতির 
প্রাতধৰান একেবারে অস্পষ্ট নয়; অন্ততঃ ইহা যে সম-এঁতিহ্যের প্রভাব হইতে 
জাত তাহাতে সন্দেহ নাই। উপার-উত্ত গানটি সম্বন্ধে একটি ব্যান্তগত সাক্ষ্যের 
কথাও উপাস্থিত কারতেছি। আমাদের কৈশোরে ও যৌবনে আমরা শারদীয়া 
দুর্গাপুজার পরে বিজয়ার পরাদিন দেশে গ্রামবাসিগণ মালত হইয়া একটি 
শোভাযাত্রা বাহির করিতাম। শোভাষা্রাটির প্রকৃতি মুখ্যতঃ ছিল স্বাদেশিক, 
অথচ সেই স্বাদেশিকতাকে অব্যবহিত পঢর্ববর্তা* দর্গাপৃজার ভাবের সঙ্গেও 
যতখানি মিলাইয়া লওয়া যায় সোঁদকেও আমাদের স্বাভাবকই একটা ঝোঁক 
ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির মধ্যে আমরা উভয়াবধ ভাবেরই একটা সহজ 
মিলন দেখিতে পাইতাম, এই কারণে এই শোভাযাত্রার জন্য প্রাতবংসরই আমরা 
এই গানাঁটকে নির্বাচিত করিতাম। 
রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেকগীল গানও এই-জাতীয় চিত্ত-পটভূমির সাক্ষ্য 
বহন করে। আমরা নিম্নে কতকগুলি উল্লেখ কারতোঁছ 


॥১॥ মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। 


দেখা দিয়ে আয়রে মাকে॥ 


॥২॥ 


॥৩॥ 
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॥৬॥ 


nan 


॥৮॥ 
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বিরল কুটীরে বিষ, 
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন! 


আমরা পথে যাবো সারে সারে, 
তোমার নাম গেয়ে ফিরব দ্বারে দ্বারে। 
বলবো, জননীকে কে দিবি দান, 
কে দাব ধন তোরা, কে দিব প্রাণ॥ 
তোদের মা ডেকেছে, কবো বারে বারে॥ 
ও আমার দেশের মাটি, 
তোমার পরে ঠেকাই মাথা। 
তোমাতে বিশ্বময়ীর, 
(তোমাতে বিশবমায়ের) 
আঁচল পাতা॥ 
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়*ক, 
আশি তোমায় ছাড়বো না, মা॥ 
মা ক তুই পরের দ্বারে 
পাঠাব তোর ঘরের ছেলে? 


৩১৭ 


উপরে উল্লাখত গানের সবগলেতেই দেখিতে পাই একটা বাঙালা-জনোচিত 


সাধারণভাবে স্বদেশে মাত্বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলিয়াছেন, 


সেখানে 


‘জয় মা’ বলিয়া তরী ভাসাইবার ক্ষেত্রে আর-এক 
এ ক্ষেত্রে তিনিও কবির চিত্তে খানিকটা অবোধপর্ব প্রভাব 


এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 
জয় মা ব'লে ভাসা তরাঁ॥ 


‘জয় মা'র লক্ষ্য ‘মা’ কে? তিনি 'দেশ-মা' ত বটেনই; কিন্তু বাঙুলাদেশে 
বিপদনাশনীতে যে বিশ্বাস 


রকান্দুনাথ বাঙলাদেশের রূপ বর্ণনা কাঁরতে গিয়া যেখানে বলিয়াছেন, 


সেখানে ‘সোনার মান্দরে'র 'জননী'কে বিশুদ্ধ আলঙ্কারিক বর্ণনা রুপেই গ্রহণ 
করিতে পারতাম যাঁদ না পরেই দোখতে পাইতাম_ 
ডান হাতে তোর খড়গ জবলে, 
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ, 
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, 
ললাট-নেন্র আগুন-বরণ। 
ওগো মা 
তোমার কি মুরতি আজ দেখি রে। 
ইহাও আলগ্কারক বর্ণনা বটে; কিন্তু এই খড়ুগধারণী, শঙ্কাহরণী এবং 
আগ্নিবর্ণের ভ্রিনয়নী বাঙলা মায়ের পশ্চাৎ হইতে পৌরাণক দন্গাকে একেবারে 
মিয়া ফোল {ক করিয়াঃ অলঙ্করণের ভিতরে এীতহ্যপ্রভাব ওতপ্রোতভাবে 
মিলত হইয়া গিয়াছে; সেই সত্যটাই এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। 
এই দেশমাতার সহিত আরাধ্যা দেবীর ধারণা বাঙালী-মনে য়ে কতখানি 
মিশিয়া গগিয়াছিল তাহার অন্য একটি দস্টান্ত দিতোঁছ। ১৩৩২ সালের ৮ই 
আশ্বিন শ্রীশ্রীদুর্গাপ্‌জা উপলক্ষে ৪৩|৩ আমহার্্ট জ্টীট, কলিকাতা হইতে 
'মাতৃচরণাশ্রত সন্তান’ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (লাঁখতও ?) 
‘দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা-পূজা' নামে একখানি ছত্রিশ পৃষ্ঠার পাস্তকা 
দেখতে পাই। এই পদস্তকার প্রথমে দেশাত্মবোধ জানিসাঁট ক তাহা 
বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, পরে 'শ্রীপ্রীদেশমাতৃকা-পূজাপদ্ধাঁতঃ” বিস্তৃত- 
ভাবে লাপবদ্ধ হইয়াছে। এই পূজাবিধির মধ্যে. বিন্দুমাত্র আলঙ্কারিকতা নাই, 
ইহা বিশুদ্ধ দেবীপৃজা-বিধি। প্রারম্ভেই দোখ-_“ভূমিসত্য” ইত্যাঁদনা ভূম্যাদিষ 
সত্যপ্রাতষ্ঠাং কৃত্বাচমনাদিকসঙ্কল্পান্তং 'বধায়াবহেৎা। (সঙ্কল্পে তু শ্রীশ্রীদেশ- 
মাতৃক-প্রীতিকাম ইাঁত িশেষঃ) আবাহনঃ মন্তঃ॥ দেবোশ ভন্তি-সুলভে 
মহাশন্তি-সমন্বিতে। যাবত্বাং পুজয়িষ্যামি তাবত্ং বরদা ভব॥ ততো মহত্ব- 
চিন্তনম্‌॥ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদাপ গরায়সীত্যনেন|॥ অথ ধ্যানং। 


॥ 
উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩১৯ 


ইহার পরে [বিস্তারিতভাবে আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্থ, আচমনীয়, মধপক” 
সনানীয়, বন্দ, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, পানীয় 
তাম্বুল প্রভূত দান ও তাহার মন্ত্র দেখতে পাই। দেশমাতৃকা-পনজার পরে 
আবার প্রদেশ-পজার বাধ আছে। তৎপরে আবার গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন 
বর্ণনার খানিকটা অনুরূপ '্ীশ্রীদেশমাতৃকা-রূপদর্শনং নাম স্তুতিঃ' রহিয়াছে। 
উল্লিখিত পরুক্তিকাখানির আর কোনও মূল্য থাক বা না থাক, বাঙালী মানস- 
বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার অনেকখানি মূল্য রাহয়াছে বলিয়া মনে কাঁর। 
ভারতীয়গণের মধ্যে কেবলমাত্র বাঙালী কাবিমানসেইযে দেশ দেবা বা শান্তর" 
সাহত মিলিত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে; এই প্রবণতা বাঙালী কাঁবমানসেই 
বোঁশ কাঁরয়া দেখা দিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলেই এই প্রবণতার কম-বোশ 
সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতী একজন আধ্বীনক যুগের জনাপ্রয় তামিল কাঁব। 
কারতোঁছ। প্রথমাঁটিতে কাঁব ভারতবর্ষকে পরা শক্তি রূপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
তানি দেশমাতাও বটেন-_-আবার বেদমাতা শিবগৃহিণীও বটেন। 
Our mother is a spirit wild, 
A spirit mad and stark ; 
Her lover, he hugs the swearing flame 
And dances in the dark. 
Waves of melody heave and eddy 
In the fairy sea of song ; 
She leaps and laves in the spin of the waves 
And rides their crest along. 
In the woodland bright of the poets light 
Blow buds divinely sweet ; 
She clasps them to her and with beauty drunk, 
She reels on tripping feet. 
She’s covered the parts of a thousand arts 
And showers them over the earth, 
Behold, she sings, and the Veda rings 
Her trident conquers death. 
In the war of wars, she springs as the might 
In the bend of Partha’s bow ; 
She leaps to kill and slakes her will 
With the blood of the cloven foe. 


C 


৩২০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অন্য কবিতাটিতে দেখি, কবি জননী ভারতবর্ষকে জাগিয়া উঠিবার জন্য 
প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানে কাঁব জননী ভারতবর্ষকে পার্বতী উমার সাহত 
অভিন্ন করিয়া আঁঙ্কত কাঁরয়াছেন।_ 


Dost thou not know we are all athirst 
For the grace that wills in thy eye ? 
Golden one, daughter of the spirit of 
white Himachal, 
How long oh, how long are we to wait ? 
What more of penance are we still to do ? 
Thou sleepest yet, is it fair ? 
Life sweet, mother, awake. 
অন্যান্য প্রাদোশক ভাষাগদুলিতে যে স্বদেশ-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহার 
ভিতরেও দেশ সর্বত্রই জননী; তবে এই জননী অনেকখানিই জীবধাত্রী রূপে 
সাধারণভাবে জননা, পৌরাণিক দেবার পশ্চাৎপটটি এখানে লক্ষ্য করা যায় না। 
ওঁড়য়া ভাষায় কবি মধুসূদন দাসের ‘উৎকল বন্দনা’ নামে একটি কাবতা আছে-_ 
জয় মা জনমভূমি, 
উদার উৎকলভূমি, 
তোর স্নেহকোলে মাগো জন্ম আম্ভর। 
কোট সত ঘোন কোলে 
পালুথান্তি স্নেহ ভোলে, 
তুহ মা করুণাময়ী কার আদর। 
তো বক্ষর অমৃত রস, 
সুখী কারছি মা কোটি কোটি মানস। 


তুহ মা শোভাসদন, 
িন্ধ; ধুঅই চরণ, 

কেতে নদী গিরি বন শোভে তো দেহে। 
ধর্মর তু কামধেনু, 
প্ণাময় তোর রেণু, 

কেতে মহাতীর্থ ধার অছ মা স্নেহে। 
কোটি কোটি পুরুষ-নারশী 

তোর পদতলে বাস মযান্ত-ভিকারী 1৪ 


৪ মধুসূদন গ্রল্থাবলী, কটক, ১৯১৫। 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য ৩২১ 


'উৎকল-জননী প্রতিও তাঁহার কবিতা রাঁহয়াছে__ 
বিশাল বস্তার তব, মা উৎকলভূম, 
দেখ আসিল মঃ চার আড়ে ঘ্যাম ঘমি। 
কোটিএ সন্তান মাগো, ধরছন্তি কোলে, 
গোটিএ মনুষ্য কিন্তু ন দৌখল ডোলে।* 
1কল্তু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দি কাব বালম:কুন্দ গুপ্তের দেবী- 
বিষয়ক স্তুতিগীলতে দেবী ও জন্মভূমি ভারতবর্ষের একটা যোগ লক্ষ্য কারতে 
পাঁর। "শারদীয়া পূজা” কবিতার শেষ স্তবকে দেখিতে পাই__ 
জয়তি 1সংহরাহনী জয়াত জয় ভারত মাতা । 
জয় অসুরন দল দলানি জয়তি জয় ন্রিভূবন ত্ৰাতা॥* 
এখানে অবশ্য ‘ভারত মাতা’ কথাঁটিকে ভারতর্পণী-মাতা-ভাবে ব্যাখ্যা না 
কাঁরয়া ভারতের মাতা (ভোরতবাঁস-বন্দিতা মাতা) বলিয়াও ব্যাখ্যা করা চলে; 
কিন্তু বালমুকুন্দ গুপ্তের দেবী-বিষয়ক কাবিতাগ্ল বিচার করিলে দেখা যাইবে, 
বাঙলাদেশে এই সময়ে দেবী-ভন্তি ও দেশ-প্রীতি যেরূপ ওতপ্রোতভাবে 
মিশ্রিত ছিল, বালমূুকুন্দ গুপ্তের কবিমনেও এইরূপ একটি মিশ্রণ লক্ষ্য করিতে 
পারা যায়। আমরা বাঙলার আশ্বনীকুমার দত্তের গানে যেমন দেখিয়াছি 
যে ভারতবর্যকে তান বিরাট্‌ শ্মশান বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহাতেই শ্যামা মাকে 
জাগ্রত হইয়া নৃত্য করতে আহবান করিয়াছেন, বালময়কুন্দ গুপ্তও তেমান 
বাঁলয়াছেন,_ 
ভারত ঘোর মসান হৈ, তু আপ মসানী। 
ভারতরাসী প্রেত সে ডোলহি+ কল্যানী ॥* 
অথবা 
ভারত ভয়ো মসান বৈঠিকে তাহ জগাও।* 
কবর ‘জয় দুর্গে" নামক কবিতায় কাঁব বলিতেছেন, একটি দানদন্খী 
পদের জন্যই মাতার কখনও ঘুম হয় না, আর ত্রিশ কোট দীনহীন সন্তানের 
মা কি করিয়া ঘুমাইবেনঃ অতএব কবি মাতৃবোধনের জন্য স্তাত কারতেছেন, 
জাগো জগদম্বা_ জাগো! 
জাগ জাগ জগদম্ব মাত যহ নশীদ কহাঁকী। 
কস দীন্হাঁ* িসরায় বান সুতবৎসল মাঁকী। 
এক পৃতকী মাত নাঁ'দ ভর কবহঠ ন সোরত। 
তীসকোঁট তর দীনহীন সত তৱ মুখ জোরত॥৯ 
ও মধসদন-গ্রন্থাবলী। 
৬ গপ্ত-নিবন্ধাবলী, ১ম ভাগ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 
৭ ‘আৱহ=ণমায়, গুস্তনিবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড। ৬ ৯। 
২১ 


<) 


) 
৩২২ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কবি আবার বাঁলতেছেন, হে মা, জাগো, তোমার ত্রিশ কোট সন্তান আসিয়া 
ষাট কোটি কর যুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে 
উঠহ অম্ব! সঙ্কট হরো 
নিদ্রা দূর বহায় কৈ। 
কর সাঠ কোট জোরে* খরে 
দ্বারে তর সত আয় কৈ॥১ 
বাঙালী কবিগণের ন্যায় বালম[কুন্দ গুপ্তও মাতৃ-পৃজাকে তৎকালীন জাতীয় 
জীবনের পটভূমিতেই গ্রহণ করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। মায়ের আগমনী 
গাহিতে য়া কবি বলিয়াছেন_ক দিয়া তোমার পূজা করিব জনাঁন, রাত্রে 
ক্ষধা-দিনে হাহাকার; পেট ভাঁরবার যাহা কিছু ছিল ঘরে সব মুখ 
হইতে কাড়য়া লইয়া গিয়াছে দানবেরা; এখন আছে শদুধু চোখের জল আর 
দীর্ঘ*বাস! 
কা দৈ জননী পুজা করে" তুমৃহার। 
পেটহ্‌কৈ নিস দিন হৈ হাহাকার ॥ 
উদর ভরনাঁহত অন্ন রহ্যো ঘরমাহ* জো। 
দানব-দল মা আয় কাঢ়, মুখতৈ* লয়ো॥ 
ভে'ট ধরৈ* জো মায় কহা, হম পাস হৈ। 
কেৱল আঁখন জল অর, লম্বা সাঁস হৈ॥১১ 


(গ) বিহারীলাল ও রবাল্দ্রনাথের শান্ত-প্রভাব 


আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বংশ 
শতাব্দীতে দেবীকে অবলম্বন করিয়া, বিশেষতঃ উমাকে অবলম্বন কাঁয়া 
সাধারণভাবে কিছ; কিছু কবিতা-গান অনেকে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু এ-বিষয়ে 
একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কাব বিহারীলালের। বহারীলাল তাঁহার 
'নারীবন্দনা'় নারীকে শিব-আরাধিতা দেবা করিয়া তুিয়াছেন।__ 
হিমালয়ে আস কার যোগাসন, 
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা; 
ধেয়ান তোমার কমল চরণ, 
ভাবে গদগদ মানস খোলা । 
কিন্তু ইহাই বিহারীলালের কোনও বৈশিষ্ট্য নহে, কারণ নারণ-বন্দনায় এরূপ 
উক্তি আমরা এই সময়কার আরও কোন কোন কবির মধ্যে দেখিতে পাই। কাঁব 


৯০ গ্প্ত-নিবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড। ১৯ 'আগবনী, এ। 
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সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার নারী-বন্দনায় যেখানে তন্বের ?শব-শান্ত এবং 
সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-ততের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আরও গভাঁর বালয়া 
মনে হয়। এবিষয়ে তাঁহার 'মাঁহলা' কাব্যের মধ্যে দোখতে পাই__ 
সংসারে যে দিকে চাই, কার 'বলোকন, 
বিপরীত দুইভাব মেলা; 
*  বাহ্যে দোহে আর, মনে মধ্যর মিলন, ' 
কোমল-কঠিনে কিবা খেলা! 
একে শোষে, অন্যে পোষে, 
একে রোষে, অন্যে তোষে, 
একে মূঢ, অন্যে কৃতী; 
হর-গোৌরীর্প বিশ্বে প্ররুষ-প্রকীত! 
ধন্য সাংখ্য তত্ৃশাস্ত-সার নিরূপণ! 
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির, 
প্রাক রানির না লেটি 
অবশ পুরুষ 
প্রকৃতির ভোগ্য কায়, 
জাব ভোন্তা ভুঞ্জে তায়, 
কে ইহা করিবে অস্বীকার? 
পাঁত-পত্রী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার! 
'সারদা-মঙ্গল" এবং ‘সাধের আসনে’ বর্ণিত সারদার পারকল্পনায়। সারদাকে 
কাব শুধামান্র কাব্যের আধিষ্ঠান্রী দেবী রুপে বর্ণনা করেন নাই-তিনি ধারে 
ধারে বিশ্বের অধিষ্ঠান মূলশান্তিরাপণী হইয়াই দেখা 'দিয়াছেন। রোম্যাপ্টিক 
কাব বিহারণলালের মধ্যে প্রথম দেখিতে পাই একটা ভাব-বিহবলতা; এই-সমস্ত 
ভাব-বিহব্লতার পশ্চাতে জীবনের এবং জগতের সর্বত্র কবি দোখয়াছেন এক 
“মধুর মাধুরী বালা'র অপরূপ খেলা। কিন্তু এই রোম্যাণ্টকতার আবেশ 
ছাড়াইয়া কাঁব যখন আরও গভীরে চাঁলয়া গিয়া সমগ্র জীবন ও জগৎ জয়া 
একটি সত্যের প্রকাশ এবং লীলাকে অনুভব কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন 
তাঁহার একটি ‘এক-প্রত্যয়’ লাভ হইয়াছে যে সমগ্র স্াম্টর মূলে রহিয়াছে এক 
মহাশক্তি, সেই এক মহাশান্তি হইতেই সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহ উৎসারত। কাঁবরা 
তাঁহাদের সমগ্র জীবনের ধ্যান-মনন-অননভূতিতে সেই মূলশান্তরই কান্তি- 
রপটিকে সাক্ষাৎকার করেন। কির ধ্যানে যান কান্তির্পিণা হইয়া দেখা দেন, 
যোগার ধ্যানেও 'তানিই তাঁহার যোগেশ্বরার্ততে ধরা দেন। মূলে কাঁবর ও 
যোগার আ্রাধতা দেবী একই। 


) 
৩২৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বিহারীলালের মতে সারদা এক এবং অন্বয়-সে কবি-হৃদয়ের গভীর } 


অন্তা্নীহতা মুল মায়াশততি-সস্টত্বক স্পন্দন। কবির নিকটে বানি সারদা, 
ধার্মিক এবং দার্শীনকগণের নিকটে তান মহামায়া। সেই অনাদি মায়া- ' 
শান্তই কান্তিময়ী, প্রেমময়ী, জ্ঞানময়ী রুপে নিজেকে প্রকাশ’ কারয়াছেন। 
এই জন্যই 
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে। 
যোগারা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে॥ 
এই সারদাকে সম্বোধন কারয়াই কাব বলিয়াছেন 
কে তুমি প্রাণেতে পাঁশ, 
ন্রিদবের পূর্ণশশী; 
কান্তি-সঙ্কালত-কায়া অপরূপ ললনা? 


এ অসার দেহ-যন্তে 
আপনি বিদ্ং-বেগে বেজে উঠে বাজনা! 
তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতনা? 

কে তুমি প্রাণীর বেশে 

খেলা কর দেশে দেশে 
যুগলে যুগলে সুখ-সম্ভোগে বিহবল? 


কে তুমি মা জল-স্থল, 
মহান্‌ অনিলানল, 
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ? 
কে তুমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ? 
কোটি কোটি সূর্তারা 


[J 
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চাহি এ সোন্দর্য-পানে 
কি যেন উদয় প্রাণে! 
কে যেন কতই রূপে একা খেলা করে! 
নিশান্তের লাল লাল 
তরুণ কিরণজাল 
ফ;টাও তামর নাশি সে নীল গগনে । 
আহা সেই রন্তরবি 
তোমারি পদাঙ্ক-ছবি! 
জগতে করণ দেয় তোমার করণে। 


প্রত্যক্ষে বিরাজমান্‌, 
সর্বভূতে অধিষ্ঠান, 
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা; 
কবির যোগার ধ্যান, 
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ। 
মানব-মনের তুমি উদার সনষমা।৯ 
এই সারদা-র্পণী িশ্বশভ্তি ত শুধু যোড়শী-রঁপণী নন, শদধ? ত 
সোন্দর্য-মাধূর্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রকাশ নয়; যান ষোড়শী-তানিই 
আবার ভৈরবী । বসন্তের কুসমমিত কাননে শ্যামল তরুলতায় মলয়-চরণক্ষেপে 


যাঁহার বিহার, তাঁহারই বিহার ভীষণ শমশানভূমিতে। তাই 


৩২৬ ভারতের শক্তিসাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সমুখে কাঁরছে খেলা, » 
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস-নয়নে! 
একথা অবশ্য ঠিক যে শুধ তল্নের শান্তিতত্ব দ্বারা যাঁদ আমরা বিহারী- 


লালের সারদার ব্যাখ্যা করিতে যাই তবে কবির প্রাতি অবিচার কারব। 
বিহারীলাল কাব, সারদা তাঁহার কবি-অন[ুভূতির উপরেই প্রাতিষ্ঠিত। আমরা 
এক্ষেত্রে শুধ7 এই কথা বলিতে চাই, ভারতীয় শীন্তবাদ িহারলালের কাবি- ঢ় 


_ তিনি স্পষ্টতঃই 
যা দেবা সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যে নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ 
বলিয়া সারদাকে প্রণাম করিয়াছেন। 


স্ডা-মঞ্গল', 'দু্গা-মণ্গল’, 'অন্নদা-মঞ্গল', 'কালিকা-মঞ্গলে'র দেশের কাব 
বিহারীলালও যে তাঁহার নূতন কাব্যদৃষ্টি লইয়াও 'সারদা-মঙ্গল' রচনা করিলেন, ¢ 
এই 'জানিসটিই তাৎপর্যপূর্ণ বলয়া মনে হয়। মাকণ্ডেয় চণ্ডীতে যে িশ্ব- 


দেবীকে সর্বভূতে মায়া, চেতনা, বুদ্ধ, ক্ষান্তি, কান্তি, শান্তি, শান্ত প্রভাত রূপে 


সংস্থিতা বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে, সেই দেবীর শুধ কান্তিরাপণী 


মার্তকেই বিহারীলাল সারদা বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ কারয়াছেন। দেবীর তন্দ- 


শক্তিরূপে এক অখস্ডযোগে সৃষ্টিকে বিধৃত করিয়া আছেন। এই আদ্যাশন্তি- 
রুপেই যোগেম্বরী সারদা শিবের গৃহিণী, সারদা “যোগানন্দময়ী-তনু 


যোগান্দের ধ্যানধন'। তান যেমন কাবর ধ্যেয় মূর্ত তেমনই যোগার 


আরাধ্যা। তিনি ‘ভোলা মহেম্বর-প্রাণ_তান কখনও 'বরাভয় করে, কখনও 


গেরুয়া-পরা ভীষণ ত্রিশুল-ধারী" এবং 'আল,ুথাল:বেশে শ্মশানের প্রান্তদেশে' 3; 


নিষন্না ৷ 


[9 
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ধর্ম ওদর্শন-রুপে ভারতীয় শান্তবাদ কোন দিনই রবান্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করে নাই; বরণ্ড তাঁহার কোন কোন লেখায় স্পষ্টভাবেই শন্তিপূজার প্রচালত 
ধর্মীয় রুপাট সম্বন্ধে তাঁহার মনের অশ্রন্ধা এবং বিরুপতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
কিন্তু তৎসত্বেও আমরা দেখিয়া আসিয়াঁছ, ধর্মে ও সাহিত্যে শান্তিবাদের এতবড় 
একটা প্রভাব, ্রীতহাস্নে তাঁহার মনের উপরেও কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার 
কারয়াছে; আমরা তাঁহার রাত স্বদেশী-সঞ্গীতগ্মীলর উপরে এই প্রভাব পর্বে 
লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা ব্যতীতও দেখতে পাই, সংস্কৃত সাহিত্যে উমা-মহে*বরের 
যে মাধূ্মাণ্ডিত বাচি রুপায়ণ তাহা ভাব ও প্রকাশভাঞ্গ উভয় দিক্‌ হইতেই 
রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের উপরে গভীর প্রভাব 'বিস্তার করিয়াছিল। মখ্যতঃ কাব 


অপূর্ব একটি দ্বন্দের মধ্য দিয়া যে মাধর্য বাচি্রপে প্রকাশিত হইয়াঁছল তাহা 
রবীন্দ্রনাথের কাঁব-মনকে 'বাভন্ পর্যায়ে বিভিন্নভাবে নাড়া 'দিয়াছে। এই দ্বন্দ 
মাধর্যকে রবীন্দ্রনাথ বহন স্থানে চমৎকার রুপ দান কাঁরয়াছেন। দক্টান্ত-স্থলে 
আমরা 'উৎসগেণ্র অন্তর্গত হিমালয়-সম্বন্ধে দুইটি কবিতার উল্লেখ কাঁরতে 
পাঁর। একটি কাঁবতায় দেখি, বিরাট হিমালয় যেন অটল আসনে গভীর নির্জনে 
একটি পাঠকের ন্যায় থরে থরে পাষাণের প্রগলি খ্ালয়া খ্যালিয়া একখানি 
‘সনাতন পুঁথি’ পাঠে রত। সেই সনাতন পরাথখানিতে লেখা আছে” 
* আলোকের দ্াম্টউপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা 


অন্য কাঁবতাটিতে দৌখতে পাই, দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রাত শৈলে শৈলে-প্রাঁত 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে যেন অভেদাঙ্গ হর-গোরণীর ববাচিত্র মনার্ত' বিস্তার-লাভ করিয়াছে ।_ 

ওই হোঁর, ধ্যানাসনে 'িত্যকাল স্তব্ধ পশনপাতি, 

দুর্গম দুঃসহ মৌন-জটাপণ্ঞ তুষারসংঘাত 

প.জাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর 

মহান্‌ দরিদ্র, রিক্ত আভরণহান দিগম্বর। 

হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে একী লীলা করেছে বেষ্টন_ 

সফেন চণ্চল নত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে 

০ কোমল শ্যামলশোভা নিত্য নব পল্পবে কুসুমে 


এ 


» 
৩২৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ছায়া রোদ্রে মেঘের খেলায়। গগিরিশেরে রয়েছেন 'ঘাঁর 
পার্বতী মাধ্ুরাচ্ছাবি তব শৈলগৃহে, হিমাগার। 
রবীন্্-কাব্যের বহদস্থানে সাধারণ অর্থালক্কার-রূপেও দেখা দিয়াছে হর- 
পার্বতীর এই দ্বন্বময় মধুর চিত্র। যেমন 
তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে 
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে 
দেখেছিলে চণ্চলের চলমান ছবি, 
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী, 
অথবা 
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাঁশ' 
ধূর্জাটর মুখের পানে পার্কতীর হাঁসি 
উমা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মার্তিতে রবান্দ- 
নাথের কাছে দেখা 'দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের কবিতায় উমা সলজ্জিত 
প্রাণবধ') জটাজ_টধারা রক্ষমর্তি মৃত্যুই তাহার রদ্রবর। এই ভাবাট সবচেয়ে 
সংন্দরভাবে দেখা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গে'র অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ‘মরণ 
৷ বিভিন্ন যুগের আরও অনেক কাঁবতায় ইহার স্পচ্ট-অস্পষ্ট 
আভাস মেলে। এখানে রবীন্দ্রনাথ মখ্যভাবে কালদাসের 'কুমারসম্ভবে'র দ্বারা 
হইলেও আমরা দোঁখতে পাই অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনার 
সাহতও এখানে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার এঁকমত্য লাঁক্ষত হয়। আমরা “সদুত্তি- 
কর্ণামৃতে ধৃত একটি কবিতায়ঃ পূর্বে দেখিয়া আঁসয়াছ-__সর্পমালা- 
ভূষণ হরকে বররুপে দেখিয়া আর সকলেই ভাত, ত্রস্ত এবং 
বিক্ষণ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল_বিচালত হয় নাই শুধ গৌরী সে চিনতে 
পারিয়াছিল তাহার দয়িতকে, হর্ষে উদ্বেল হইয়াছিল তাহার বক্ষ। 
রবান্্নাথের আর-এক ধরনের কবিতায় উমা সৃষ্টির সৌন্দর্য -াধময়ী 
মা্ততে স্মেরম:খা-রুপে দেখা দিয়াছেন। পূরবার 'তপোভজ্গ' কবিতাটিতে এই 
ভাবাটর চমৎকার রুপায়ণ। কবিতাটির একস্থলে দেখিতে পাই 
জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পড়ত প্রার্থনা 
শ্নয়া জাগতে চাও আচাম্বিতে, ওগো অন্যমনা, 


নূতন উৎসাহে। 
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে 
বিলীন বিরহ-তলে, 
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দশপ্তদুঃখ-দাহে। 
২ ব্রণ, মহুয়া। * সাগরিকা, মহয়া। 


এই গ্রন্থের ১২০ পচ্ঠো দুষটব্য। বি 


টিনার তি 


‘ 
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ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের 'বাচত্র যে ছাব 
দেখ আমি যুগে যুগে, বীণাতন্তে বাজাই ভৈরবী, 
আম সেই কাঁব। : 
রূপে রসে পাঁরপূর্ণ-যৌবনা ধরণীর মায়াই এখানে উমা, তাহাকেই আত্ম- 
সমাহিত তপস্যার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্য ও নবত্বে নিত্য-নতন কাঁরয়া পাইতে চায় 
কাঁবাচিত্ত। 
ধরণীর শ্যামশোভায় সঁজ্জতা মেঘকুলে কমনীয়া উমার একটি ব্যাপক এবং 
গভীর মার্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের খাতু-সম্বন্ধীয় গান ও কাঁবতা- 
গুলির ভিতর দিয়া। উমা রবীন্দ্-সাহত্যের কোন্‌ কোন্‌ পর্যায়ে কক রুপে 
ও ভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে আমার প্রয়ী' গ্রন্থের 'কালদাস ও 
রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়* বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছ বালয়া এখানে 
আর সেই-সব আলোচনার পঢ়নরুল্লেখ কারিলাম না, একটঃ-আধট; ইঞ্গিতমান্র 
দিয়া রাখলাম। 


‘য়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০১-২৯। ৰ ES 


LS 


ib একাদশ অধ্যায় 
ওড়িয়া শাক্ত সাহিত্য 


শান্ত ধর্ম, শান্ত দর্শন ও শান্ত উপাখ্যানাদি বাঙলা সাহিত্যকে কতভাবে প্রভাবিত 
কাঁরয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আঁত 
স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কৌতুহল জাগে, বাঙলার প্রতিবেশী সাহিত্যে_ 
বিশেষ কাঁরয়া ওঁড়য়া, মৌথলন এবং অসমীয়া প্রভাত সাঁহত্যে- এই শান্ত 
প্রভাব কিভাবে প্রাতফলিত হইয়াছে। 

এখানে আমরা গাঁড়য়া সাহিত্যের কথা আলোচনা কাঁরতেছি। ওঁড়য়া 
সাহিত্যের আরম্ভ কিন্তু শান্ত প্রভাব লইয়া, যাঁদও পরবর্তী কালের ওঁডিয়া 
সাহিত্যে শান্ত প্রভাব আঁত ক্ষীণ, ংখ্যক হরগোঁরা-সম্বন্ধায় লৌকিক 
উপাখ্যান ও গাঁতিতেই নিবদ্ধ। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাঁব 
পঞ্চদশ শতকের শহ্দ্রম্ন সারলা দাস। ইহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পাঁর 
যে, হীন নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী-কাঁব, সারলা দেবার প্রসাদে তাঁহার মধ্যে কাঁবত্বের 
. স্ফুরণ। তাঁহার চণ্ডা-প;রাণ' গ্রন্থ প্রাচীন ওঁড়ুয়া সাহত্যের একখান প্রসিদ্ধ 


এবং 'শারলা দাস’ উভয় রূপেই পাওয়া যায়। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের কাঁবগণের 
ন্যায় এই কবিও স্বপ্নে দেবার নিকট হইতে কাব্য রচনার নির্দেশ পাইয়াছলেন 
এবং “নশিরে প্রসন্ন তাই যাহা যে কহই। অরুণ প্রকাশে মূহ* তাসবু লেখই*॥ 
সারলা দাস নিজেকে বার বার শদ্েমনি বাঁলয়াছেন, এবং বার বার বালয়াছেন, 
তিনি অপণ্ডিত নিরক্ষর বস্তুতঃ তাঁহার রচিত 'চণ্ডী-পুরাণ' পড়িলে মনে হয়, 
মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সহিত তাঁহার কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না; লোকমুখে 
তিনি দেবাকর্তক অসুর নিধনের যে-সব কাঁহনী শুনিয়াছেন তাহাকে 
পৌরাণিক এবং স্থানীয় লৌকিক নানা কাহিনীর সাহত যুন্ত করিয়া একটা 
রূপ দান করিষাছেন। 


ওড়িয়া শান্ত সাহিত্য - ৩৩১ 


গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখতে পাই, সপ্পভয়ে ভীত পরীক্ষিৎ রাজাই (পরীক্ষ 
রাজা) এই কাহিনীর বস্তা, ব্যাসসত শ:কদেব মনেই এই সর্বাপদ-নাশিনী 
কাঁহনীর বন্তা। এই কাহনীরমধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য কারতে পাঁর যে, যোগনিদ্রায় 
নিমগ্ন নারায়ণের শাল্ত-স্বরূপা দেবী হইলেন 'বাক্যদেবী' বা সরস্বতী । নারায়ণ 
যোগবলে ‘অনাদি মাহেশ্বরী বাক্যদেবীর কোলে’ শুইয়াছিলেন; অত্যন্ত সুন্দর 
সেই ধবলাঙ্গী বাক্যদেবীকে দেখিয়া মধুকৈটভ দুই দৈত্য শঙ্গার আকাশ্ক্ষায় 
দেবার প্রত ধাবিত হইল ৷ সরস্বতী দেবা বিষ্ণুর শরণ লইলে বিষ জাগ্রত হইয়া 
অস্মরদ্বয় নিধন করিলেন। মহিষাসুুর-নিধনের জন্যও দেবগণ 'বাক্যদেবী'রই 
শরণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রার্থনা কায়াছল-_প্রভুঙ্কর যোগনিদ্া ভাঙ্গ আগে 
মাতা'। তখন দেবী তাঁহার বাঁণা বাজাইয়া নারায়ণের নিদ্রা ভাঙাইলেনঃ 

অজপা লয় কারণ তানমান মেলা। 
সপতসরেরে বীণা শদাণল অবলা॥ 

শেষে অবশ্য দেখি, ক্রুদ্ধ দেবতাগণের মুখজাত অনল বিগ্রহণভূত হইয়াই দেবী- 
রুপ ধারণ কাঁরয়াঁছল-তানই চাঁণ্ডকা। কিন্তু এই চাঁণ্ডকাও যখন রণোন্মত্তা 
হইয়া অস;রের প্রাত ধাবিতা হইলেন তখনও ‘ধবল কামাক্ষী সে যে কর্পদিরবরণা'। 

উঁড়ষ্যার কোনও কোনও অঞ্চলে সরস্বতী দেবীরই মহা-দেবীত্বের কোনও 
স্থানীয় প্রবাদ-ীকংবদন্তী অবলম্বন কাঁরয়া এই 'বাক্যদেবী'র কাহিনী গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে মনে হয়। প্রাচীন সরস্বতী দেবীও স্থানে স্থানে সিংহবাহনা। বাগ্‌- 
দেবীর 'সংহরপ ধারণের কাহিনী বৈদিক সাহিত্যে প্রাসদ্থ। বোদক কাহনীর 
পরিণাততেই পরবর্ত কালের মহাদেব “সংহবাহনা’ রূপ ধারণ কাঁরয়াছেন 
বালয়া একটি মত পশ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে। প.রাণ-তন্তাদতে সরস্বতী ও 


রাহিয়াছে মাহযাসূর-শম্ভ-িশযন্ভ, চণ্ড-মন্ড, রন্তবীজ (এখানে রন্তবার্য) 
প্রভূত সব অস রই মাহষাসদুরের সাহত যডন্ত। মহিষাসরই রত্বুগারতে 
অবাস্থতা দেবীর রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল । এই মাহযাসুরের উৎপত্তির 
দশর্ঘ লোঁকিক কাঁহনীর বর্ণনা রাহিয়াছে। অসুররাজ কাঁপলাঁসংহের যুবত 
স্রশ অসররাজের শূঙ্গারভয়ে পলাইয়া সিংহল দ্বাঁপে গিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য- 
বিড়ম্বনায় সেখানে যমরাজের বাহন মাহষ তাহাকে একাকী দেখিতে পাইয়া 


কামোন্মত্ত হইয়া তাহার সাহত 'শঙ্গার ভূঁঞ্জল'। তখন মাহষবীর্যে অসন্ররাণী $ 


শনরখী'র গর্ভে একটি পাত্র উৎপন্ন হইল, তাহার মানুষের দেহ এবং অসদরের 
মণ্ড (গাঁহযের মুণ্ড গোট শরীর মন্য)। এখানে লক্ষ্য কারবার বিষয় এই, 
ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে যে মাহযাস;রের প্রাসদ্ধি তাহার মাহষের দেহ-মান:ষের 
মূশ্ড! কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বহযস্থলেপ্রচালিত মাহযাস_রের এর্ত হইল নর- 


রঙ 


৩৩২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেহে মহিষ-মুর্তি; মহাবলীপরমূ-এর এই-জাতীয় মাহযাসরের মূর্তি প্রসিদ্ধ 
কলার দেশে প্রচীলত গজানন, হয়, নাসংহ, বারাহ'ী প্রভাতর মূর্তি 
মহিষাসূর 


আরে আঙ্গে জাতকালে মাতা রুপ হেউ'। 
ধখবাকালে ভার্য্যা রুপে রতিরজ্গ দেউ*॥ 
অন্তকালে হেউ' পণ কালিকা মূরতি। 
দহন কর+ সকল গেলই দহতি॥ 

আদি 


আন্দে যে পরম যোগিনী আদি মহামায়ী ৷ 


* চিন্তামণি পরহুনলাজ পাথশমণ দ্বারা প্রকাশিত, কটক। 


ওড়িয়া শান্ত সাহিত্য ৩৩৩, 


যৃদ্ধ-প্রসঙ্গে দেবীর সহচারণী রুপে বহু দেবী, ডাকনী-যোগিন? প্রভৃতির, 
উল্লেখ পাই; এই তালিকায় সারলা দাস ডীঁড়ষ্যা-অণ্চলে তৎকালে প্রচলিত দেবী- 
উপদেবীগণের নাম আর প্রায় বাকী রাখেন নাই। দবর্গাদেবী নিজেই কেন 
কাঁলকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কাঁব অত্যন্ত স্থুল লৌকিক কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গাদেবী যখন কোন প্রকারেই মহিষাসুরকে বধ 
কাঁরতে পান্রতোছলেন না তখন তাঁহার এক সহচারিণী তাঁহাকে উপদেশ 
দিলেন : 


এ বেশ ছাড় তু বিবসন্‌ রূপ ধর। 
মাহমা বশ হেউ* ভব দেখ তোহর॥ 
দেবী তাই “ববসনা হইলে কেশ বাস মুকুল'। বিবসনা দেবীকে দেখতে 
পাইয়া অসুর বিমোহিত হইল-_দরর্বল মুহুর্তে দেবী তাহাকে হত্যা কারলেন। 
সারলা দাসের এই চণ্ডী-প:ঃরাণে'র প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত আর-একখান, 
কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা হইল “বলঙকা-রামায়ণ'। এই িলঙ্কা- 
রামায়ণে কাব সাঁতাকেই রাক্ষসনাশিনী ভয়ঙ্কর দেবীরূপে উপস্থাঁপত 
করিয়াছেন, লক্ষশরা রাবণ তাঁহাকর্তৃকই বিনিহত হইয়াছল। 
সাহিত্য হিসাবে কাব সারলা দাসের সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল তাঁহার রাঁচিত 
মহাভারত। এই মহাভারত রচনা-ব্যাপারেও কাব বলিয়াছেন যে, সারলা দেবীর 
আজ্ঞায় এবং প্রসাদেই এই গ্রন্থ রচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। 
শারলা চণ্ডী নাম অটই যেই দেবী। 
তাহার দাস মঃ যে সারলা দাস কাঁব॥ 
প্রসন্নে আজ্ঞা মোতে দেলে সে শাকম্ভরী। 
লভ তু যশ মহাভারত গ্রল্থ কার ॥ 
শুনিণ বুধজনে ন ধর আনমন। 
নুহে পণ্ডিত মুহে স্বভাবে মুর্খজন॥২ 
কিন্তু এই সারলা দাসের পরে সমগ্র মধ্যযুগের ওাঁড়য়া সাহিত্যে আর-কোনও 
উল্লেখযোগ্য শান্তকাব দেখিতে পাই না। তাহার এঁতিহাসিক কারণও রহিয়াছে। 
উড়িষ্যার 'জগন্নাথথদেবকে অবলম্বন কাঁরয়া বৈষবধর্ম আস্তে আস্তে এমন: 
জনপ্রিয় হইয়া সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছল যে শান্তধর্ম আর 
কোনও জনস্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতক হইতে আবার 
রাম-কৃষ্ণ-জগন্নাথকে লইয়া নানা শাখাবাহ7 বিস্তার করিয়া ছড়াইয়া পাঁড়ল। 
উড়িষ্যায় নাথধর্মের যে একটা প্রবল প্রভাব ছিল তাহাও দোঁখতে দেখিতে 


২ ওড়িয়া সাঁহত্য-পারিচয়, ১ম খণ্ড, কাঁলকাতা 'বশ্বাবিদ্যালয়। 


১২০ ভারতের শস্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বৈষ্ণবমতের মধ্যেই রুপান্তারত হইয়া গেল । সুতরাং ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ 
করিয়া পার্থিব সাহিত্য প্রধানভাবে গড়িয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত_অর্থাৎ 
অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ওড়িয়া সাহিত্যের রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্য সাহিত্য 
হইল মখ্াভাবে বৈফব-সাহিত্য। ষোড়শ শতকের কবি জগন্নাথ দাস ভাগবতের 
অনুবাদের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু তান ‘তুলাভিণা’ নামে হর-পার্বতী সংবাদের 
একখানি গ্রন্থ রচনা কারিয়াছিলেন। ) 
'তুলাভিণা' শব্দের অর্থ তুলা পে'জা; তলা যেমন 'পণজয়া [পিশজয়া 
ভিতরকার সমস্ত ময়লা ও জট ছাড়ানো হয়, এখানেও তেমনই সৃষ্টিবিষয়ক 
সকল তত্বকে তূলা-পে'জার ন্যায় পি*জিয়া এ সম্বন্ধে সকল জট ও সংশয় দূর 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে (তুলনীয় চর্যাপদ, তুলা ধ্যান ধ্যান আসরে আসন 
ইত্যাদ)। এখানে প্রশ্নকর্তা পার্বতী, উত্তরে সব তত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ঈশ্বর 
মহাদেব। ভঙ্গাট হইল তন্ত্র ও যোগ-্রন্থাদির প্রসিদ্ধ ভাঙ্গ, সে-সব স্থানেও 
পার্বতী জিজ্ঞাস, মহাদেব তত্বব্যাখ্যাকার। বৌদ্ধতন্রগলিতেও এই রশীত, 
ভগবতী প্রজ্ঞার জিজ্ঞাসা--ভগবান্‌ বজ্রসত্ব বা বজ্রধরের মীমাংসা। এখানে 
আরম্ভেই দেখি : 
পার্ব'তাঁ বসি একাঁদনে। কহন্তি বাঁস শিব-সন্মিধানে॥ 
হে প্রভু করদণা-সাগর। কেমন্তে হইলা সংসার॥ 
তাহার তত্ব মোহে কহ। যেণে খণ্ডিব ভব-মোহা॥০ 
উত্তরে মহাদেব বলিলেন : 


বিন্দ;, বিন্দু হইতে অর্ধমারা, তাহার ওরে গুঁকার, ওুঁকার-ব্রহ্ম হইতেই জগৎ। 
ইহাতে আদিশান্ত পার্কতীর মনের সংশয় ঘুচল না, ব্যাপারটি আরও 
পরিচ্কার করিয়া বঝাইয়া দিবার জন্য তান বিশ্বনাথের নিকট বিনীত প্রার্থনা 
জানাইলেন। বিশ্বনাথ বললেন : 
শন মোহর প্রয়তমা। তোতে কহিবা তূলাভিণা॥ 
আননক ন কহন্তি মুহি+। তু মোর পঞ্চপ্রাণ সহি॥ 
অণাকার যে জ্যোতিরুপ। সেটীরে নাহি” রেখরূপা। 


০ ওড়িয়া সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড কেলিকাতা 'বি*বাবিদ্যালয়)। 


১৪১ 
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ধু বর্ণর প্রায়ে দিশে। অন্ধকারটি সে প্রকাশে ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ড অন্ধকার হোই। জ্যোতিরূপরে সংহরই॥ 
সেখান হইতেই জন্মিল ওঁকার, ওঁকার হইতেই জগৎ। অর্থাৎ অশব্দবরহ্ধ 

হইতে গুঁকার-রুপ 'সস্ক্ষাস্পন্দনাত্মক শব্দরন্ষের উৎপাত্ত-তাহা হইতেই 
জগতের উৎপত্তি। পার্বতীর পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে শিব এই গুঁকার উৎপত্তির 
আরও বর্ণনা দিলেন। এই গুঁকার হইতে আবার 'রী' বাঁজ জাত হইল, 'রী' 
হইতে “লণ’, "লী" হইতে ‘হয়া’ জাত হইল। আবার ক্লী হইতে কৃষ্ণ, শলী হইতে 
রাম, হী হইতে হর জাত হইল। ইহারাই সত্ব, রজ ও তম_এই রণ স্রা- 
পদুরুষতত্ের আলোচনায় বলা হইয়াছে : 

স্রীরী পুরুষ এবে শুন কাঁহবা তোতে বঝাইন॥৷ 

ক্লীয়ট পুরুষ বোলাই। *লীয়বীজাট রাধা হোই॥ 

হযীয় বীজ যে সব জান। ষড় অক্ষর এবে শ্ন॥ 

কৃ অক্ষর গোট পদরষ। ফাটি যে স্রীরাঁজ্ক সদশ॥। 

রা অক্ষর স্ত্রীরী কহি। ম অক্ষর পদুরুষ বোলাই॥ 

দুটি যে হোইলা অশ্ডির। রে অক্ষর যে স্তীরী সার॥৷ 


কিন্তু এই তূলাভপা ব্যতীত সমগ্র মধ্যযুগে বাঙলাদেশে যখন বহদসংখ্যক 
মনসামঞ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালকা মঙ্গলাদি মঙ্গলকাব্য রাঁচত 
হইয়াছে তখন দেবীর কোনও রূপকে অবলম্বন কারিয়াই ওাঁড়য়া সাহিত্যে আর 
কোনও কাব্য-কাঁবতা গড়িয়া ওঠে নাই। তবে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় ৷ মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহত্য মুখ্যতঃ বৈফব-সাহিত্য হইলেও মধ্যযুগের 
বাঙলা শান্ত মঙ্গল-কাব্যগন্নালর সহিত এক বিষয়ে আমরা ওঁড়য়া সাহত্যের 
একটা বিশেষ মিল দেখতে পাই। বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগ্ীলতে, বিশেষ কাঁরয়া 
চণ্ডীমগ্গল, অন্নদামঙ্গল এবং কািকামঙ্গলে দৌখতে পাই নায়ক বা নায়কা 
যখনই কোন মহাবপদে পাঁতত হইয়াছে তখনই দেবীর একাটি 'চৌতিশা' দ্তব 
কাঁরিয়াছেন। ক-কারাঁদক্ধমে বাঙলা ব্যঞ্জন বর্ণ মালাকে চৌন্রিশটি বলিয়া ধরা 
হয়; ক-কারাদিরুমে শব্দমালার যোজনাতেই এই স্তুতি সাধিত হয় বাঁলয়া এই 
স্তুতিকে ‘চোঁতিশা’ বলা হয়। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথমাবধিই এই চৌঁতিশা' 
কাবাশৈলশির একটা অত্যন্ত জনাপ্রয়তা লক্ষ্য কার। বাঙলা সাহিত্যের চৌতিশা 
প্রায় সবই শক্তি দেবীকে অবলম্বন করিয়া (বৈষ্ণবও সামান্য {কিছু কিছ আছে); 
ওডিয়া সাহিত্যের মধ্যযুগের চৌতিশা দেবীকে অবলম্বন করিয়া নহে-_বিষ্ণুর 
{বাভিন্ন অবতার-বশেষ করিয়া রাম ও কৃষ্ণকে অবলম্বন কাঁরয়া, কৃষ্ণকে 
অবলম্বন কারয়াই সর্বাপেক্ষা বেশ'ী। কিনছু গাঁড় সাঁহত্যের এই চৌতিশার 


হু 


) 
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মধ্যে আদি চৌতিশা নামে প্রসিদ্ধ “বচ্ছাদাস' বা বংসদাস (?) রচিত 'কলসা 
চোঁতশা’; ইহা উদ্ভন্নযৌবনা উমার সাঁহত বুড়া বর শিবের বিবাহ লইয়া রচিত। 
এই 'বৃচ্ছাদাস’ কে বা কখন আবব্ভূত হইয়াছলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া 
কিছ; বলা যায় না; তবে 'কলসা'র উল্লেখ সারলা দাসের মহাভারতের একাঁট 
পদে পাওয়া যায় বলিয়া আর্তবল্লভ মহাল্তি এম. এ. মহাশয় বচ্ছাদাসের এই 
“কলসা চৌতিশা'কে চতুর্দশ শতকের রচনা বালয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 'কলসা' 
রাগে গীত বলিয়া এই চৌতিশা “কলসা চৌতিশা' নামে খ্যাত। প্রারম্ভেই 
দেখতে পাইঃ 

কহন্তি কামনা শুন হেমন্ত দুলনি। 

কাহ: বরে বরিলে তুম্ভর িতামাণ॥ 

কুল মূল গোন্রআঁদ নাহ জান তার। 

কনক বেদীরে বুড়া বাঁসাঁছ মধ্যর॥ 

খুং খং খাস সাহাসেন পেল; অচ্ছি ধই+। 

খর নিশ্বাস বঢঢ়ার মাথ লাগে ভু'ই॥ 

খণ্ডিআ যোগর সঙ্গে নাহি* যান তার। 

খান্ডআ বলদ বঢ়া বান্ধিছ পাখর॥ 

আত প্রগ্লভা কামিনীটি শিবের শুধু বৃদ্ধ রূপ নয়_এমন একটি জরাজীর্ণ 

জগদাপ্সত রুপের বর্ণনা কাঁরল যে, মহাদেবের এতখানি জুগী্সত রূপের 
বর্ণনা আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ভাঙামুখে ফোক্‌লা দাঁত, কোটরাগত 
ময়লাভরা চোখ, মুখ হইতে লালা পড়ে, মাথায় রুক্ষ জটা, কানে খাটো গায়ে 
ছাইমাখা, সর্পের আভরণ,_এই বরের সঙ্গে বিবাহ লেখা আছে গোরীর 
কপালে! এ যে একেবারেঃ 

ঝাল হোই বাঁঙ্ক হোই পড়ছি ঢুলাই। 

ঝিঅ কি নাতুনী প্রায়ে দাশবু গো তুহি॥ 

যে রকম ঝদলিয়া বিমাইয়া ঢলিয়া পাঁড়তেছে তাহাতে উমাকে ত ইহার পাশে 

দেখাইবে মেয়ে কি নাতনীর মত। রাব্রিকালে এরূপ দেখলে ত ভয়ে প্রাণই 
উড়িয়া যাইত! কোন ঠকের পাল্লায় পাঁড়য়াছেন হেমন্তরাজ (হিমালয়) সেই 
হেতু সর্বনাশ হইল “হেমন্ত দুলাণ'র। তপস্যা কাঁরয়া লাভ হইল এই 'দন- 
ভিখারী যোগী । আড়ালের ফাঁক হইতে বুড়া বর দেখিল মায়ে-বিয়ে; মুত 
হইয়া পাঁড়ল উমা; দাসীরা আসিয়া ধরয়া তুলিল। থরহর বচনে উমার মা 
বলিল, ‘মন স্থির কর মা, অচেতন হইও না, এই যোঁবনে কেন জীবন দিবে?" 
উত্তরে উমা স্পষ্ট বালিয়া দিলঃ 

হইনি কার কহ্াছ শুন মোর মায়ে। 

দন্তে তারণ ধারণ পলগই পায়ে! 
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দারদ্র হীন বহ্ঢ়াকু যেবে মোতে দেবএ। 
দুই নয়নরে মোর মরণ দেখব ু॥ 
গোলমাল শহনিয়া 'গাররাজ নিজে আসিয়া বালিলেন, খর্মপনণ্যকালে বক্ল্পা 

করুছ রোদন। রিয়া ?গাঁররাণন বললেন, নিলাজ বুড়াকে কাঁরয়াছ আমার 
স্নন্দরী কন্যার বর! মায়ে-ঝিয়ে দুই জনে একসঙ্গে বিষ খাইয়া মাঁরব। কথা 
শুনিয়া গিরিরাজ গেলেন চটিয়া, না জানিয়া-শুনিয়া যত গোলমাল। শিবের 
মহিমা কেহ জান? 

{বিচার ন কর মাএ বিএ দুহে* তুম্ভে। 

{বকল মনরু ছাড় কহ অছ  আম্ভে॥ 

ব্ৰহ্মা বিষ্ণু দেবতাএ ছন্তি আঙ্কু বোঁঢ়। 

বড় ভাগ্যবন্ত গৌরী পদণ্যে আছ বাঁঢ়॥ 

ভাল পটে লেখন যা করিছি বিধাতা। 

ভল ভাগ্যবন্ত গৌরী আম্ভর দ্াহতা॥ ঃ 

তখন লাগিয়া গেল বিবাহের যত হলাহাল শঙ্খধ্ধীন। একটি একটি করিয়া 

মহানন্দে পালিত হইল যত আচার-অনষ্ঠান। সাঁজ্জত করা হইল গৌরীকে 
বিবিধ রত্বে, বস্রে, অনুলেপনে, তাহার পর বরকু সে দশজন তোল 
বসাইলে। কিন্তু হড়োভিড়ে বড়রা বর একেবারে “খাস; খাস, গলা মগ 
কাঁশিতে কাশিতে মুছ্াই গেল। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইয়া গেল, 
দেবতারা যে-যাহার বাড়ি চলিয়া গেলেন। সন্তুষ্ট হইয়া নারীগণ জন্মাখেলা 
আরম্ভ কাঁরলেন, তাহার পরে মধনশয্যা। তখন কিন্তু শোভা পাউছান্ত দ:হো' 
রাত কামদেব। 

হেইলে সন্তোষ যে সকল লোক দোঁখ। 

হাস্য করুছান্ত সহী সঙ্গাতুণী দেখি॥ 

সকলে চাট সার কাদখোলি গলে। 

ছ সাত অষ্টমঞঙ্গলা উচ্ছব শারলে॥ 

ক্ষিতপাঁত ঠাকুর সে কাঁপলা সে স্থাত। 


হর-গোরণীকে লইয়া এই-জাতীয় পিছ? কিছু কাবিতা ওঁড়য়া লোক- 
সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। ডক্টর কুঞ্জাবহারী দাস-সম্পাঁদত গুঁড়ষ্যার 
পল্লাগশীতি সঞ্চয়ন’ প্রথম ভাগে গ্রাম্য কৃষকরপে হর-পার্বতীর একটি চিত্র 
দেখিতে পাই। শিব মাঠে চাষ করিতে গিয়াছেন, পার্বতীর কথা ছিল আঁত 
সকাল সকাল শিবের জন্য মাঠে খাবার লইয়া যাওয়া । মাঠে খাবার লইয়া যাইতে 


৪ প্ৰীআ্ত বল্লভ মহাল্তি-সম্পাদিত, গন্য-পদ্যাদর্শ, প্রাচী গ্রন্থমালা। 
২২ 
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পার্বতীর একট; দেরী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শিবঠাকুরের একটু মেজাজ 

চড়িয়া গিয়াছে, ইহা লইয়াই ঝগড়াঝাঁটঃ 

রাত থাউ* থাউ* উঠিলে পার্বতী। 

যমুনা নদীরে স্রাহান করন্তি॥ 

সিয়াল পত্তর পণগোটি দনা। 

আম্বানম্ব কার বাড়লে ঘোটনা॥ 

পাট পিন্ধি পাট উপুরণ ঢেলে । 

চন্দ্রাবলী পাট চিমুলা বোটিলে॥ 

ঘোটনা ধাঁর পার্বতী বউল মোলে ঠিয়া। 

তা দৌখ ঈশ্বর হল কলে ঠিয়া॥ 

“কল ঘোটনা উছুর ৷” 

“জান না কি প্রভু পিলাড্ক জঞ্জাল?” 

পদে হেউ অধে লাগিলা মহা গোল। 

ঈশ্বর ধইলে পার্বতীড্ক বাল॥ 

ছড়ি জিব নখে কি চউ'রী। 

] দুস্যার চিনা মাল যে॥ 

পার্বতী কাজে কিছ? অবহেলা করেন নাই, রাত্র থাকতে থাকতেই উঠিয়া 

গিয়া যমনুনা নদীতে স্নান কাঁরয়া আঁসয়াছেন। সিয়াল-পাতা দয়া পাঁচাট ‘দনা’ 
(ঠোঙা) তৈয়ার করিয়া নিলেন-তাহাতে সাজাইয়া লইলেন আম, নিমের সব 
খাবার। একখানা শাড়ী পারলেন, একখানা উত্তরীয়রূপে জড়াইয়া লইলেন-_ 
আর-একখানা দয়া মাথার “বড়া’ করিয়া লইলেন। খাবার লইয়া গিয়া পার্বতী 

“ একট বকুলগাছের নাচে দাঁড়াইলেন, পার্বতীকে দেখিয়া ?শবঠাকুরও তাঁহার 
হাল থামাইলেন। পার্বতী সাধ্যমত তাড়াতাঁড় কাঁরলেও সব জোগাড়যন্তর করিয়া 
বাহির হইতে একট; দের! হইয়া গিয়াছে, শিব চাঁটয়া শিয়া বাঁললেন,_পক গো 
খাবার আনিতে এত দেরী কেন?’ সব মাতারাই এরুপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে 
আঁছলা দিয়া থাকেন মা পার্কতীও উপাস্থত-মতে তাহাই করিলেন, তান 
বািলেন,_-জান না কি প্রভু বাচ্ছাদের জঞ্জাল? কিন্তু ক্ষুধায় ক্রোধান্বিত শিব 
কি আর এ কথাতেই মানেন? এক-আধ কথাতেই মহা গোল লাগিয়া গেল,_ 
শিব খপ করিয়া ধরলেন পার্বতাঁর চুল। খোঁপার ফিতা ছিশড়বার উপরুম__ 
দসার দে-ফেরতা) চিনা মালা'ও ছিশড়বার উপক্রম! কৃষক-কৃষাণীর একাট 
নিখুত বাস্তব ছবি! 
একটি হর-গোৌরা উপাখ্যান দেখিতে পাই ওাঁড়ষ্যাবাসীদের আর-একটি সাধারণ 
সমস্যা লইয়া। সমদ্রের কূলেই অনেক পল্লী, সমুদ্রের তীরের বালি বাতাসে 


= 
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ডউাঁড়য়া আসে-কিছুদিনের মধ্যে বাড়ির ঘরগদুলি ‘বাল:তে ‘পোতা’ হইয়া 
যাইবার উপক্রম হয়। গৃহকর্তা যদ এ বিষয়ে সর্বদাই অবহিত হইয়া বাল 
সরাইয়া গৃহ রক্ষা করেন তবেই উপায়_নতুবা বিষম বিপদ ৷ শিব ত ভোলান্মথ 
পর” বাড়িররের কোনও ঘোর বে 
ঘরের ত 'পোতা' হইবার অবস্থা। 
দিনকু দন বাল অগোচর। 
দিনকু দিন বড়ই অপার॥ 
পাচেরী ডে'ই পাট অগনারে। 
পাদ পাদ কার ফুরে গম্ভীরারে॥ 
খরাবেলে বাল পিটই ঝাণি। 
চালুথলে গোড় পড়ই ভাঁজ॥ 
দুপুর বেলায় ত বালুর ঝড় বয়, পা পাতিয়া চলে কাহার সাধ্য! বাঁড়র 
লোকজনও সব পার্বতীর নিকট আঁভযোগ জানাইতে লাগিল, নিজেরও 
দুর্ভোগের নাই শেষ। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া মা খোঁপয়া গেলেন, মুখ নীচু 
আমার ঘরে খাবার হইবে না! 
এতেক বিচার দেবী পার্বতী । 
রাীষ বসিথান্তি বদন পোতি॥ 
দাসীঙ্কি বোইলে হর-ঘরণী। 
আজ মো পুরে নোহব ঘটনি॥ 
ইতিমধ্যে শিব বাঁড় আসিয়া উপাঁস্থত_কাষায় কৌপীন, 'বভূতি ভূষণ, 
হাতে অমৃতের হাঁড়, বৃষভে চড়িয়া দেব ন্রিলোচন ধারে সস্থে আঁসয়া 
উপস্থিত হইলেন। গোঁরীঁ আগাইয়া গিয়া কোন অভ্যর্থনা ত কারলেনই না, 
বরণ অন্যদিকে কোপ করিয়া ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন। 
কোপে গউরা বাঁসছন্তি হটি। 
লোকনাথঙকু ন অইলে পাছোটি॥ 
নিলোচন ব্যাঝলেন, কিছ একটা ঘটিয়াছে এবং গৌরী বিষম ক্রোধ 
করিয়াছেন। এরুপ ক্ষেত্রে স্বামীদের করণীয় কি {শিবের তাহা জানা আছে, 
তানি নানাপ্রকার চাটুবাক্যে গোঁরীর ক্রোধবহিতে শীতল জল ঢালিবার চেষ্টা 
কাঁরতে লাগিলেন। শিব বললেনঃ 
{কি লো গউার তোর বিরস মন। 
{ক অবা ন দোল ধন বসন॥ 
জগন্রতারিণী সৃষ্টি করতা। 
মৈষমরাদিনী গির-দুহিতা॥ 


তোর বুদ্ধি কি ত উপায় নাহি॥ 
এইরূপে ন্রিলোচন যখন বহুত চাটুবাক্য বাঁললেন তখন গোরা প্রসন্না 
অভিযোগ জানাইতে লাগিলেন শিবের কাছে;_মনের কথা সবই তোমার গোচর, 
তবু কেন এত ছাদ? দূরের লোকে কত বেদনা জানায়_তাহাদের নিস্তার কর, 
কন্তু ঘরের দিকে ত তুমি একটুও মন দাও না, -শডধু রঙ্গ-রস কাঁরয়া দিন 
কাটাইতেছ। ঘরের কথায় কিছুই লাগ না, বালি পাঁড়য়া পুরী এখন ‘পোতা’ 
হইবার উপক্রম তাহার খোঁজ রাখ কি? পার্বতী আঁভমানে বাঁললেনঃ 
সব: চড়েইর দেখ বরত। 
বসা খোজুথান্তি অনবরত 
বসা ন থাউ সে কেউ’ বেবস্থা। 
তুম; সিনা কাছ ন লগে চিন্তা॥ 
বনের যত পাখী--তাহাদেরও দিনচর্যা দেখ, অনবরত তাহারা বাসা খোঁজে। 
বাসা থাকিবে না এ কেমন ব্যবস্থা? এসব ব্যাপারে তোমার নাই কোনই চিন্তা। 
পার্বতী এইখানেই থামিলেন না, আরও ঘা 'দিয়া কথা বালিতে লাগলেন, 
ধিক্কার দিতে লাগলেন নিজের নারীভাগ্যকে; বললেন, এমন বর কেন জটিল 
আমার কপালে--চিরদিন একািনীই সামলাইতে হইল সব! বাকল-বসন পারিয়া 
ফলমূলাহারে অরণ্যে বসিয়া রাত্রাদন বরের জন্য তপস্যা কারয়াছলাম, তাহার 
ফলই এই ফলিয়াছে! 
এতটা আবার শিবের সহ্য হইল না, বলিলেন- আমার ঘরে পড়িয়া তোমার 
এত চিন্তা ও ক্ষোভ! তবেঃ 
কটাল হেলা গো শ্যাম নৃপাতি। 
তাহারি কিম্পা নোহিল; যুবতী ॥ 
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সর্বাঙ্গে হুজন্তু রত্বভূষণ। 
মোঠারে দেবী পাইল? কষণ।॥ 
কহিবু যেবে হাতপত্র দেবা। c 
অন্য বর বাছ হনঅ লো বিভা 
কোটাল হইয়াছে শ্যাম-ন্‌পাঁত, কেন তাহার যুবতী হইলে না? সর্বাঙ্গে 
রকরভূষণ থাকত, আমার কাছে শুধু কষ্ট পাইলে যাঁদ বল ত হাতপত্র (ববাহ- 
{বচ্ছেদের পত্র) দিব, তখন অন্য বর বাছিয়া বিবাহ কারও 
শুনিয়া দেবা লাঁজ্জতা হইলেন। মহাদেবও নরম হইয়া বাললেন, বালি বাল 
কাঁরয়া চিন্তা কাঁরতেছ, বালির ব্যবস্থা আম কালই কাঁরব। সকল সেবককে শিব 
ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, দেখ, দেবী পার্বতী বড় কোপ করিয়াছেন, বালির 
ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে । আমরা_- 
টোকাই কুন্দাই শিউলি বেতা। 
বাল বোহবাকু যেহ ন শকতা॥ 
সিংহ দুয়ার; পোখরী সারি কি। 
বালি বোহি বিবা দিন চাঁর কি॥ 
“টোকাই কুন্দাই শিউাল বেতা”_ যাহাতে যাহাতে কারিয়া বালি বহন করা যায় 
সব লইয়া আসিয়া সংহদুয়ার হইতে প্রকুরের পথ পর্যন্ত দিন চারির মধ্যে 
সব বালি সরাইতে যাইব। শিবের আজ্ঞা পাইয়া রজনী প্রভাতে স্নান সারিয়া 
এবং যাহার যাহা কিছ; দিত্যকর্ম সব সারিয়া সেবকরা সবাই সবাইকে ডাকাাঁক 
করিয়া জড় হইল। কড়া লাগল না কাঁড় লাগল না-দেখতে দেখিতে সব 
বাল পাঁরচ্কার হইয়া গেল। তাহার পরে দেবীর ভোগ লাগলঃ 
ভোগ পাআন্তি ঈশ্বর-পার্বতী। 
ভোগ সার কার কলে ভোজন॥ 
ভোজন সার কলে আণ্চমন। 
তহ: চাইলে 'বাঁড়য়াপান॥ 
'বাড়য়াপানকু খট সংপাতী। 
হরষ হোইলে দেবী পার্বতী! 
হর-পার্বতীঙ্ক পদে শরণ। 
দোষ ক্ষমা কর সৃষ্টি কারণ! 
গাইলা লোকজ্কু বৈকুণ্ঠ বাস। 
শুনিলা লোক পাপ যিব নাশ॥ 
হর-পার্বতীর এই লীলা-শ্রবণে আমাদেরও পাপনাশ না হোক মনের আনন্দ 
বার্ধত হোক। 
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is দ্বাদশ অধ্যায় 
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বাঙলার অন্যতর প্রাতবেশী সাহিত্য মৈথিলীতে শব্তিবাদকে অবলম্বন করিয়া 
অনেক রকম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েক শত বর্ষ পূর্বেও গৌড়বঙ্গ, 
মিথিলা ও কামরূপ ধর্মসংস্কৃতিতে একটি এঁক্যবদ্ধ জনপদ ছিল এবং 
এই অণ্চলাট তল্ল-সাধনা ও শল্তি-সাধনার একটি 'বাশষ্ট কেন্দ্র ছিল। বাঙলা- 
সাহিত্যের পরে শান্ত-ধর্ম ও শান্ত-সাহিত্যের প্রাধান্য মোথলীতেই বেশী দোখতে 
পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বৎসর পর্ব হইতেই আমরা মালায় শান্ত-প্রভাবের 
প্রমাণ পাই। পদ্রাণতত্ীবদ্‌ ডন্টর-রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মতে প.রাণোল্ত 
নরকাসদূরের উৎপত্তি মাথলায়। কালিকা-পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, 
নরকাসরকে বিষ, কামরূপে (করাত দেশে) প্রাতম্ঠিত কারলেন এবং কামাখ্যা 
দেবীর সেবক হইয়া থাকতে বাললেন। খ্্ম্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক-_এই 
কালে কামরূপ এবং মিথিলা উভয় দেশেই শান্ত-ধর্মের প্রচার হইয়াছিল মনে 
হয়। বিহারের সর্বশ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে নানা রকমের শান্ত-ধর্মের 
প্রচলন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত কঁলিকাতাস্থিত কালীঘাটের 
কালী (কালী কলকত্তেওয়াল) এবং কামরুপের কামাখ্যা ইহাদের দর্শনাকাক্ফায় 
যান্রগণের ভিড়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 'বহারবাসিগণের। 

শিব, শক্তি ও বিষ্ণ_এই তিন দেবতাই হইলেন 'মাঁথলার জনপ্রিয় দেবতা। 
উচ্চবর্ণের মৈথিলী হিন্দুগণ সাধারণতঃ কপালে যে রেখাগকন 'দয়া থাকেন 
তাহাও এই শিব, বিষ্ণু ও শান্তিরই প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কপালে ডাইনে- 
বায়ে পাশাপাশি যে তিনটি ভস্মরেখা উহা শিবের দ্যোতক, লম্বালম্বি তিনটি 
শ্বেত চন্দনের রেখা বিষ্ণুর দ্যোতক এবং রক্ত-চন্দন বা সন্দুরের বিন্দুটি হইল 
শান্তির দ্যোতক।* মিথিলার বহু পারবারেই 'গোসাউীনিক ঘর" দেখিতে পাওয়া 

> “The simultaneous threefold marks on the forehead of the 
Brahmanas represent this characteristic of the Maithilis: the three 
horizontal lines of the Sacred ashes Tepresent their devotion to 
Shiva, the vertical white sandal Paste represents their faith in 
Vishnu, and the dot of red sandal paste or of vermillion 


represents their veneration for Shakti,” Dr. Jayakanta Mishra, 
History of Maithili Literature, Part IL, P:.19. 
২ গোসাউনী 


| গোম্বামিনী = দেবা; শিব হইলেন গোচ্বামশ = গোসাঁই। 
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যায়। এখানকার প্রাতাষ্ঠতা দেবা হয় ভদ্রকালী, না হয় তারা বা দুর্গা, অথবা 
দেবীর অন্য কোনও মুর্ত। বহু গৃহী উপাসক শল্তিমল্রে পারিবারিক গরর 
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মালায় কতকগীল প্রসিদ্ধ শাক্ততীর্ঘও 
রহিয়াছে, তাহার মধ্যে উচ্চৈঠ, চণ্ডিকাস্থান, উগ্রতারাস্থান, চাম*গ্ডাস্থান এবং 
জনকপর আঁত প্রসিদ্ধ বর্ণপারিচয়ের পরে মৈথিলী শিশুদের প্রথম যে শ্লোকাট 
মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইল_ 

সা তে ভবতু সপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী। 

উগ্লেণ তপসা লব্ধো যয়া পশুপতিঃ পাতঃ॥ 

বাঙলাদেশে যে শারদীয়া মূন্ময়ী দেবীপুজার প্রচলন আছে তাহার ঠিক 

সমপাঁরমাণে না হইলেও 'মাথলাতেও এই সময় মনন্ময়ী দুর্গাপনজার প্রচলন 
আছে। এই সকল ব্ৰাহ্মণ দ্বিজগণ গৃহ ও পাঁরবারের কল্যাণ-কামনায় চণ্ডীপাঠ 
করেন। দশহরা মাঁথলার একটি বড় ধর্মোৎসব। মাঘ মাসে 'াথলায় 'পাতাঁড়' 
উৎসব হয়, এই উৎসবে দেবীর অংশস্বরুপ কুমারীগণকে ক্ষীর (পায়স) খাওয়ান 
হয়। ব্রজ-অণ্জলে আশ্বিন মাসে এইরূপ কুমারী-ভোজনের উৎসব আছে, তাহাকে 
বলা হয় 'কন্যা-লাঁগুরা"; ইহা দেবী-আরাধনারই বিশেষ একটি অঙ্গ। মালায় 


'যে-সকল আলপনা আঁত জনপ্রিয় সেই-সব আলপনা তন্তের ‘যন্ত’ 


গৃহীত হইয়াছে বালয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইভাবে আমরা নানা দিক 
হইতে মাথলায় একটা ব্যাপক শান্ত-প্রভাব লক্ষ্য কারতে পাঁরি। . 
একরুপ মঞ্গলগণীতির জনপ্রিয়তা দোঁখতে পাই। সঙ্গাতগীল মুখ্যতঃ লোক- 
সঙ্গীত। কাব বিদ্যাপাঁতর নামে যে সঙ্গীতগীল সংগহীত আছে তাহারও 
আধিকাংশই মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত, লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত। 
গানগীল ম্‌খ্যতঃ হর-গোঁরাীর বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন ও গাহস্থ্য-জীবন 
সম্পার্কত। এইগল িবাহকালে মঞ্গল-সঞ্গীত রূপে এখনও মালায় গাঁত 
হইয়া থাকে । আমরা পর্বে বিবিধ প্রসঙ্গে বিদ্যাপাতির হর-পার্বতীশীবষয়ক 
{কছু কিছ: গানের উল্লেখ কাঁরয়া আসিয়াছি। এখানে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ 
{সত ও ডক্টর বমানাবহারী মজন্মদার-কর্তৃক সঙ্কালিত 'বদ্যাপাতির নামে 
প্রচলত এই-জাতীয় আরও কিছ: কিছ গান লইয়া আলোচনা কারতেছি। 
একটি পদে গৌরী-আঁভলাষী যতিবেশধারী শিবকে দেখিয়া মাতা মেনকা 
বাঁলতেছেন_ ' 
এতএ কতএ অএল জতি : গোঁরি অছ তপে। 
রাজরে কুমার বেটি ডরব দেখ সাপে॥ 
তোড়ব মোয়* জটাজুট ফোড়ব বোকানে। 
* হটল ন মান জাত হোএত অপমানো॥ * 
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তানি নঅন হর বাঁসম জর দহনু। 


উমা মোরি ননুমি হেরহ জনূ॥ 
5) ভনই বিদ্যাপতি সুন জগমাতা। 
ও নহি উমত ত্ৰিভুবন দাতা॥৷--৭৭৬ সং 


‘এখানে কোথা হইতে আসিল যাঁত, গৌরী আছে তপে ৷ রাজার কুমারী আমার : 
মেয়ে, সাপ দেখিয়া ডরিবে। আমি ছিপাড়য়া দিব জটাজুট, ফুড়িয়া দিব ঝুলি; 
হটাইলে যদি না মানে যাঁত, (তাহা হইলে) হইবে অপমান! তিন-নয়ন হর, 
(তৃতীয় নয়নে) বিষম আগ্ন জবলে; উমা আমার নবনী-কোমল-_যেন না দেখে । 
বিদ্যাপাঁত বলেন, শন জগন্মাতা, ও নয় উন্মত্ত-_ত্রিভুবনের দাতা» 
নকন্তু মেনকার আনিচ্ছাসত্েও দেখা হইল, তপোবনেই গিয়া যতি নিজে উমার 
সঙ্গে দেখা করিয়া ভাব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। উমা 'বাস্মিত হইয়া বাড়ি 
ফারয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে__ 
এ মা কহএ মোয়* পুছোঁ তোহীী। 
ওহি তপোরন তাপাঁস ভেটল 
কুসুম তোরএ দেল মোহা॥ 
ভার কুসুম তোড়ল 
জে জত অছল জাঁহা। 
 তীনি নয়নে খনে মোহ নিহারএ 
বইসলি রহলি জাঁহা॥ 
গরা গরল নয়ন অনল 
সির সোভইহি অসী। 
ডিম ডামি কর ডমরু বাজএ 
এহে আএল তপসাঁ॥ 
সির সরসারি ভ্রমূ কপালা 
হাথ কমণ্ডলু গোটা। 
বসহ চঢুল আএল দিগম্বর 
বিভূতি কএল ফোটা॥ 
ন বিদ্যাপাত সামিক নিন্দা 
ন কর গৌরী মাতা। 
তোহর সামি জগত ইসর 
ভুগ্নুতে মুকুতি দাতা॥-_৭৭৭ সং 
‘এ মা, আমাকে কহ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতোঁছ, ওই তপোবনে এক তপস্বী 
দেখা দিল, কুসুম তুলিয়া দিল আমাকে। অঞ্জলি ভরিয়া কুসুম তুলিল, যেখানে 
যত ছিল যাহা; আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেখানে তিন নয়নে ক্ষণে আমাকে 
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দোখল। গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শোভে শশী; ডাম ডিমি কাঁরয়া 
ডমর; বাজাইয়া এখানে আসল তপস্বী। শিবের স:রসারৎ গঙ্গা) কপালে 
ভ্রীমতেছে, হাতে একটি কমণ্ডল7, বৃষতে চাঁড়ল, আসিল দিগম্বর, কছত 
(ভস্ম) দিয়া কারল ফোঁটা। না (কহে) বিদ্যাপাঁতি, স্বামীর নিন্দা কারও না 
গৌরী মাতা; তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর- ভুক্তি-মান্ত-দাতা।' 
বিবাহ উপলক্ষ্যে হর-গৌরী-ীবষয়ক এই গানগল কারবার একটি বিশেষ 
সামাঁজক তাৎপর্য আছে। গানগযীলর ভিতর "দয়া নানাভাবে দাম্পত্য-জীবন 
সম্বন্ধে একটি ভারতীয় আদর্শই বর-কন্যা এবং আড়শী-পড়শী সকলের কাছে 
বড় করিয়া তুলিয়া ধাঁরবার চেষ্টা। সে আদর্শট হইল এই, স্বামী বয়সে একট: 
বেশি হোক, দারদ্ হোক, দৌখতে আপাত-রমণীয় না হইয়া রুক্ষ হোক, পারচ্ছদে 
আভরণে সক্জায় বিলেপনে চিত্তাকর্ষক না হোক, এমন কি ধাম-কুল-গোলরহীন 
হোক_তথাঁপ স্ত্রীর লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার আন্তর এ*বর্য; সেই এশ্বর্য 
যদ তাহার থাকে তবে সে-ই হইবে সর্বাপেক্ষা বরণীয়। উমা-মহেশ্বরের সকল 
কাঁহনীর 'বাবিধ বিস্তারের মধ্যেও এই ভারতীয় আদর্শই কবিকজ্পনাকে নাড়া 
দিয়াছে। পরবতণণ কালের লোকেরা যখন দেখল যে উমা-মহেশ্বরের ভিতর 
দয়া এই ভারতীয় আদর্শট স্পষ্ট মন্ত লাভ কারয়াছে তখন বিবাহ উপলক্ষ্যে 
এই 'িষয়ক গানই লোকপ্ৰিয় হইয়া উঠিল। এই আদর্শের আর-এক প্রকাশ রাম- 
সীতার মধ্যে, এইজন্যই বিবাহের গান হয় হর-গোরী না হয় রাম-সীতাকে 
লইয়া। বিদ্যাপাঁতর এই পদগদালর মধ্যে দেখি, হরকে দেখিয়া মেনকা ভয় 
পাইলেন, পার্বতীও প্রথমে সামান্য যেন একট; দিবধাগ্রদ্তা হইলেন; কিন্তু একট; 
পরেই দৌখ 
জোগিয়া মন ভারই হে মনাইনি। 
আএল বসহা চটি বিভূতি লগাএ হে। 
মন মোর হরলনি ডামর; বজাএ হে॥ 
সান্দর গীত অজর পাত সে নাহে। 
চিত সোঁ নই ছুটাঁথ জানি [কিছ টোনা হে॥_৭৭৮ সং 
‘হে মা মেনকা, যোগিয়া মন ভাবায়! আসিল বৃষভে চাঁড়য়া-বভূতি লাগাইয়া, 
মন আমার হরিয়া লইল ডমর: বাজাইয়া। সুন্দর গাত, অজর (জরারাহত) 
পাত, সেই নাথ চিত্ত হইতে ছোটে না-কছন 'টোনা' ন্রতল্প) নিশ্চয়ই 
জানে! 
ইহার পরে হর-পার্বতীর বিবাহের দৃশ্য_সংস্কৃত সাহত্যে আমরা যের;প 
যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি এবং বাঙলা সাহিত্যে তাহার যেরুপ বস্তার দৌখয়া 
আসয়াছ ঠিক সেই রুপই। সেই ডমর7হস্তে ভস্ম-বভাঁষত রূপ! বর 
আঁসিনে সবাই ধাইয়া চলিল বর দেখিতে, তাহার পরে অন্যরও যাহা এখানেও 


c 


2, 
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পারিছয় চললি মনাইনি সব গাইনি। 
গু নাগ কয়ল ফুফুকার দুরহ পড়াইলি ॥ 
এহন উমত বর কেকর উর িসধর। 
গোর বর রহথ্ কুমারি করব রর দোসর॥-৭৭৯ সং 


| ্রী-আচারে চলিল মেনকা সব গায়নীকে লইয়া; নাগ করিল ফোঁস্‌ ফোঁস 


সকলে দূরে পালাইল। এমন উন্মত্ত বর কাহার -_বক্ষে বিষধর! গোৌরণ বরণ 
কুমারী থাকৃক-_অন্য বর করাইব।" 
পরের পদেও দেখি মেনকা সখেদে বালতেছেন-__ 
মঙ্গল বিলবিঅ 'সিন্দুর পিঠারে। 
তোঁহে ভাল সোপ সাজি ছারে॥ 
চলহ চল হর পলাট 'দিগম্বর। 
হমার গোসাউ'নী তোহ ন জোগ ৱর॥ 
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী। 
কি করব তবে জপমালী তোরী॥ 
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী। 
হমাগার ধীঁএ সহব কইসে আগা॥ 
ভাল বলই নয়নানল রাসী। 
ঝরকত মউল ডাঢ়তি পটবাসী॥--৭৮০ সং 
মঙ্গল সাজাইলাম সিন্দূর ও [পটালি দিয়া, তোমাকে ভাল সপপলাম-_তুমি 
সাজিয়া আছ ছাইতে। চল হে চল, হে 'দগম্বর ফিরিয়া চল, আমার ঈশ্বরীর 


সহিবে অগ্নি? ভালে জবাঁলতেছে নয়নানল রাশি, ঝলসিয়া যাইবে গোঁরীর 
মুকুট, জবালয়া যাইবে পটুবাস ৷” 

পরের পদটিতেও (৭৮১ সং) দেখি মেনকার সেই একই আক্ষেপ। জটাজুট 
বংলাইয়া বলদে চাঁড়য়া আসিয়াছেন বর, কে বরকে বরযাত্রী কিছুই বুঝবার 
উপায় নাই! ভস্মের ঝোলা লইয়া আসিয়াছেন বিবাহের উপঢোঁকন! বিবাহের 


অন্য আচার-বিধি কিছুই মানেন না-শবধ্ পাশা খেলা--আর সাপ লইয়া 


হনটোপদটি। শুধু কি তাই? 

খিরি ন খাএ হর চুকতি গজাএ। 

এহন উমত কোনে জোহল জমাএ॥-_৭৮১ সং 
“খাঁর (পরমান্ন) খায় না হর- গাঁজাতেই অবসান গোঁজা পাইলেই হইল)। এমন 
উন্মত্ত বর কে যোগাড় করিয়া দিল?" 


4 7৮. 
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ভোজপ্রিয়া লোকসঙ্গীতেও আমরা ব্যবাহনে বৃদ্ধ বর শিবকে দেখিয়া মা 
মেনকার এইরূপ খেদোন্তি দৌখতে পাই। সেখানে দেখি মেনকা বলিতেছেন, 
এমন 'বাউরা' বরে তান কিছুতেই তাঁহার “উরা'র বিবাহ. দিবেন. না। 
রীদুর্গাশঙ্করপ্রসাদের “ভোজপদুরী কে কাঁব ওর কাব্য' বইখানিতে এই গানটি ' 
দৌখতে পাই 
ব'সহা চড়ল সিৱ কে অইলে বারঅতিয়া রাম। 
ডেরালা জিঅরা অ'গৱা লপেটলে বাড়ে সাঁপ॥ 
এ ডেরালা জিঅরা॥ 
অণ্গরা ভসূত সোভে গলে মুণ্ডমালা রাম 
ডেরালা জিঅরা, নাগরা ছোড়েলে ফন্ফ্কার] এ... 
মন মে" 'িচারে মৈনা গউরা আত সদন্দর রাম। 
ডেরালা জিঅরা, বররা মিলেলে বউরাহ ॥ এ...॥ 
নারদ বাবা হম কাহারে িগরলী রাম। 
ডেরালা জিঅরা করবা খোজেলে বউরাহ ॥ এ... 
অইসন বউরহরা সে হম গউরা" না বিঅহবো রাম। 
ডেরালা জিঅরা, বল? ‘গউরা’ রাইহৈ* কুআঁর | এ...॥ 
ইহার পরে বিবাহ বর্ণনা। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে যে স্থূল রসিকতার : 
আমদানি দৌখিয়া আসিয়াছি মৌথলী বিদ্যাপতিও সেখানে কোনও ব্যাতিক্রম 


সৃষ্টি করেন নাই ৷ « 
জখনে সঙ্করে গোঁরি করে ধাঁর আনল মণ্ডপ মাঝ। 
সরদ স*্পুন জনি সসধর উগল সময় সাঁঝ॥৷ 
চৌদহ ভূঅন সিৱ সোহাওন গোঁরী রাজকুমার ।' 
হোর হরখিত ভোল মদাইনি আএল জনি জভার॥ 
হেমত সারর পলকে পরল সফল জনম মোরি। 
হরি বির দুহ্‌ জন বৈসল হরকে দেল মোয়* গোরি। 
নারদ তুম্বুর মঙ্গল গারথি আওর কতন নাঁরি। 
কৌতুকে কোবর কৌসলে কামান সবে সবে দেঅ গারি॥ 
ভন বিদ্যাপাঁত গোর পরীণয় কৌতুক কহএ ন জাএ। 
সাপ ফুফুকারে নার পড়াইলি রসন ঠাম নড়াএ॥-৭৮২ সং 


‘যখন শঙ্কর গোঁরীকে করে ধারয়া আনিলেন মণ্ডপের মাঝে, যেন শরতের 
সম্পূৰ্ণ শশধর সন্ধ্যাকালে উদয় হইল। চৌদ্দ ভুবনের শোভাকারী শিব_গোঁরী 
রাজকুমারী; দেখিয়া মন্দাকনী হরাঁষত হইলেন_যেন জম্ভারি ইন্দ্র) আসিলেন। 
হেমন্তের (হিমালয়ের) শরীর পূলকে পঢ়ারিল,_সফল আমার জন্ম; হাঁর 
বারা দুইজনে বাঁসলেন, হরকে দিলাম আম গৌরী । নারদ তম্বররায় মঞ্গাল 
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গান, আরও কত নারী (মঙ্গল গায়); কৌতুকে বাসরঘরে কাঁমনীরা কৌশলে 
সকলে সকলকে পেরস্পরে) গালি দেয়। বলতেছে 'বদ্যাপাত গোরা-পাঁরণয়, 
কহা যায় না; সাপের ফোঁস্‌ফোঁসানিতে নারীরা পলাইল, বসন সব ফেলিয়া ।" 
বিবাহের পরে শিব *বশরবাঁড়িতেই গোরীকে লইয়া বাস কাঁরতে লাগিলেন, 
স্যাম্টছাড়া তাঁহার সব কাণ্ডকারখানা। নৃত্যে নৃত্যে মস্তকের গঙ্গাজলে নীচের 
নৃত্যভাম গেল ভিজিয়া, ঘ;রিয়া ঘুরিয়া হর পড়িয়া যান 'পছলাইয়া; তুলিয়া 
ধারতে গৌরী শীঘ্র আগাইয়া যান, করকঙ্কণ-ফণী ওঠে ফোঁস করিয়া। 
গঙ্গাজলে সিচু রঙ্গভূমি। পিছার খসল হর ঘৃমি ঘ্‌মি॥ 
অরলম্বনে গৌরী তোরএ জাএ। করকঙ্কণ ফাঁণ উঠ ফাঁফএ॥_-৭৮৩ সং 
ইহার পরে সম্ভোগ-বর্ণনা। সংস্কৃত কাঁবগণও এক্ষেত্রে যেমন নিষেধ মানেন 
নাই, বিদ্যাপাতিও মানেন নাই। তবে হর-গোৌরীর ক্ষেত্রে বিদ্যাপাত অনেক 
সংযত ৷ ‘অঞ্জলি ভায়া ফুল তুলিয়া আনিলেন, তাহা লইয়া শম্ভু আরাধনে 
চাঁললেন ভবানী । জাতি যূথী আর বেলপাতা তুলিলাম আমি,_উঠ হে মহাদেব, 
প্রভাত হইয়া গেল। যখন হর (পোর্বতীকে) দেখলেন তিন নয়নে, সেই অবসরে 
মদনে পাঁড়তা হইলেন গোরা । করতল কাঁপতে লাগিল-_ছড়াইয়া পাঁড়ল 
 কুসমম, বিপুলপদুলক তন্দ_বসন দিয়া ঝাঁপলেন। ভাল হর, ভাল গোরা, ভাল 
ব্যবহার, জপ-তপ দূরে গেল মদন-বিকারে! 
অঞ্জল ভার ফুল তোঁড় লেল আনী। 
সম্ভু অরাধএ চলল ভরানী॥ 
জাহি জুহি তোড়ল মোয়* আওর বেলপাতে। 
উঠিঅ মহাদেৱ ভএ গেল পরাতে॥ 
জখনে হেরাল হরে 'তানহ নয়নে। 
তাহি অবসর গোরি পড়ালি মদনে॥ 
করতল কাপ; কুসুম ছিড়আউ। 
বিপুল পুলক তন্দ রসন ঝাঁপউ॥ 
ভল হর ভল গোর ভল ব্যবহারে । 


সম্ধানে। এই-জাতাঁয় কয়েকটি পদ আমরা প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ।” 
এত ঝগড়াঝাঁটি বাদাবসম্বাদের মধ্যেও বিদ্যাপাতি পরর-বিবাহের একটি 
চমৎকার ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কার্তিক বড় হইয়াছে, বিবাহের বয়স 


০ এই গ্রন্থের ১৪২-৪৪ পৃক্ঠা দ্রষ্টব্য 


gd 
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হইয়াছে, তাহা লইয়াই হর-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা । আলোচনায় দেখি 

আনে বোলব কুল অথিকহ হাঁন। 

তেশীহ কুমার অছল এত দান॥ রি 

তোহর হমর শিব বএস ভেল আএ। 

আবহ ন চিন্তহ বিআহ উপাএ॥ 

ভল শিৱ ভল শিৱ ভল বেবহার। 

চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমার॥ 

হাঁস হর বোলাঁথ সুনহ ভরানী। 

জনিতহ ককে দেরি হোহ অগেয়ানী॥ 

দেস বুলিএ বুলি খোজগ কুমারী । 

হ্ীহক সরস মোহি ন মিলএ নারী॥ 

এত শুনি কার্তিক মনে ভেল লাজ। 

হম ন হে মাএ বিআহক কাজ॥ 

নাহ বিআহব রহব কুমার। 

ন কর কন্দল অমা সপথ হমার॥ 
‘অন্যে বলবে কুল হান ছিল, তাই (কার্তিক) এতাঁদন কুমার (অবিবাহিত) 
ছিল। তোমার আমার হে শিব, বয়স হইল, এখনও বিবাহের উপায় চিন্তা 
করিতেছ না। ভাল শিব, ভাল শিব, ভাল তোমার ব্যবহার; তোমার চিত্তে চিন্তা 
নাই, ছেলে রইল কুমার (অবিবাহিত)। হাসিয়া হর বাঁললেন, শোন ওগো 
ভবানি, জানিয়া শুনিয়াও ি করিয়া দেব হও অজ্ঞানী? দেশে দেশে ঘ্যারয়া 
ফিরি, খাঁজ কুমারী, উহার (কার্তিকের) উপযুক্ত মেয়ে আমার মালতেছে না। ' 
ইহা শুনিয়া কার্তকের মনে হইল লাজ-হে মা, আমার বিবাহে কাজ নাই। 
বিবাহ কারিব না, কুমার থাকব; তোমরা কোন্দল কারও না, আমার শপথ ৷' 
পাত্রের কথায় পিতা-মাতার কোন্দল অন্ততঃ তৎকালের জন্য থাময়া গেল। 
িদ্যাপাত-রচিত এই হর-পার্বতী-সম্বন্ধীয় গানগ্লিকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌- 
ভাবে বিচার কাঁরলে চলবে না; পূর্বেই যে আমরা মিথিলায় শান্তধর্ম ও 
সংস্কৃতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কথা বলিয়া আসসয়াঁছ। বিদ্যাপতির 
গানগুলিকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হইবে, কারণ এইরূপ হর- 
পার্বতী-সম্বন্ধীয় গান বা শুধু দেবী-সম্বন্ধীয় গান াঁথলায় পরবর্তী কালে 
নানা ভাবে পাওয়া যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বিদ্যাপাত মিথিলার সিংহ- 
রাজবংশীয় ধার সিংহের (ভৈরব সিংহ?) আদেশে বা উৎসাহে 'দুর্গাভাস্ত- 
তরাঙ্গণী” নামে সকল প7রাণ-তন্রস্মৃতি অবলম্বন করিয়া একখানি দদর্গাপূজা- 
বিধি প্রণয়ন করেন। ইহা হইতে মনে হয় বিদ্যাপাঁতর পূর্ব হইতে 'মাঁথলায় 
মূন্য়্গাপুজার একটা জনাপ্রয়তা ছিল। মহামহোপাধ্যায় মুকুন্দ ঝা বক্সী 

সার 


« 
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হাল ভর শমাথলাভাষাময় ইতিহাস’ গ্রন্থে পশ্ডিত আঁখী ঝা নামক 
. তান্নিক শীন্ত-উপাসকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ‘তান মাথলার কর্ণাট 
রাজগ্ণের গুরু শল্তি-উপাসক সিদ্ধ কামেশ্বরের কথাও উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
বর্তমান খণ্ডবলা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খনী্টাব্দে (2) 
তহার রাজ্যত্যাগের পরে গঙ্গা ও তারা সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা কাঁরয়াছলেন 
_ বালিয়া কথিত হয়। মধ্যযুগের সংগীতশাস্ত্-বিশেষজ্ঞ 'রাগতরাঁঙ্গণণ' গ্রন্থের 
4 রচয়িতা লোচন শাঁন্তকে অবলম্বন করিয়া কিছ কিছ; ভান্তমূলক সঙ্গীত রচনা 
কাঁরয়াছলেন। নিম্নে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে__ 
জয় জয় জয় নত সতত সিরঙ্কার পাঁরাহত নরাসরমালে। 
লম্বিত রসাঁন দসন আঁত ভীষন ৱসন মিলল বঘ ছালে ॥ 
চৌঁদিস* মানুস মাঁস্‌ মদত অতি ফের ফুকর কতরাসে। 
মনিময় রারধ বিভূষনে মাণ্ডিত বোঁদ 'বাঁদত তুঅ রাসে॥... 
বিমল বালরাৱ মণ্ডল সন তুঅ তান নয়ন পরগাসে। 
অস[ররদহির মাঁদরামদ মাতাল বদন অমিয় সম হাসে॥ 
তুঅ অনুরূপ সরূপ বুঝ নাহ তৈঅও তোহর গুন গাউ। 
ঞ্েকণহ তুঅ পদবন্ধ কারঅ দেখি নিঞগনে ‘লোচন’ লাউ ॥৪ 
৩ হইলেন. কাল আমরা বালা পা পদাবলাতে কালণর 
যে-সকল বর্ণনা দখয়া আসিয়াছি এই বর্ণনার সাঁহত তাহার বেশ মিল আছে। 
নেপালে যাহারা মৌথলী সংগীত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভূপতীন্দ্ 
মল্লের নাম উল্লেখযোগ্য। ই'হার রাঁচত মৌথলী সংগীতের কথা ডক্টর প্রবোধচন্দ্ 
 বাগচা মহাশয়ই প্রথম আবিষ্কার ও উল্লেখ করেন। নেপাল দরবার পস্তকাগারে 
রক্ষিত ভূপতীন্দ্র মল্ল কর্তৃক রচিত 'ভাষা-সংগীত' গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক গান 
আছে, তাহার অর্ধেকের বেশি শান্ত সম্বন্ধে। তাঁহার মতে শান্ত স্বতন্তা এবং 
পরমতত্ব_অন্য দেবগণ তাঁহার সেবক মার 
জয় নগনান্দনি, বাহনি মৃগরাজ। 
অনুখন সেবয় বাধ-সুররাজ॥ 
তাঁহার একটি গানে প্রপাত্তর ভাবাঁট ফুটিয়া উঠিয়াছে।_ 
হে দেব শরণ রাখ ভবানি। 
মন রচ করম করও মান কিছু 
সে সবে তু আপদ জানি॥ 
হমে আত 'দিনখীন তুঅ সেৱা 
রাখ হরি যজন ঠানি। 


৪ পণ্ডিত বলদেব মিশ্র-সম্পাদিত রাজতরঙ্গিণী, প্‌. ৯৯-১০০। 


রঃ 


... মোথলী শান্ত সাহিত্য ৩৫১ 


অভিাব)নয় মোর অপরাধ সম্ভৱ 

মন জন রাখহ আনি॥ 

অওর-ইতর জন জগ জত সে সবে নু 

গুণ রসমক সে বাণি। 

তুঅ পদকমল ভমোর মোর মানস 

জনমে জনম এহো ভানি॥* 
নেপালের রাজা জগৎপ্রকাশ মল্ল গৌরী ও ভবানী সম্বন্ধে অনেক সংগীত রচনা 
করিয়াছিলেন; রাজা রণজিৎ মল্লও শান্ত সংগীত রচনা কারয়াছেন। 

হর-গৌরীকে অবলম্বন কাঁরয়া নেপালে এবং মিখথিলায় মোৌথলনী ভাষায় 

অনেক নাটক রচিত হইয়াছে।* নেপালের জগজ্যোতিমল্ল 'হর-গোৌরা-বিবাহ' 
(১৬২৯ খ্রীঃ অঃ) নামে নাটক রচনা কাঁরয়াছিলেন। নেপালের জিতামিন্র মল্ল 


* ভারত-নাটকম” রচনা করিয়াছেন, ইহার বিষয়বস্তু হর-গৌরী। বংশমাণি ঝা 


‘গীত-দিগদ্বর' (১৬ ৫৫ খ্রীঃ অঃ) নামে যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাতে গোরা 
কি করিয়া শিবকে স্বামী লাভ করলেন তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। এই নাটকের 
পথি নেপালের দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। লাল কবি 'গোরাী-স্বয়ম্বর' 
নামে নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখানি অনেকটা একাঙ্ক নাটকের ন্যায়। 
নাটকের মধ্যে বহু সুন্দর সুন্দর মৈথিলী গান আছে। কালদাসের 'কুমারসম্ভবে' 
তপস্যারত গোঁরীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কারবার জন্য বটুবেশধারাী শিবের 
আগমন ও গোঁরাীর সহিত শিব-সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক- ইহাই এখানে মুখ্য বষয়। 
শিবনিন্দা শুনিয়া গৌরা বট;ুব্রাহ্মণকে কট: ভাষায় ভর্খসনা কারলে শিব জ্বমযার্ত 
ধারণ করিয়া গোরীকে বলিলেন 
হে সখ সবহু সুনৈ ছিঅ গাঁর। . ককরহু তহ নাহ হোইছনে বারি॥ 


অসত বচন কহনে অনুতাপে। বড় জন নিন্দা সুননহদ পাপে॥ 
হিনকা কহিঅন জাঁথ ফা গামে। নহি তেশী হমাহ তেজই ছিঅ ঠামে॥ 
ঈ করি চরণ উঠাওল জানি। ধয়ল জটিল কর তরল ভরানি॥ 
কহলহি, শংকর হমরে নাম। করব রিবাহ জায়ব নিজ ধাম॥ 


এতবা সন গৌরী হরাসত ভোল। তাঁহ খন তপ তোঁজ মান্দর গেলি॥ 

সমকরি লাল নে থির রহ কাল। সুদিন সদাশিৱ ভেলাহ দয়াল॥ 
“হে সখি, শুনিয়াছি সব গালি, কাহারও দ্বারাই এ নবাঁরত হইতেছে না। অসং 
বচন বললে অনুতাপই হয়; বড় জনের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। ই'হাকে বল 
গ্রামে ফিরিয়া যাইতে; না হইলে আমিই এই স্থান ত্যাগ করিতোছি। এই কাঁহয়াই 
চরণ উঠাইলেন; জটাধারণ চণ্টলা ভবানীর হাত ধারলেন। কাঁহলেন, আমারই 


«অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম. এ.-র সংগ্রহ হইতে। নু 
* এ সম্বন্ধে তথ্যগণল অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের নিকট হইতে প্রাগ্ত। 
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৩৫২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


নাম শঙ্কর, বিবাহ করিয়া নিজের ধামে যাইব । এত শুনিয়া গৌরী হরাষিত 
হইলেন, তখনই তপস্যা ত্যাগ করিয়া মান্দরে গেলেন। সকাব লাল বাঁলতেছেন, 
কাল স্থির থাকে না, সদিনে সদাশিব দয়াল হইলেন 

‘গোঁরাী-পরিণয়’ নামে শিবদত্ত-রচিত একখানি নাটক আছে। এখানে দেখ, 
গৌরী নিজ-কাননে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতোছিলেন তখন হঠাৎ শিবকে দৌখতে 
পাইলেন। প্রথম দর্শনেই গোঁরার প্রাণে প্রেম সঞ্চার হইল, গৌরার আর ঘরে 
ফারিয়া যাইবারও ইচ্ছা রহিল না 

আহে সাঁখ বাঢ়ল শিরক সিনেহ, গেহ নাহ জাএব হে। 

কুমারী নারার প্রেমনিবেদন লইয়া এখানে চমৎকার কতকগাল গান দেখা যায়। 
এই গানগঢ়ল স্থানে স্থানে রাধার প্রেমনিবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

কাহ্ারাম দাসের 'গোৌরা-স্বয়ম্বর-নাটক' আছে। এই নাটকের সংগীতগীল 


রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সম্বালত কীর্তন-সংগীতের অনুরূপ রাঁতিতে াখত। . 


এখানে দেখা যায়, দয়িত শিবের জন্য গৌরী সব রকমের কৃচ্ছতা সাধন 
করিতেছেন। একস্থানে দেখি শিবপৃজার জন্য পুজ্পচয়নের নিমিত্ত গৌরী গহন 
বনে ফুলের অন্বেষণ কারতেছেন-__ 
ভাঁম ভাঁম ৱাপন তোড়ল দল ফুল৷ অনেক কুসুম দল ছোড় অড়হুল॥ 
বোল চমোল কুন্দ নেবার। তোড়ল শ্রীদল তাকি অংগার॥ 
ধূপ দীপ নৈরেদ কর তূল। প্‌জিঅ সদাশিৱ হোঁথ অনকূল॥ 
করব কঠিন ব্রত গৌর ত্রিকাল রারঅ আব হর দীন দয়াল॥ 
আধুনিক কালে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র মহাশয়ও মুখ্যতঃ কুমারসম্ভবের 
বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'রাজ-রাজেশবরা-নাটক' রচনা কাঁরয়াছেন। কবি হর্ষনাথ ঝার 
'মাধবানন্দ নাটকম.-এও প্রথম গণীতাট হইল দেবা সম্বন্ধে 
জয় জগজননী জয় জগজননী দেহ; সুমতি মৃগপাঁত গমনী। 
সরসিরুহাসন বিপদারনাশনকারাণি মধ্কৈটভদমনী॥ 
তুঅ গুণ নিগম অগম চতুরানন কহি ন সকত কত সহম্ফণী। 
অমরানিশাচরদনূজমনুজশিরচিকুরকলিতজিতরকতমনী॥ 
তুঅপদযঃগল সরোরুহ মধ্দকর হর্ষনাথ করি সরস ভনী॥৭ 
হর্ষনাথ ঝার তারা সম্বন্ধে কট গান আছে, তাহার ছন্দ ও ভাষা উভয়ই 
বৈষ্ণব কবিতার অনুরূপ যেমন 
নরল জলদ মঞ্জু ভাস, 
জবালত প্রেত ভূমিরাস 
মুণ্ডমাল আঁত বিলাস বিপদহারিণী। 


৭ অমরনাথ ঝাঁ, হর্ষনাথ-কাব্যগ্রজ্থাবলী। 


মলা শান্ত সাহিত্য ৩৫৩ 


তান নয়ন অরুণ বরণ, 
ৱিশ্বৱ্যাপ সালল সরন, 
লালিত ধরল কমল যুগল চরণধারিণী॥ ইত্যাদি৷", 
উপারি-ীল্পিখিত নাটকগাল ব্যতীত মৌথলীতে হর-গোৌরা বিষয়ে বা শুধু 
দেবী-বিষয় আরও অনেক কাব্য কবিতা ও গাঁত রচিত হইয়াছে। লাল দাস 
'সাঙ্গ-দদর্গা-প্রকাশিকা' নামে সংস্কৃত দ;গা-সপ্তশতীর (চণ্ডীর) একটি মৈথিলী 
অনবাদ করিয়াছেন। তান 'শম্ভু-ীবনোদ' ও 'গণেশ-খণ্ড' নামেও দুইখান গ্রন্থ 
রচনা করেন। গঢ়ণবন্তলাল দাস ব্রহ্গবৈব্তপদরাণকে অনুসরণ করিয়া 'গোরা- 
পরিণয়-প্রবন্ধ' রচনা করেন। খাদ্ধনাথ ঝা-রচিত “সতী-বিভূতি'ও উল্লেখযোগ্য । 
গণেশ্বর ঝা রচনা করিয়াছেন 'দেবী-গীতা'। আধুনিক মৈথিলী কবি চন্দা ঝার 
গীত-সপ্তশতী'তে ও “সঙ্গীত-সমধা'তে* হর-গৌরা-সম্বন্ধে অনেক গান আছে। 
* চন্দা ঝার 'মহেশ-বাণী-সংগ্রহ'ও শিব-শান্ত লইয়া রচিত গাঁতসমাচ্ট। তাঁহার 
ন্দ্র-পদ্যাবলী'তেও১০ শিব-শক্তি-সম্বন্ধে গান আছে। ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা-কর্তৃক 
সম্পাদিত 'গণনাথ-বন্ধ্যনাথ-পদাবলণ'তে১৯ শান্তি বিষয়ে বিবিধ সংগীত 
সংগৃহীত হইয়াছে, কতকগদলি প্রার্থনার গান, কতকগ্যাল শান্তিতত্বের গান। 
এগদাঁল নবরানর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গীত হইবার জন্যই রচিত। 
শান্ত-বিষয়ক লিখিত কাব্য বা গীত ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগে লিখিত বহু 
মোথলণ কাব্যেই নমস্কার বা আশীর্বাদ বা মঙ্গলাচরণে শান্ত-বিষয়ক পদ দেখিতে 
পাওয়া যায়।১ অনেকগদলি কাব্যে বিপদে পাঁড়লেই অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইলেই নায়িকাকে দেবীর নিকট স্তব করিতে দেখা যায়।৯ 
গোরা তপস্যাদ্বারা শিবের মত বর লাভ করিয়াছলেন। এই সত্যকে 
অবলম্বন করিয়া সাঁতার জন্মভূমি মিথিলায় এই প্রবাদ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল যে 


১৩ যেমন কবান্দ্র দেবানন্দ-রচিত “উষাহরণে' নায়ক আনির্দ্ধ নাগ-পাশ হইতে মন্ত হইয়া 


জয় জয় দুর্গে জগত জননী। দূর কএ ভরভএ হোহ দহন 
খনে লীনা খনে সিত নিরমান। খন কুণ্কুম পঙ্ক তনু অনুমান ॥ 
রাকা 'বিধুমুখ নৱাৱধু মরাল। তত নয়ন সোম কেশ করাল! 

লোহিত রদন লোহত কর পান। ভূকুটি কুটিল পান্দ মোন ধেআন | 


চিত ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
সীতা গৌরী-আরাধনা করিয়া রামচন্দ্রের মত স্বামী লাভ কারয়াছিলেন। ' 


তুলসীদাসের 'রামচারতমানসে'র মধ্যেও আমরা সাতাকে রামচন্দ্রকে বররুপে 
পাইবার জন্য দেবী আরাধনা করিতে দেখি। মৈথিলী বিভিন্ন কাব্যে ও লোক- ; 


সঙ্গীতে এই প্রবাদের কাব্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দা ঝার (জন্ম ১৮৩০). 
শমখিলা-ভাষা-রামায়ণে' দেখিতে পাই, সীতা তাঁহার মায়ের নি্দেশে সাঁখগণসহ 
অরণ্যকুঞ্জে পেণীছয়া নানাবিধ বনফুল তুললেন এবং নিকটবর্তী“ তড়াগে স্নান. 
কারয়া বিবিধ স্তবস্তুঁতিতে দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন ৷ 


জয় দের মহেশ সুন্দরী । হমছ' দেরী অহাংক ভিংকরাঁ॥ 
শিরদেহ নিৱাস কারিণী। গিরিজা ভন্ত সমস্ত তারিণী॥ 
হম গোড় লগৈত ছাঁ শিৱে। জননী ভূধররাজ সম্ভবে॥ 

জনতা মন তাপ নাশিনী। জয় কামে*বরা শম্ভু লাসিনী॥১১ 


আরও অনেক স্তবস্তুতির পরে আসল প্রার্থনা দেখিতে পাই__ 
অপনে কাঁ হম গৌরি কী কহ । অনুকূলা জানি মে* সদা রহু॥ 
হমরা জে মন মধ্য চিন্তনা। সভটা পরব সৈহ প্রার্থনা ॥ এ 
আধুনিক কাঁব শ্রীসীতারাম ঝার কাব্য 'অম্ব-চারতে'ও১ দেখিতে পাই 

জনৈকা হিতৈষিণী ঘরের দাসী সাতা-জননী জনক-গৃহিণীকে বলতেছে 
'গোরী পৃজথ রাজকুমারী । কন্যা হেতুক ঈ ব্রত ভারী॥ ৰং. 
সাৱিত্ৰী নিত গৌরী মনৌলনি।  তাঁহসেশ মন বাঞ্ছিত ফল পৌলনি 
ইহো পাঁজ যাদ গৌর মনৌতী। তেশ নিশ্চয় আঁভমত বর পৌতী॥ ৷ 

শুনিয়া জনক-গৃহিণী রাণীও বালিলেন-_ সে 
কহযীন দাই কৈ’ গৌরি অরাধথু। শ্রদ্ধা সহিত নিয়ম ব্রত সাধথু॥ 

সীতাও ঠিক কারলেন_ 

'_ হমরি মায় জগ মে* ছথি প্রাজ্ঞা। পালব অরস হূনক সব আজ্ঞা॥ নু 
তাহার পরে দেখিতে পাই, সীতা দীর্ঘ স্তবের দ্বারা গৌরণ আরাধনা কাঁরতে- 


ছেন। এই স্তব স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীচণ্ডাতে প্রাপ্ত দেবগণের দেবা-স্তবের সাহত ছা | 


মিলিয়া যায়৷ 

জয় জগ-উৎপাঁত-পালন-কারানি, সকল চরাচর হৃদয় বিহারানি। 
জয় জয় বিবিধ দিব্য-তনু-ধারাণ, সকল সাধূজন-সংকটটারানি॥ 
অহা* কালিকা শিরা ভবানী, লক্ষ্মী অহন” অহা" ব্রহ্মানী। 


দুর্গা অহণী* অহা” ইন্দানী, অহা’ বদ্ধ বিদ্যা ও বানী 
স্বাহা সুরগন তুষ্টি হেতু ছা, স্বধা পিতরগন-পঢষ্টি হেতু ছী। 
সভক হৃদয় মে* ভ্তি রূপ ছা, সভ পদার্থ মে* শান্ত রূপ ছা ৷৷ ইত্যাদি। 


১৪ বলদেব মিশ্র-সম্পাঁদত, দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়। 
১৫ সংস্কৃত বুক ডিপো, বনারস, সং ২০১৩। 


মৈথিলী শান্ত সাহত্য ৩৫৫ 


লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও সীতার এই গোরাপজার কাহিনী নানাভাবে দোখতে 
পাই। একটি ‘গোসাউনিক গীতে' দোখ_ 
জনা মো পর হোহন সহায়। চি 
খাঁষ মুনীসুর কে” উবারল, মারল মাঁহষা কে জায়॥ 
সুংভ নিসংভ অসুর সংহারল, জয় জয় সব্ধ মচায়। 
'জনকনান্দনী অহাঁকে' পুজলনি, রামচন্দ্রবর পায়! 
কারি বিমতা কালী কে তারল, কিংকর অপন বনায়। 
হমরা নাহ অৱলম্বন আন আছি, অহ?” ছাঁ এক উপায় ॥৯* 
'গৌরীক-গীত'-এর একটি গীতে জানকীকে জনক-ভবনে বাসিয়া গোরা- 
পূজা কারতে দোখ। ফুল-ফল-াবিজ্বপন্ত্, ধূপ-আসন 'সন্দ্‌র প্রভাত লইয়া 
দেবীপৃজার আয়োজন হইয়াছে 
গৌরী পূজ7 জানকী জনক ভৱন মে 
জনক ভৱন মে সিৱ সংকর জী কে সংগ মে। 
ফুল লাও ঝট দৈ অছিনজল লাও ছন মে-_গোরী পুজন...। 
কেরা লাও ঝট দৈ ধূপ লাও ছন মে-গোৌরী পুজন...। ইত্যাঁদ* 
শুধু স্বামিলাভের জন্য নহে--স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষমণকে দেবররূপে 
পাইবার জন্যও সীতা গোৌরাঁপুজা কারয়াছেন।_ 
জানকী গৌরাঁ অরাধল মন সাধল হে 
চলহ: নিকুংজৱন জাই সুন্দর ফুল লোঢ়ব হে 
ডালী ভার ফুল লোঢ়ল কিছু তোরল হে 
পড়ল লছন মুখ দণষ্ট মনাহ লজায়েল হে. 
জোহা ঠাম সীতা কে নিহরল লট ঝাড়ল হে 
চলহ জনকপুর ধাম ওহি ঠাম বিয়াহব হে 
পান সিন্দ;র গৌরী পৃজল বর মাঁগল হে 
বর ভেটল শ্রীরাম লছন সন দীঅর হে।৯* 
মোথিলণ কবিগণের গানে ও কাবিতায় দেবীর বাবধ রূপের বর্ণনা পাওয়া 
যায়, আমরা পূর্বে নানা-প্রসঙ্গে এই-জাতাঁয় অনেক গানের উল্লেখ করিয়া 


৯৬ শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ । 
৯৭এ। তুলনীয় 

গোঁরী পূজয় চলল’ সখিয়া জনক নগাঁরয়া হে 

জনক নগাঁরয়া হে সখিয়া মিথিলা নগায়া হে 

ফুল বেলপন্র লয় গংগজল নীর লয়-গৌরী পুজয়...। 

অক্ষত চন্দন লে চলল জনক নগারয়া হে 

জনক নগারয়া সখিয়া মিথিলা নগিয়া হে_গোৌরা পৃজয়...। ও॥ 
শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ । 


Ce 


১৫ রঙ চি 


৩৫৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আঁপয়াছ। মিথিলার লোক-সঙ্গীতে 'গোসাউনিক গাঁত’, 'ভগবতীক গীত', 
“গোৌরীক গাঁত' প্রভৃতি যে-সকল গাঁত পাওয়া যায় তাহার বিষয়বস্তুও বাবধ 
এবং বিচিন্র। কতকগুলি গান আছে যেখানে দেবীকে সাধারণ মুর্ততে বা 
কালী, ছিনমস্তা প্রভাত মূর্তিতে বার্ণত হইতে দেখি। যেমন সাধারণ 
বর্ণনায়_ 

তোঁহী ঘরনী তোঁহী করনা, তোঁহী জগতক মাত॥ হে মা॥ 

দশ মাস মাতা উদর মে রাখল, দশ মাস দুধ পিয়ার॥ হে মা॥ 

নিরংকার নিরংজান লক্ষনীস্বার, ভরঘরানি তোঁ কহারা॥ হে মা1... 

গাইনি মুখ মে গান ভএ পৈসাল, সুস্বর গীত সুহার॥ হে মা॥ 

'মংগনীরাম' চরণ পর লোটাথ, ভান্ত মুক্ত রর পার॥ হে মা) 
কোথাও দেখি কালী বা তারার বর্ণনা। যেমন__ 

শংকাঁর শরণ ধয়ল হম তোর । 

কুকরম দেখ পরম যাঁদ কোপত, যমহ? করত কাঁ মোর॥ 

সরতর; অরতর শিরউ* উপর, রাস আস অঁত ঘোর। 

সহস দিৱস মনি চান কোটি জান, তন; দাত করত ইজোর |... 

বামা হাথ কুৱলয় ধরব, দহিন খংগৱর কাতা। 

পাঁচ কপাল ভাল আঁত শোভিত, শিৱ ইন্দরর পাঁতী॥ 

শির শর আসন পাস যোগিনীগণ, পাহরন বঘছালা ৷... 

কট বদন রসনা লহ লহ কর নৱ যৌবন মুণ্ডমালা ৷৷ 

চহ দিশি ফেরব মুণ্ডারলি, চিতা অগ্নি থিক গেহ। 

তান নয়ন মাণময় সব ভূষণ, নর জলধর সম দেহা॥ ইত্যাদি ।২* 
আর-একটি বর্ণনা পাই 'সিংহারুডঢ়া কালিকার ২৯ এই গসংহারুঢ়া কালিকামর্তি 
কালিকা-প;রাপোন্ত কালিকার আদিদেবীত্বেরই প্রভাব সুচিত করে; অর্থাৎ 
সংহারূডা কালিকাই আদ দর্গারুপ, গোঁরীর্প পরে লব্খ। 

জগ্ন্র জননী নাম কালিকা সিংহ পাঁঠ অসবার হে 

জার জংগল বাঘ ঘেরত তাহাঁ পহ:চত ভগরতা। ইত্যাঁদ।*২ 


৯৯ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তুলনায় 
জগ জননী পূজৈ এলেশী দআর 
অচ্ছত চন্দন ফুলো কে মালা অরহুল ছৈ িকরাট_-জগ জনন... । 
হাথ মে কংগন খস্পর সোভৈ 'সন্দুর ছৈ বিকরাট_জ্রগ জননী... । 
মাথা মে খ্ুটয়া ও মালা বিরাজৈ তিরসূল ছৈ বিকরাট-জগ জননী... । 
তু ত্য ভবানী ত্ৰিলোচন কে রানী, মহিমা ছৈ অগম অপার-_জগ জননী... । 
k - শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ। 
২০ কৃষ্ণকাব রচিত; অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত । 
২১ ও ২২ শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ । 
SAN 


খানি 


মোথলা শান্ত সাহত্য ৩৫৭ 


বিদ্যাপাতর নামে প্রচলিত একাঁট পদেও সিংহারনঢ়া বাঘছাল-পাঁরাহতা 
যোগনীবেশ-ধারণী কালীর বর্ণনা পাই।_ 
সিংহ চঢ়ুলি দেবি লেল পরবেশ। 0 
বঘছল পারহন যোগান বেশ।॥... 
ভনই বিদ্যাপতি কালী কেলি। 
সদা রহ; মৈয়া দাহনি ভোল॥২ 
একটি গানে দৌখতে পাই ছিন্নমস্তার বর্ণনা ৷ 
জয় জগজ্যোতি জগাঁত গাঁত দাইানি চিকুর চারু রচ ভালে। 
পরম অসম্ভৱ সম্ভৱ তুঅ রস পান পয়োধর বালে॥ 
কমল কোপ রবি মণ্ডলতা বচ ভ্রিরধ ন্রকোণক রেখা । 
তা বিচ রাত বিপরীত মনোভব সুষমা সারত বিশেষা॥ 
পদ আরোপিত পদলস তা পর অরুণ মান শশিরেহা। ইত্যাদি ।২৪ 
'আঁদনাথে'র ভনিতায় প্রাপ্ত একটি পদ বিদ্যাপাতির বৈষ্ণব প্রার্থনার পদ 
অস্পম্টভাবে স্মরণ করায়।_ 
হম আঁত িকল বিষয় রস মাতল ভগৱাঁত তোহর ভরোশে। 
অশরণ শরণ হরণ দুখ দারিদ তুম পদ পংকজ কোশে॥ 
বিধি হরি শির শনকাদিক স:রম্ীন পার মনোরথ দানে। 
তুঅ গুণ যশ বরণন কর অননছন বেদ পুরাণ বখানে॥ ইত্যাদি ।২ 
এই লোক-সংগীতগন্ীলর মধ্যে কতকগুলি গানে দোখতে পাই অত্যন্ত 
লোঁকিকভাবে দেবীকে পূজা ও সেবার বর্ণনা, আর সাংসারিক সুখ-সাবধা, 
ধন-জন, আপদ্মান্ত, ব্যাঁধনাশ প্রভাতির জন্য প্রার্থনা। দেবী আসবেন, 
কোথায় বাঁসবেন, কি অর্ঘ্য বক উপচার ? দেবীর জন্য চাই সোনার আসন, পাট 
সংহাসন,_সোনার ঝারি, গঙ্গার বাঁরি-সোনার থালা, কর্পরের আরতি-- 
সোনার থালায় পায়স- ইত্যাদ ইত্যাদি ।** আবার অন্য দেখি-তিন বস্তুতে 
মায়ের পূজা হইবে__সিন্দূর ফুল বেলপাতা; তিন বস্তু ভোগে লাগিবে_কলা 
নারিকেল ডালিম; তন বস্তু লইয়া আরতি_অগর গগ্গুল আর দীপ; বর- 


দেরী 
সোনে কে থারী কপুরক আরতী_ ভগৱত মা কে আরতা উতার্‌ দেবী লালতা॥ 
ইত্যাদি শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ । 


6 ৩. 


চা 


৩৪৮ ভারতের শত্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দানও চাওয়া হইবে তিনটি নীতি ধর্ম আর সৌভাগ্য।২৭ কোথাও দেখি মায়ের 
নিকট শুধু 'হুমর মন পুরা কর এই প্রার্থনা, কোথাও দোঁখ বন্ধ্যা অবলার 
গন্রাপ্রার্থনা,৯ অন্য প্রার্থনা দৌখ_অন্ধ আছে মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া 
অন্ধের চোখ দাও, কুষ্ঠরোগণী আছে দাঁড়াইয়া_তাহার রোগ দূর কর, নির্ধনকে 
ধন দাও, বন্ধ্যাকে পাত্র দাও--এই সকল প্রার্থনা । কিন্তু গানগুলির সর্বত্রই 
যে এই অত্যন্ত সাধারণ সংসারার ন্যায় কেবল 'দেহি দেহি" প্রার্থনা তাহা নহে 7 
কতকগুলি গানে বেশ একটা সন্তানভাব এবং হৃদয়ের আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
যেমন 'গোসাউনিক গীতে'র একটি গানে দোৌখ_ 
জননী আব কিছ কাঁরয় উপায় 
কী হম করব কতয় হম জায়ব 
কে হোয়ত দোসর সহায়॥ 
জন বিন অৱলম্বন ধার মে পড়লেশ 
চিন্তা স* আত অগৃতায়। 
আব কৃপা কএ হেরহঠ জননী 
কর ধএ লেহু উঠায় ॥ 
পূজা ধ্যান একো নাহ কয়লহঃ 
তদাঁপ ন ত্যাগব মায়। 
পুত্র বিকল দেখি জগ-জননী 


বস্তু লৈ ভোগ লগৈবাহন কেরা নরিয়ল অনার যো 
বদ্তু লৈ ধূপ দেখৈবহি অগর গুগুল অর দীপ যো 
মাঁগব নেত ধর্ম আহিবাঁত যো 


সোনাক থার কপুরক বাতা আরতিক ভেস দেখাও হে 
*০ আহে মা কে দুআর পর অন্ধা খড় মা হে' অন্ধাকে নয়না দণ্ড ন কনণ। 
আহে মাকে দুআি পর কোটিয়া খড়ী- মা হে কো়িয়াকে কায়া দিও ন কনী। 
আহে মা কে দুআরি পর নির্ধন খড়ী- মা হে নির্ধনকে ধন দিওঁ ন কনী। 
চিক দুআরি পর বাঁঝি খড়ী-_ মা হে বাঁঝকে পঢত্রফল দিওঁ ন কনী।_& 


i 
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মৈথিলী শান্ত সাহিত্য, ৩৫৯ 


সৃষ্টি কারণ অহাঁ জগতারাণ 
মাতা সত্য কহায়। 
হম সন পূত্র অহাঁক মতিআয়ল a 
রাখিয়হ সংগ লগায়॥% 
একটি গীতে এই আকৃতি এবং জগত্তারণী মায়ের উপরে নির্ভর বেশ 
মর্মস্পর্শী“ হইয়া উঠিয়াছে। 
জগতারা হমর কষ্ট কাঁহয়া হরব 
ভৱতারা হমর কষ্ট কহিয়া হরব। 
ভরসাগর মে নৈয়া ডুবল আঁছ হমর 
নহি হেরব পলক হম ডুববে করব, 
মা অপনে সে করুআর জা ঠৌ ধরব। 
মা উবরবা কে তা নৈ ভরোসা করব 
মা সরনো মে আ কএ পরল ছাঁ তুরত 
মা নয়ন মুদি অহাঁ সুতল ছা কোনা ॥২ 
‘জগতারা আমার কষ্ট কবে হারবে, ভবতারা আমার কষ্ট কবে হারবে? ভবসাগরে 
নৌকা ডুবিয়া আছে আমার-আর পলকও দেরী করিও না-নতুবা ডুবিয়াই 
যাইব; মা তুমি নিজে আসিয়া যে পর্যন্ত না দাঁড় ধারবে, সে পর্যন্ত নিস্তারের 
ভরসা কাঁরব না। মা এইমান্রই তোমার শরণে আসিয়া পাঁড়য়াছি_মা তুমি 
1কভাবে নয়ন মনাদয়া শুইয়া আছ! 


৩৯ তুলনীয়_ 


দোঁখ আসা প্‌র কর; না ফুল তোড়ব হম কানি কৈ 
জানি হে মা নিত্য পূজব নেমা ব্রত কৈ ঠান কৈ॥-এঁ 


Ce 


৩৬০ ভারতের শ্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কবি ঈশনাথ কর্তৃক রচিত এই-জাতীয় কতকগুলি প্রপাত্তমূলক সংগীত 
দৌখতে পাই। একটি গানে দোখ__ 
» জে জন গহল অহণ্ক পদ-পঙ্কজ, পূরল তকর মনকামে। 
এক হমাঁহ* অতি দীন অভাগল, রহলহঃ ঠামক ঠামে॥ মাহে ॥ 
জ* কিছ দোষ পড়ল হো জননী, ছমব জানি সন্তানে। 
আপন সন্তক জ' লাজ ন রাখব, রাখত কে পনি আনে॥ মাহে॥ 
অএলহ+ অহ*ক শরণ, হম পামর, অছি মন মে আঁভমানে। 
মাইক অপন কুরুপহ্ শিশুপর, রহইছ ভাৱ সমানে॥ মাহে॥% 
গৌরা-সম্বন্ধে কতকগ্দীল লোক-সংগীঁত বাংলাদেশের আগমনী িজয়া- 
সংগীতের সাঁহত তুলনা করার যোগ্য। কিছু কিছু বৈচিন্র্যেরও সন্ধান মেলে। 
যেমন গৌরী ও শিবের পূর্বরাগ। এ-বর্ণনা অনেকখানি রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ 
বর্ণনার অনুরুপ। প্রেম-কৌশলটিও একজাতাযয়। বিদ্যাপাতর একটি পদে পূর্বে 
দেখিয়া আসিয়াছি, শিব তিখারার বেশে ঘ্রয়া ফিরিয়া উমাকে দেখা দিয়াছেন_ 
উমার মন তাহাতেই মাঁজয়াছে। গোবিন্দ দাসের প্রাসম্ধ পদ রাহয়াছে, কৃষ্ণও 
গোর যোগী সাজিয়া রাধার মান ভাঙাইয়াছেন। একাঁটি মৈথিলী লোক- 
গাঁতিতেও দেখি ভিখারাঁর বেশে শিবের উমা-দর্শনের চেষ্টা 
হেমন্ত দুআ পর চন্দনক গাঁছয়া 
তাহ তর যোগিয়া ধূনী রমাবল রে। 
তপসা যোগী ভিক্ষা মাঁগে 
সনতলী মে ছল হে গোঁরী উঠাল চেহায়_ 
আগে মায় ডিম ডিম ডমরু কে বজায়। 
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে 
থাঁর ভার লেলনি গোঁরী চংগেরী ভার লেলানি 
মাই হে উপর স* লেলনি দুবি ধান হে। 


- আপন স তক লাখ সঙ্কট ঘোর।  কওন জনান নাহ বহবএ লোর॥ 
কএল জনম ভার পাপ--বটোর। সিখন রহলহ: মদাহ* বিভোর... 


৮১০০০৬০১) মাইক হিজ নাহ রহএ কঠোর ॥- 
১০ জননী ॥ 
টি লে নাম" এ ০৮০ 
ও’ মনকাম ॥ 
আস, সব কার. 


মথলী শান্ত সাহিত্য Ts 


তপসা যোগী ভিক্ষা মাঁগে_ 

ভিখিয়ো নে লৈ ছৈ হে যোগী মখহ ন বোলৈ 

ঘর ঘুর গৌরীকে নিরেখৈ হে। 3 

তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁঞে 

হম নাহ থিকহ হে গৌরী ভিক্ষন ভিখারী 

তোহরো স[রতিয়া দেখ ভুলেলেশী হে।% 

হেমন্তের (গৌরী-পতা) দুয়ারে চন্দনের গাছ--তাহারই নীচে যোগী ধনী 
রাখল। তপস্বী যোগন ভিক্ষা মাঁগে। শুইয়াছিল গোঁরী-চে'চাইয়া উঠিল, 
ওগো মা, ডিম ডিম ডমর; কে বাজায়! তপস্বী যোগ ভিক্ষা মাঁগে। থালি ভায়া 
আনিল গোরণ- চাঞ্গেরী ভারয়া নিলেন গৌরী মা গো, তাহার উপরে রাখলেন 
ধান-দূর্বা। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। ভিক্ষা না লয় যোগী-_ম.খে না কথা 
বলে শু ঘুরিয়া ফিরিয়া গৌরীকে নিরাক্ষণ করে। তপস্বী যোগা ভিক্ষা 
মাঁগে। ‘আমি 'ভিক্ষভখারী নাহ হে গোরা, তোমার রূপ দেখিয়া ভুলিয়া 
গিয়াছি!, 
একটি গানে গৌরার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার *বশন্রবাঁড়িতে দ:ঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র 

করণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পানের মত পাতলা-ফুলের মত সনন্দরী গোরা, 
কোন্‌ বনে যাইবে? যেখানে তপোবনে তপস্বী ভিখারি সেই বনে যাইবে। 
মায়ের বাড়িতে পরে গোঁরী চিরকাল কত আভরণ-কোন্‌ বনে যাইবে এই 
গোরী? যেখানে বনে বনে কাঠ খোঁজা হয়, সেই বনে যাইবে গৌরাী। *বশনুর- 
বাড়তে পরে গৌরী ছেণ্ড়া পরাণ কাপড়_সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়তে 
খায় গৌরী পীর ও জিলেপা--কোন্‌ বনে যাইবে এই গৌরী? শ্বশুরবাড়িতে 
আছে ভাঙ খাবার_সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে শোয় গৌরী কোমল 
পালঙ্কে_কোন্‌ বনে যাইবে এই গৌরী? শ্বশুরবাড়িতে আছে ভূমি আশ্রয়_ 
সেই বনে যাইবে গৌরী ।% 


এত পরা িযহের সর 
পান সন পাতর গৌরী ফুল এসন সন্দার হে। 


EEE 


তপোৱন তপসী ভিখারী হে ওাঁহ বন জৈতা। 

নাঁহরা মে পিহৃতী গৌরী চির আভরন মা হে 

কোন রন জৈতী-_ 

বন রন লকরা চুনৈতী হে ওহ বন জৈতী। 

সস্মরা মে গৌরী গুদরী পুরনমা হে 
ওহ রন জৈতী। 

নাঁহরা মে খৈতী গোঁরী পূরী ও জিলেবা 
কোন রন জৈতা। 
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ভারতের শকতিসাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অন্য একটি গীতে দেখতেছি, এইরূপ ঘরে বরে গৌরীকে দিয়া মা মেনকার 
দুশ্চিন্তা ও খেদের অন্ত নাই। স্বামীর ঘরে যে গৌরীর দুঃখের অন্ত নাই। 
স্বামী পাগলা ভোলা যে গাঁজাখোর ভাঙখোর--ভোজনে ধূতুরা ও আঁক; বাঁসিয়া 
খাইবার ঘর-দুয়ারও নাই। খাঁষরাজ নারদ যে ডাকাতি করিয়াছেন! অঙ্গে তাহার 
সাপের হার_অঞ্গে অঙ্গে ব্যাপ্ত বিষ। ঘোর পাপের ফলেই নিশ্চয় এইরূপ 
হইয়াছে, গৌরী ভয়ে মরিয়া যাইবে । শ্মশানে বনে বাস-ব্যাঘ্রচর্ম আসন! না 
জানি গোৌরীর বক হইতেছে! 
নাহ জানী আব গৌরী দুখ কোন কোন পৌতী 
গজখোর ভাংগ পাবা ভোলাক সংগ জৈতাী॥ 
ভোজন ধত্‌র আকে ঘর ছৈ ন দুআর খাকে 
খাঁষরাজ দেল তাকে বেটী হমর কী খৈতা। 
নাহ জান আব গোরা... 
বৈদেহ হার কপক বিষ অংগ অংগ ব্যাপক 
ফল থিক ঘোর পাপক ডর ফোকি মার জৈতাঁ। 
রহতা স্মসান বন মে নাহ জানি কেনা হোইতাঁ 
বঘচর্ম ছৈহি আসন তৈয়ো ভ্রিলোক সাসন 
সিৱ কে প্ৰিয়া কহোঁতাী॥% 
আর-একাঁট পদে দোখ, একাদন ফ্বামী-পাত্র কাহাকেও সঙ্গে না কাঁরয়া একা 
একা গোরা মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত ৷ মা মেনকা জিজ্ঞাসা করলেন, ভরা 
যমুনায় কেমন কাঁরয়া আসিলে গৌরী?" গৌরী বলিল, “মা, আমি শাড়ি 
ভিজাইয়া আসিয়াছি।' ‘বৃষ ছাঁড়য়া কেমন করিয়া আসলে গোঁরী ?' ‘মা, বৃষের 
দড়ি ধারয়া আসিয়াছি। ‘গণপাঁতকে ক করিয়া ছাঁড়য়া আসলে গোরী? 
‘মা, গণপাঁতকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছি। ‘মহাদেবকে 


৩৬২ 


রংগকে রংগীলী গোরা প্রেমকে সুন্দরী 
কোন বন জৈতী-_ 
নহিরা মে সৃততা গোঁরণ লাঁলয়া পলংগিয়া হে 
নিল টু 
সস'রা মে অধার__ 
৩৬ তুলনীয় : ঈশনাথ রচিত একাঁট গাঁত টির তা 


মৈথিলী শান্ত সাহিত্য | ৩৬৩ 


ঠক করিয়া ছাড়িয়া আসিলে গৌরী?" 'মহাদেবকে পূজায় বসাইয়া দিয়া 


আঁসয়াছ মা॥* 


অন্য একটি গানে পাই ভাঙখোর স্বামীর সঙ্গে গৌরার গাহস্থ্য জীবুনের 
একটি নিখুত চিন্র। গানটি তুলসীদাসের নামে প্রচালত।_ 


৪ 


ভএ গেল ভাংগ কে বেরা 
উঠ্‌ হে গৌরা। 
হম কোনা উঠব ঈসর মহাদের 
কার্তক গনপাঁতি মোরা কোরা। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ... 
আসন খসায় দিঅ 
কার্তক সুতায় দীঅ 
পাসি দিঅ ভাংগকে গোলা 
উঠ্‌ হে গৌরা। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ... 
নৈ ঘর সাস; ননদ জে ছাঁথ 
কে রাখত কার্তিক কোরা 
উঠ্‌ হে গোরা, ভএ গেল বেরা। 
তুলসীদাস প্রভু তুমহরে দরস কো 
মহাদেব কে হৃদয় কঠোরা। 
উঠ্‌ হে গোঁরা॥ 


মহাদেব ডাকিতেছেন,_হইয়া গেল ভাঙের বেলা, উঠ হে গোরা ।' গৌরী 
বালতেছেন, “আম কেমনে উঠিব ঈশ্বর মহাদেব, কার্তক-গণপাতি যে আমার 
কোলে ।' আবার ডাকেন মহাদেব, 'ভাঙের বেলা হইল, ওঠ হে গোরা । আসন 
খসাইয়া (বিছাইয়া) দাও, কার্তককে শোওয়াইয়া দাও_ভাঙের গোলা 'পাষিয়া 
দাও, ওঠ হে গোঁরা।' গৌরী বলিতেছেন,-“ঘরে নাই শাশুড়ী_নাই ননদ, কে 
রাখবে কার্তককে কোলে? কিন্তু তবু হাক-ডাক,_'ওঠ হে গোঁরা'। তুলসী- 
দাস বালতেছেন,_তোমার দর্শনের জন্য আমি ব্যাকুল; কিন্তু হৃদয় কঠোর।' 


৩গৌরণী হে ভরল জমুনা কোনা এলেশী! 
আমা হে সায়া ভজৈতে হম এলেশী॥ 
গৌরী হে বসহা কে ছোড় কোনা এলেশী। 
আমা হে বসহা কে ডোরয়া ধার এলেশী॥ 
গৌরী হে গণপাঁত কে ছোড় কোনা এলেশী। 


গণপাঁত কে ঠোঁক সুতেলেশী॥ 


গোঁরী হে মহাদেৱ কে ছোড় কোনা এলেশী। 


ত্বামা হে মহাদেৱ কে পুজা পর বৈসার এলেশী॥_-& 


৩৬৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


একেবারে আধুনিক কালের মৈথিলী সাহিত্যে আর-একটি প্রবণতা লক্ষ্য 

কারতে পার। সমগ্র দেশে একটা রাষ্ট্রবপ্লব ও সমাজবিপ্লব দেখা দিয়াছে 
এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশ চাহিতেছে একটি নূতন যুগান্তকারী 
বিবর্তন। শোষকের নির্মম অত্যাচার এবং শোষিতের আর্তরবে পৃথিবী পূর্ণ 
হইয়া গিয়াছে। এই লোভী শোষকরুপ দানবের দলনের জন্য মা যেন নিজেই 
আবার রন্তপপাস: হইয়া উঠিয়াছেন_নিজেই আবার সমরাঙ্গনে আবির্ভূতা 
হইতে চাহিতেছেন। এই-জাতীয় একটি কাঁবতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

শোণিত দে শোণিত মোথিলার্য 

প্যাসে* তবধল আছি খড়া হমর 

বড়বানল ছন্ধা ধরাতল কৈ* 

সংহার করৈ পরতচ্ছ ঠা 

আছ খপ্পর ছনচ্ছে যুগ যুগ স* 

খল খল কয় প্রাণক প্রাণ বাঢ়ি 

মারূত গাঁত বটি গেল 'দিগ দিগন্ত 

ধধদআএল ধুম কুহেস প্রখর 

ই প্রকৃতি ক্লান্ত ক্রন্দন করইছ 

স্পন্দন প্রাণক রুদ্ধ ভেল 

শোষিত ক আহত দেখ দেখি 

শোষক পর মন মোর ক্রুদ্ধ ভেল 

আএল ছা উঠ দে মাংস একর 

হম পেট ভরব পান করব সমর 1 


০ ক্রান্তি-গীত রাঘরাচার্য শাস্ত্রী-রচিত। কাঁলকাতা 'মোথল-সংঘ কর্তৃক প্রকাশত। এই 
নি লালের পাসের তরে ইসা রচিত এই কবিতা তুলনায় 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


অসমীয়! শাক্ত সাহিত্য 


অসমীয়া সাহিত্যে শান্ত-সাহিত্যের অনুসন্ধান করিলে যেট;কু তথ্য পাওয়া 
যায় তাহাকে ছি'টে-ফোঁটা বলা যায়। কিন্তু একদিক হইতে [বিচার কারিলে 
ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর বালিয়া মনে হয়। শান্তপাঠ-রুপে আসামের 
অন্তর্কতা কামরূপের অত্যন্ত প্াসাদ্ধ। কালিকা-পররাণ, বৃহকধর্ম-পরাণ, দেবা- 
ভাগবত, কুব্জিকা-তন্ত, যোগনী-তন্্, চূড়ামণি-তন্ত প্রভাত গ্রন্থে নানাভাবে 
কামরূপের কামাখ্যা দেবার উল্লেখ ও মাহমা কীর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। 
অবশ্য আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এই প.ুরাণ-তন্তগ্লি খুব প্রাচীন 
বিয়া মনে হয় না; এগুলির কোনখানিই দশম শতকের পূববিতার্ট কালে রচিত 
নয়। মোটামুটিভাবে খাশস্টীয় দশম শতক হইতে কামরূপের শাল্তপাঠ-রূপে 
খ্যাঁত। বৌদ্ধতনগঠীলতে দেখিতে পাই, দেহমধ্য্থ চারাট কায় বাচারাট চরকে 
চাঁরিটি পাঁঠ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত 'সাধনমালা'র মতে এই চার পাঠ হইল 
উদ্ডায়ান, পূর্ণাগারি, শ্রীহট্র এবং কামরূপ ৷ চর্যাপদের চতুর্থ সংখ্যক পদের_ 
দিবসই বহনড়ী কাকভয়ে রাএ। 
রাতি ভইলে কামর যাএ॥ 

ইহার ভিতরকার 'কামর? শব্দের অর্থ অনেকেই কামরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন। 
চর্যাগ্ীল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বালয়া গৃহীত_এই সময়ে 
তাহা হইলে কামরূপের তান্রিক-সাধনার পাঁঠ রূপে যথেন্ট প্রািদ্ধি ছিল। 
কামরূপ দেবীর যোনি-পাঁঠ বাঁলয়া খ্যাত। যোনি-পাঁঠের ব্যাখ্যা এখন দেবীর 
একান্ন অঞ্গ-পতনের সাহত একান্ন পাঠের উদ্ভবের কাহিনীদ্বারাই করা হইয়া 
থাকে। কিন্তু এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই যোনি-পাঁঠের প্রসিদ্ধিদ্বারা 
বোঝা যায়, এই পাঁঠাঁট এক সময়ে তল্র-সাধনার একা প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখন 
পর্যন্তও আসামের বাহির হইতে বহ: শান্ত-সাধক এবং গৃহী-ভন্ত দলে দলে 
এই শান্তিপীঠে তীর্থ কারতে আসেন। অম্বুবাচী উপলক্ষ্য কাঁরয়া এখানে 
এখনও সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। 

যে আসামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে কামরুপের এই শন্তিপাীঁঠ কামাখ্যা এবং সমগ্র 
প্বভারতে যে শান্তিপাঁঠ কামাখ্যার এত প্রাসাদ্ধ সেই আসামের ধর্মে সাঁহত্যে 
এবং সংস্কৃতিতে শাক্তবাদের প্রভাব নানাভাবে থাকবার কথা ছিল; কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয়, তাহা তেমন কিছুই নাই। ইহার কারণ কি? কারণ স্পষ্টভাবে 


৫. 


.. ‘নামঘোষা’ সাধনার প্রচার করেন এবং এবিষয়ে [তানি অসাধারণ জনাপ্রয়তাও 


| ৩৬৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কিছ বলা শক্ত; তবে কতকগ্ীল তথ্য এই প্রসঙ্গে প্রাণধানযোগ্য বলিয়া 
মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ মনে হয়, কামরূপের কামাখ্যা তীর্থ প্রথমাবাধ গৃহ্য 


3৫ 


তন্ছসাধনারই একটি কেন্দ্র ছিল। গহ্য তন্র-সাধনা কোনও জনপ্রিয় ধর্ম নয়, 
ইহা সর্বদাই একটি বশেষ সাধক-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ । এইজন্যই কামাধ্যা- 
পাঁঠকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম তাহার জনসাধারণের মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধি 
ছল না। বাঙলাদেশের শান্তধর্ম যেরূপ প্রসিদ্ধ সাধকগণের ধ্যান-সাধনার 
ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়ক সীমা অতিক্রম কাঁরয়া সার্বজনীন ধর্মের রুপে জন- 


সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পাঁড়তে পাঁরয়াছিল, কামরুপের সাধনা তাহা কখনই 4 


পারে নাই। 


'আর-একটি লক্ষণীয় তথ্য এই, তীর্থরূপে কামরূপ অসমীয়াগণের নিকটে ক 


নকন্তু খুব প্রিয় তীর্ঘ নহে। এখন পর্যন্ত দেখা যায়, কামরুপ তীর্থের যান 
ম্খ্যতঃ বাঙালী, কিছু কিছু বিহারের প্রত্যন্তবাসী, স্থানীয় যাত্রীর ভিড় খুব 
কম। 
তবে অসমীয়া সাহিত্যে এবং সংস্কাঁতিতে শান্তবাদের প্রভাবের অনুপস্থিতির 
সর্বপ্রধান কারণ মনে হয়, শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার। শঙ্করদেব 
১৪৪৯ খ:স্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৬৮ সনে তান দেহ রক্ষা করেন। এই 
দীর্ঘজীবনে তিনি সমস্ত আসামে ঘ্ারয়া ঘুরিয়া তাঁহার ভাগবত-ধর্ম এবং 


অঞ্জন করেন। তানি অসমীয়া ভাষায় বহ গ্রন্থ রচনা করেন এবং এ-কথা বলা যায় 
যে সাহিত্যের দিক হইতেও তাঁহার দীর্ঘজীবনের বিপুল সাধনাই অসমীয়া ভাষা 
ও সাহত্যকে একাঁট স্রতল্ল ভাষা ও সাহত্য রুপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
শঙ্করদেবের এমনই একটা সর্বাতিশয়া প্রভাব গাঁড়য়া উঠিয়াছল যে তাঁহার পরে: 
রামায়ণ-মহাভারত এবং বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্্ ও বৈষ্ণব সঙ্গীত ব্যতীত আর তেমন 
কোনও উল্লেখযোগ্য শান্ত-সাহিত্য গাঁড়য়া উঠিতে পারে নাই। 4 
অবশ্য জাঁতগত উত্তরাধিকার-রূপে ভারতীয় শন্তিবাদের পরোক্ষ প্রভাব 
শওকরদেবের কিছু লেখাতেও আববিজ্কার করা যায়। আমরা পূর্বে” দেখিয়া; 
আসিয়াঁছ, সৃষ্টিতত্ব বর্ণ নাপ্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের সর্ব্ই একটি বিশেষ 3] 
ভঙ্গিতে শক্তিবাদের বর্ণনা রাহয়াছে। ইহা শুধু বাঙলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয়; 
সব আণ্চালক সাহিত্যেই। ভারতীয় পুরাণাদির মধ্যেই এই বর্ণনার মূল হিত 
আছে, এই এীতহাই সকল আণ্যলিক সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। শঙ্করদেব-রাঁচিত | 
“অনাদি পাতনে'র মধ্যে সৃষ্টতত্তের বর্ণনা রহিয়াছে, সেই বর্ণনার সাঁহত বাঙলা 
ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের সৃষ্টিতত্তবের বর্ণনার মোটামুটি এক্য রহিয়াছে। 


৯ এই গ্রন্থের ১৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা ঢষ্টব্য। 


অসমীয়া শান্ত সাহিত্য * ৩৬৭ 


শক্তিবাদ ও সাংখ্যের পনরুষ প্রকৃতিবাদ মিশ্রিত হইয়া এই সৃষ্টিতত্ব গাঁড়য়া 
উাঠয়াছে। ‘অনাদি পাতনে'ও দেখি, সৃষ্টির পুর্বে 

মহা প্রকৃতিয়ো পদুরুষতে ভৈল লীন। ৫ 

ন থাকল আন একো পুরুষতো ভিন॥ 

নাহি জল নাহি স্থল নাহকে আকাশ। 

নাহি মহা বায়; চন্দ্র সূর্যর প্রকাশ॥ 

নাহি শীত উষ্ণ খাতু নাহি রাত্রি দিন। 

সমস্তে সংসার গৈল ঈশবরত লীন ॥২ 
জ্ঞানময় আনন্দমূর্তি নিরঞ্জন ব্রহ্ম নয়নকমল ম্যাদ্রুত করিয়া যোগানিদ্রায় 
‘আপোনাকে চিন্তি মাত্র আছন্ত কেবল" । অনেক সহস্ৰ যুগ এইভাবে চলিয়া 
গেলে ‘দুনাই ঈশ্বরর' সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা হইল এবং তান ভাবলেন, “মায়ার 
হাতত করাও জগত প্রকাশ'। তখন-- 

এহি বুলি মেলি পদ্ম নয়ন অনন্তে। 

মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগরন্তে॥ 

জবর প্রকৃতিত কাঁরলন্ত জীর দান। 

অষ্ট গুণে তেজ ষোল গঢ়ণে ভৈল প্রাণ॥ 

সৃষ্টি কাঁরবাক ঈশ্বরর ইচ্ছা কাজ। 

পঢ়রুষর পরা মহামায়া ভৈল বাজ॥ 

অনাদি রূপ্পিণী ঈশ্বরর অর্ধকায়। 

ব্যন্ত ভৈলা মহামায়া সৃষ্টিক ইচ্ছায়॥ 

পরমা সুন্দরী নারী দ্বিধা দেবী বেশ। 

কটাক্ষত মোহ যাই জগত নিঃশেষ॥ 


চাহিবাক নপারি দেবীর মহা জ্যোতি। 
কোটি এক সূর্য যেন প্রকাশে প্রকৃতি! 
পদরুষকে প্রণাম করিয়া মহামায়া তখন কৃতাঞ্জলপদটে বিনয় বচনে বলিলেন, 

‘কোন কর্ম করো আৱে করিয়ো আদেশ'। এ-কথা শুনিয়া নিরঞ্জন পুরদষ 
খাষিকেশ হাসিয়া বললেন, 

শুনিয়ো প্রকাত একগুণে নোহা হীন। 

তোমারে আমারে 'কিণ্িতেকো নাহ ভিন॥ 

মোর নিজ শকতি সম্যকে দেখো প্রাণ। 

সত্বরে করিয়ো মায়া জগত নির্মাণ॥ 


২ অসমীয়া সাঁহত্যর চানোক, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পর্ব। 


তত 
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তোমাক চেতাইলো আমি এই আভপ্রায়। 

জানিয়োক ভালে তুমি মোর অর্ধকায়॥ 
৮ তোমারে আমারে একো নাহ ভিন্নাভন্ন। 

মোতে যাতে লীন যাহা এ খানি হান॥ 

সত্বরে কারয়ো মায়া জগত প্রকাশ । 

করো সৃষ্টি লীলা তাতে বিনোদ বিলাস॥ 
এই যুগে হর-গৌরাকে লইয়া যে অসমীয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল রামসরদ্বতী-রাঁচিত 'ভীম চারত'। রাম- 
সরস্বতী শঙ্করদেবের সমসামাঁয়ক বাঁলয়া গৃহীত ৷ কারচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, ভারত- 
ভূষণ এবং রামসরস্বতী সবই তাঁহার পরবর্তী কালের পাওয়া নাম বা উপাধি। 
এই কাঁব-রাঁচত “ভীম চাঁরত' নানা দিক্‌ হইতে কৌত্‌হলোদ্দীপক। আমরা 
পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে কৃষক শিবের উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া শিব-গৃহিণী 
গৌরীর যে রূপ ফুটয়া উঠিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া আঁসয়াছি ০ 
দারিদ্র কৃষক শিবের ঘরণী-রূপে দেবীর চরকে আবার খানিকটা একটু নূতন 
রূপে পাইতোঁছ রামসরস্বতীর কাব্যের মধ্যে। বেশ বোঝা যায়, বাঙালী কবিগণ 
এবং অসমীয়া কাঁব এক আকর হইতেই মূল উপাখ্যান পাইয়াছেন; কিন্তু বাভিন্ন 
অঞ্চলের কাব তাহাতে 'বাঁভন্ন রঙ চড়াইয়াছেন। আমরা দোখয়া আ'সয়াছ, 
বাঙলা শূন্য পুরাণে’ এবং অন্যান্য শিবায়ন কাব্যগনলতে {শিবের বিশ্বস্ত অনন্চর 
হইলেন জনৈক 'ভীম'। কাঁব রামসরস্বতী {শিবের বশংবদ ভৃত্য এই ভীমকে 
মহাভারতের পান্ডুপন্র ভীমের সহিত আঁভন্ন কাঁরয়া লইয়াছেন। পান্ডুপন্্ 
ভীমই আসিয়া কৈলাসে শিবের ভূত্যত্ব স্বীকার কাঁরয়াছলেন। কারণ স্বরূপ 
কাব্যখানির প্রথমেই দেখিতেছি, অন্নের দুখে ভীমের শরীর একেবারে শীর্ণ 

একদিনা ভীমে বোলে রাজার আগত। 

শুকাই গৈলেক দেহা অন্নর দঃখত॥ 

মেলানি দিয়োক দাদা কৈলাশক যাওঁ৷ 

মহাদেউর গরু চাঁর প্রাণ প্রবর্তাওঁ ॥৪ 
খাইতে না পাইয়া ভীম য্াধম্ঠির রাজার নিকট বাঁললেন,_‘অন্নের দুঃখে তো 
দেহ শনকাইয়া গেল! বিদায় দাও দাদা, একবার কৈলাসে যাই; সেখানে মহাদেবের 
গোর; চরাইয়া প্রাণ বাঁচাই।' যাধাঁজ্ঠরাঁদও উপায়ন্তর তেমন কিছু না দৌখতে 
পাইয়া ভীমকে বিদায় দিলেন। ভীম কৈলাসে গিয়া শিবের পায়ে দণ্ডবৎ করিয়া 
গর চারি থাঁকবোহোঁ তোমার আলয়'_এই ইচ্ছা প্রকাশ করিল । শিব বাললেন, 
বেশ ভালই হইল; কার্তক-গণেশ দুই ছেলেমানুষ বৃষ চরায়-__তুমি তাহাদের 
- ০ এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দুষ্টব্য। 
৪ অসমীয়া সাহত্যর চানেকি, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড। 


“ 
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লইয়া বৃষ চরাও। মা পার্বতী আসিয়া এ-কথা শুনিয়া খুশীই হইলেন। তিনি 
ভীমকে বাললেন,_ 

পার্বতী বোলয় শিশু মোর ঘরে থাক। 

যতেক লাগয় মানে অন্ন দিব তোক॥ 

এগদাট বলদ জানা মোহোর ঘরত। 

কার্তি গণপতি দুয়ো চাঁরিবে লগত 
ভীম অতি স্পষ্টবাদী, সে বলিল, এখন যে আমাকে রাখিবে_ভাবিয়া চিন্তিয়া 
রাখিও_/পাছে জানো বোলা ইটো বহন ভাত খাই’! কিন্তু 

হেন শ্বান পার্বতীয়ে তুলিলেক হাস। 

টিপচি গোটে নো তই কত ভাত খাস॥ 

চৌষন্ঠি যোগনী খায় আর; ভূতগণ। 

তোক লাগি আমাসার নূজরবে অন্ন ॥ 
ভাঁম বালিল,_'আই, তোমাকে কথাটা ভাঙ্গিয়াই বলিতেছি, খাইবার পারিমাণটা 
আমার একট; বেশি, নিত্য আমার ভাত লাগে ‘সাত সাঙ্গি আর ব্যঞ্জন লাগে 
‘নাও সাত কুন্দা'। তোমার ত দেখিতেছি ভাঙ্গা ঘর, ফাটা ঝুলি-আর “ঘর মাঝে 
নাই দেখোঁ গোটা চারি ধান'। শিবের যা অবস্থা দেখিলাম_ বস্ত্র নাই, ধন নাই__ 
মুণ্ডমালা আর সর্পভূষণ। মাথায় তেল নাই-চুল জটা বাঁধিয়া গিয়াছে, গায়ে 
গন্ধ_ভিক্ষা অন্নে পেট পোষে শঙ্কর গোসাঁই"! ছোটমৃখে বড় কথা শ্দানিয়া__ 

পার্বতী বোলয় শিশু গুটি বর টালি। 

পরশহর কথা কহ কালির ছবালী॥ 

জগতের ধন ধান্য সকল আমার। 

আমা করি কোন আর দের আছে চার॥ 
ভীম বলিল,_আই, অতশত কথা বুঝি না, আমার এক কথা--'পাছকালে 
খেদাইবাক নপারিবা মোক'। যাক, ভীম শিবের বৃষরক্ষণে নিযুন্ত হইয়া বৃষ 
লইয়া কার্তিক-গণেশসহ কৈলাসশিখরে চলিয়া গেল। সেখানে ঘাসের মধ্যে বৃষ 
বাঁধিয়া রাখিয়া কার্তক-গণেশসহ ভাঁম গেল গাছের ভাল ভাল ফল খাইতে। 
ইতিমধ্যে বৃষ ভাল তৃণের লোভ পাইয়া ?গয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পড়িল 
বিশ্বামিত্ৰ খাষির ‘মধুবনে'_এবং বন ভাঙ্গিয়া তচ্‌ নচ্‌ করিয়া দিল। ভীম 
কার্তিক-গণেশসহ সেখানে আসিয়া খাষির রাদ্রমূর্তি দোখয়া যত দোষ বৃষের 
ঘাড়ে চাপাইল--এবং বৃষের লেজ ধাঁরয়া এক ঘুরপাক দিয়া তাহাকে আধমরা 
কাঁরয়া ফেলিল। বৃষটটি মৃত মনে কাঁরয়া ভীম বৃষবধের দোষ প্রথমে কার্তিক- 
গণেশের ঘাড়ে চাপাইল-_পরে 'বিশ্বামিন্র খাষির ঘাড়েই চাপাইল। ভামকে দেখিয়া 
সকলেরই মনে হইল, ‘নজানো কোথের ইটো পরম দুজন"! যাহা হোঁক, ভীম 
শেষ পর্যন্ত বৃষ লইয়া বাঁড় ফিরিল-বাঁড় ফিরিয়া পুর্বচুক্তি অনুসারে খাইতে 


২৪ রদ 


নি 
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_ রাঁসল। ভাঁমকে থালা ভায়া ভাত দেওয়া হইল, কিন্তু ‘এক গ্রাসে ভীমে তাক 
পেলাইলেক খাই'। ভীমকে ভাত দয়া ব্যঞ্জন আনিতে গেলে দেবী 1ফরিয়া 
আসিয়া দেখেন ভাত নাই-ব্যঞ্জন দয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া দেখেন ব্যঞ্জন নাই। 
দেবী যতই ভাত-ব্যঞ্জন দিতেছেন ততই-_ 

ডাক দিয়া ভীমে বোলে শুনিয়োক আই। 

আর ভাত আনা মোর ভোক নপলাই॥ 
কিন্তু এদিকে ভাঁড়ার যে একেবারে উজাড়! দেবী ভাত আনিতে ঘরে ঢ্কিয়া 
আর ফারলেন না 

ভাত নাই দৌখ দেবী ওলাই নাসিলা। 

অসন্তোষে ভীম যাই আচান্ত কারলা॥ 
কিন্তু ভীমের ক্ষুধা যায় না;_দেবীকে বালল, ‘বলতে চাউল খুদ কিছ আছে?’ 
ক্ন্তু 


হেন শন পার্বতীয়ে বালা বচন। 

আজি বাপ; মোর ঘরে নাই খুদকণ॥ 
ভীম তখন আস্ত ক্ষোপয়া গেল, বালল খালি পেটে সে আর গোর চরাইতে 
পারিবে না। সে আরও বিদ্রুপ করিয়া বালল, পার্বতীর ঘরে ভাত নাই_কেবল 
ভাঙ্‌ খাইয়া জীবনধারণ; এবং “খাইবে নপাই শিবে ফুরে ডন্বরু বাজাই"! 
ভীমের বচনে দেবা পার্বতী বড় লজ্জা পাইলেন, তিনি গিয়া মহাদেবকে ধাঁরয়া 

পার্বতী বদাঁত প্রভূ শুনা ন্রিলোচন। 

একবার শকাঁরাঁষ কাঁরিবে দিয়া মন॥ 

ভিক্ষার চাউলে জানা পেট নুপ্রয়। 

খাইবে নাপাই গরখীয়া আরার করয়! 
পার্বতীর বাক্য শুনিয়া শিব বাললেন,_-গদুর কাষিকর্ম আমি কিভাবে কারব ?-_ 

দুষ্কর কীষক মই কারবো কিমত । 

নাই কড়াকড়ি ধন মোহর ঘরত॥ 
বেলা ই ৰে 
একাটি সংস্কৃত শ্লোক পূর্বে উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি* এবং আমরা বাঙলা 
শিবায়ন কাব্যে এক্ষেত্রে পার্বতণীর যে উত্তি দেখিয়া আসিয়াছি তাহার সাঁহত 
আশ্চষভাবে মিলিয়া যাইতেছে। 

পার্বতী বদতি প্রভূ ভয় এরা মনে। 

মাটি খুঁজি লোৱা কিছু বাসবর স্থানে 


* রামাদ্‌ ঘাচর মেদিনীং ধনপতেবাঁজং ইত্যাদি। এই গ্রন্থের ১২৬-২৭ পক্টো দ্রষ্টব্য 


bl 
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কঠিয়া আনাহা খ;জি সখি কুবেরত। 
নাঙ্গল আনাহা খুজি বলো যে ভদ্রত॥ 
যমর মহিষ গোট আনিয়োক যাই। 
তোমার ব্ষভ আছে করা এক ঠাই॥ 
ত্ৰিশূলফলক ফাল কার হালক জ্যারয়ো। 
“*_ এহ মতে কৃষিকার্য বিধান করিয়ো॥ 
পার্বতীর বাক্য শিব গ্রহণ করিলেন, সব জিনিস যোগাড় হইল, শিব হাল 
চাঁষলেন এবং 'বৈলা বিধে বিধে ধান সব কৃত্তিবাস'। দেখিতে দেখিতে মাঠ ভরিয়া 
ভাল ধান হইল। শিব একদিন পার্বতীকে ডাকিয়া কখনও ধানের মাঠে যাইতে 
নিষেধ কারলেন; কিন্তু নিষেধ শুনিয়া পার্বতীর কৌতূহল বাড়ল, গোপনে 
একা একা একাদন মাঠে গেলেন। মাঠভরা পাকা ধান দেখিয়া শিবের কার্যে দেবী 
আশ্চর্য হইয়া গেলেন_এবং 'উশ্‌ আশ্‌ এই দুই উচ্চারিল বাণী'। কিন্তু কি 
কাণ্ড_এই দুই ‘বাণ’ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সব পাকা ধান পদীড়য়া 
ফেলিল; ভয় পাইয়া পাবতী পলাইয়া আসিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন 
না। কিন্তু শিব গিয়া একদিন সব দেখলেন, সব পার্বতীর কার্য বুুঝিয়া ঘরে 
ফিরিয়া আসিয়া “বিস্তর টঙ্কিলা'। তখন 
পার্বতী বদতি প্রভু গৈলাহোঁ হঠাৎ । 
পঢ়রিলেক ধানখান দৌখলোঁ সাক্ষাত॥ 
চরণত ধরো প্রভু দোষ মরাষয়ো। 
আর; একবার প্রভু খেতিক কাঁরয়ো॥ 
শঙ্কর আবার ধান রুইলেন-_আবার প্রচুর ধান হইল । অবশ্য ভাঁমকে লইয়া 
ধানকাটা ব্যাপারে আরও কিছু গোলমাল হইল--কিন্তু শেষ পর্যন্ত “কছু আহ 
'কিছ7 ভৈলা শালী’ । 
আসামে এখনও বিবাহের তিনদিন পরে নব-বিবাহিত বরবধ্বকে এই “ভীম- 
চারত’ শমনাইবার প্রথা বর্তমান আছে। দেবীর 'উশ্‌ আশ এই দুই বাণী হইতে 
‘হাহা’ ও 'হুহ এই দুই দৈত্যের কল্পনা করা হয়; গ্রাম্য বিশ্বাসে ইহারাই শিবের 
শস্য গ্রাস করিয়াছিল; শস্য যখন পনরদজ্জীবিত করা হইল তখন ঠিক হইল, 
এই 'হাহা-হহ7? আর মাঠের শস্য না খাইয়া নব-ববাহিত বরকন্যার রন্ত খাইবে। 
গ্রাম্য বিশ্বাস, বিবাহের ‘তন দিন পরে বরবধকে এই কাহিনা শ্যনাইয়া দিলে 
দৈত্যদ্বয় তাহাদের আর কোনও অপকার করিতে পারে না। 
অসমীয়া সাহিত্যের মধ্যযুগে বাঙলা মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ কিছু কিছু 
মনসা-মত্গল পাওয়া যায় । এ-যাবৎ তিন জন কাঁবর মনসা-মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, 
কি মনকর (১৫শ শতক ?), কবি দদুর্গাবর (১৬শ শতক) এবং ‘সৃবকনানি’। এই 
তৃতাঁয় কবি 'সূকনানি' হইলেন সুকবি নারায়ণ দেব। ইনি মৈমনাসংহবাসী 
৫ চে 


নি 
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বাঙালী কবি হইলেও তাঁহার মনসা-মঙ্গলের আসামের বহন স্থানে খুব প্রসিদ্ধি 
এবং 'তানও একজন অসমীয়া কাব বালয়াই আসামে প্রাসদ্ধ। 
সুপ্তদশ শতকের শেষভাগে রূচিনাথ কবি এবং রঙ্গনাথ কবি মার্ক ্ডেয় চণ্ডীর 

অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াঁছলেন। কাব রঙ্গনাথ দ্বিজ তাঁহার যে আত্ম- 
পারচয় দিয়াছেন তাহাতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে কবি কামাখ্যার ভন্ত ছিলেন। 
তাঁহার পরুর্বপন্রূষ কামাখ্যা দেবীর পরমভন্ত শিবচন্দ্রের পরিচয়প্রসঙ্গে কবি 
নীলাগার-পর্বত এবং কামাখ্যা দেবীরও বর্ণনা করিয়াছেন।__ 

গার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সিতো নীলগার বড়। 

ফুলে ফুলে জাতিস্কার দোখতে সান্দর॥ 

অনেক মণ্ডপগণ যাহাত আছয়। 

চন্দ্র সদৃশ সবে প্রকাশ করয়॥ 

সৌভাগ্য আছয় তাত পাপ িমোচন। 

কামাখ্যা গোসানী আছে আনো দেবগণ॥ 

সেহি পণ্য ভূমি জানা জগতর সার। 

পাঁথবী মণ্ডলে তার সম নাহি আর॥ 

দ্বিজগণ আছে তাত সবে শদ্ধ মাতি। 

দুর্গার চরণে সদা করন্ত ভকাতি॥ 

মহাসুখে থাকি বিপ্র সোহ পর্বতত। 

কাঁরলা ভকতি কামাখ্যার চরণত ৬ 
শিবচন্দ্রের ভান্ত এতই গাঢ় এবং ীবশদ্ধ ছিল যে দেবী ভগবত? কামাখ্যা মাই 
তাঁহার প্রাত আতিশয় সদয় হইলেন এবং প্রত্যহই দেবী একবার আসিয়া ভন্ত 
শিবচন্দ্রকে সাক্ষাতে দেখা দিতেন। এই সংবাদ জায়া কামরূপ অধিপাঁতি 
ধর্মপতি আসিয়া শিবচন্দ্রকে ধরিয়া পাঁড়লেন, মাকে একবার সাক্ষাতে দেখাইতে 
হইবে৷ শিবচন্দ্র স্বীকার করিলেন। তাহার পরে 

বিধিৱতে ব্রাহ্মণে পুজিলা নানা মত। 

পূর্বরতে দেবী আস ভৈলন্ত বেকত॥ 

সিবেলা সাক্ষাতে রাজা দেবীক দেখিলা। 

রাজাই দেখিলা হেন দেবীয়ে জানিলা॥ 

ক্রোধদাঁষ্টি চাহি পাছে ব্ৰাহ্মণক প্রাত। 

তেতিক্ষণে অন্তর্ধযানে ভৈলা ভগবতণ॥ 
'গোসানী'র ক্লোধদৃষ্টিতে শিবচন্দ্র কালো বর্ণ এবং ইবদুর-মস্তক হইলেন এবং 
এইজন্যই তাঁহার নাম হইল 'কেন্দুকালে'। 


৬ অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড। 
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দ্বিজ রঙ্গনাথ মাকণ্ডেয় চণ্ডীর আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, মূলকে 
অনেকখানি সংক্ষেপ করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনেক সময়ই মূলকে স্মরণ করাইয়া দেয় । স্থানে স্থানে বর্ণনা 
মূলের অনুরূপই । যেমন দেবতাগণের দেহজাত তেজসমূহ ঘনীভূত হইয়া যখন 
দেবীরুপ পরিগ্রহ করিল তখনকার বর্ণনা এইরুপ-_ 


ইহা মূলের__ 


সবে দেবতার তেজ ভৈলা একস্থান। 
আতি উচ্ছ পঢপ্জ তেজ পর্বত সমান॥ 
দেখে দেবগণে তাতে সোহ তেজচয়। 
জবলন্তে আছয় যেন কোটি সূযময়॥ 
জবালায়ে ব্যাঁপছে সবে দিগ নিরন্তর । 
নাহিকে তত্তুল্য আতিশয় ভয়ঙ্কর! 
চাহিবে নোরার তেজ আতি ভয়ানক। 
কান্তিয়ে ব্যাপলা তার তিনিও লোকক॥ 
একঠাই হুয়া সবে দেবতেজ চয়। 

ভৈলা এক গোটা নারী পরম বিস্ময়॥ 


অতাব তেজসঃ ক্‌টং জবলন্তমিব পর্ব তম্‌। 
দদৃশদুস্তে সুরাস্তত্র জবালাব্যাপ্তদিগন্তরমূ॥ 
অতুলং তত্র তন্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্‌। 
একস্থং তদভূল্লারী ব্যাপ্তলোকক্রয়ং ত্বিষা॥ 


প্রভীতরই নিকট অনসরণ। কিন্তু কবি স্থানে স্থানে স্বাধীনতাও গ্রহণ 
কারয়াছেন। চণ্ডিকার রূপের কথা শডনিয়া শরম্ভ-নিশম্ভ লব্ধ হইয়াছিল এবং 
চণ্ডিকাকে কামনা করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গনাথের চণ্ডীঁতে দেখিতে পাই চণ্ডিকার 
মনোমোহন’ মূর্তি দেখিয়া মহিষাসুরই য্যদ্ধস্থলে চণ্ডিকাকে কামনা করিয়া- 
'ছিল। এস্থলে চশ্ডিকার রূপের রঙ্গনাথ যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে আমরা 
'বাবধ বাঙলা মঙ্গলকাব্যে দেবীর রমণীয় মূর্তির যে বর্ণনা পাই" তাহার সহিত 
একসঙ্গে তুলনা করিতে পারি। 


গোসানীর দেখি অঙ্গ  মাহষর ভৈলা রঙ্গ 


হাসিয়া বোলয় শুন রামা। 


তোহোর বদন শোভে তরদণর মন লোভে 


নবীন (2) বিহিন হিম ধামা॥ 


নব পতল তনু ভ্রদর যুগ মদনর ধন; 


নাসা তোর তিল ফুল জিনি। 


৭ এই গ্রন্থের ১6৫৩-৫৪ পড্ঠা দ্রষ্টব্য ক 
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ছারিয়া মুরীত বেশ কেনে যুদ্ধ অভিলাষ 
আপুনাক আবে অভাগিনী॥ 
Fy অধর বন্দদুল যেন প্রকাশয় বিতোপন 


সম্ভবতঃ, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কবি অনন্ত আচার্য ‘আনন্দ-লহরা' 
নামক শঙ্করাচার্য-কর্তৃক রচিত বলয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত তন্তগ্রল্থখানিকে অবলম্বন 
করিয়া 'আনন্দ-লহরাী' নামে অসমীয়ায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা 
অনদুবাদ নয়, মূলে যে ৪১ট শ্লোক রাহয়াছে তাহার সহিত সম্পর্কও আঁতক্ষীণ ; 
_ মূলের সামান্য কিছ তথ্য ও তত্ব অবলম্বনে কাঁবর প্রায় স্বাধীন রচনা। কাঁবর 
আত্মপারিচয়-প্রসঙ্গে ভবানী-ঈশানের বসাতিস্থান 'সৌমার পাঁঠে'র বিস্তৃত বর্ণনা . 
রাহয়াছে। 'আনন্দ-লহরী'তেও দেবীর বাহ্যরুপের যে দীর্ঘ বর্ণনা পাই তাহা 
দ্বিজরঙগনাথের দেবীর বর্ণনারই অনুরুপ ৷ 


অরুণ চরণযূগ নূপুরে রাঞ্জত। 

দশ নখে চন্দ্র জান প্রকাশে তাঁহত॥ 
গুল্ফ দুইক দোখ মোহ হবে মুনিগণ৷ 
রাম কদলীক নিন্দৈ উরু দুই জন॥ 


পূর্ণ চন্দ্র জিনিয়া শোভন্ত তাতে মুখ । 
যাক দেখি ভকতর মিলৈ মনে সুখ৷ 
ডাঁরমর বীজ নিন্দৈ দশনর পান্তি। 
ঈষৎ হাস্যত তাতে কার আছে কান্তি॥ 
রাতুল অধর শোভে পরুবিম্ব সম। 

নাসা তিল পুজ্পতো আঁধক নিরূপম॥ 
মৃগীর চক্ষুক নিন্দৈ নয়ন ভ্রিতয়। 

ভ্রুব যুগ অনঙ্গর ধনুক জিনয়” ইত্যাঁদ। 


অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড। 
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কিন্তু ইহা ত হইল মায়ের স্থূল রূপ_বা প্রকট রুপ; মায়ের সুক্ষযরনূপে মা 
কুণ্ডালনণ শান্তরুপে মূলাধার-চক্র প্রাত জাবদেহে অবস্থান করেন। ভ্রুমধ্যস্থ 
আজ্ঞাচক্র হইল শিবধাম_ রর 
তাহার কাঁণকা মাঝে আছে সদাশিব। 
সদানন্দ তব স্বামী জগতর জীব॥ 


তুমি থাকা মূলাধার বাহিরে সনন্দরী। 

হর আছে তয:পাঁত অনঙ্গর অরি॥ 

তুমি কামাকুল হৈয়া রাঁহতে না পাঁর। 

ঘনে ঘনে চেগ চোৱা যেন বেশ্যানারী 

দুর্গম স্থানত আছে মোর পাঁত শিব। 

তান সঙ্গ নগৈল নরৈব মোর জাব॥ 

এক মরা শত ভাগ জিতো মুলাধার। 

তার এভাগর সম করি কলেবর॥ 

সেহি রূপে সসমমার মধ্যে প্রবেশিয়া। 

ছয় পদ্ম সমে ছয় তনুক ভোদয়া॥ 

শীঘ্র বেগে গৈয়া তুমি কার মহারঙ্গ। 

রহস্য স্থলত পাইলে নিজ পাঁত সঙ্গ 

শিরহ বাহক নিবারল তান সঙ্গে। 

ক্রীড়া কার পাঁত সমে ভৈল মহারঙ্গে॥ 
কিন্তু মূলাধারাস্থতা কুণ্ডালনী শান্ত উধর্বগা হইয়া দশিবসপ্গো একবার মিলিত 
হইয়া সেইখানেই অবস্থান করেন না; ‘মহারঙ্গ' আদ্বাদ কারবার পরে তিনি 
আবার নিম্নগা হইয়া নিজাবাসে ফিরিয়া আসেন।_- 

সোঁহ পথে আস পর্ব স্থান পাইল আর। 

মূলাধার বাহিরত ভ্রিকোণ আকার॥ 

আপঢুনাক ভূজঙ্গর সমান কাঁরয়া। 

লজ্জা শ্রমে মের "দয়া থাকল শনৃতিয়া॥ 
ইহা তন্র-সাধনার গভীর রহস্য। কাঁবর বর্ণনা পড়লে মনে হয়, তান শধর 
প:খিগত বিদ্যার উপরে নির্ভার কারিয়া এ-সকল বর্ণনা করেন নাই; তাঁহার 
নিজের এই সাধন-রহস্যে কিছ কিছ প্রবেশ ছিল। তল্ল-সাধনাকেই তান 
কালিযগের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলয়া মনে কাঁরয়াছেন। এবিষয়ে তানি তাহার গ্রন্থে 
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 

মোক্ষর সাধন আছে যত কোনো কোনো খানে নানা মত 
হেন দেখি তুষ্ট নভৈল শম্ভুর মন। 
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অনর্থ কারব নাজানি কোনো সাধন॥ . 
=  ইহেতু স্বতন্ম তন্ন নাম যাত ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
তাকে পৃথিবীক আনিলা তোমার পাঁতি। 
সেহি সে তোমার নিজ তন্্র তাতে আছে নানা যন্ত্রন্ত্, 
তারে সে মন্ত্রক উদ্ধারো তষ7 সম্প্রাত॥ 
অসমীয়া লোক-সাহিত্যে নানাভাবে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। লোক- 
সাহত্যে দেবী ‘আই’ (সংস্কৃত আর্বিকা) নামেই প্রাসদ্ধা। বাঙলায় আমরা যেমন 
'আদ-গোসানী”রূপে। অসমীয়া 'বারমাহী গাতে’ (বারমাসী গীত) স্থানে 
স্থানে আশ্বিন মাসে বলিদানসহ দেবাপূজার উল্লেখ পাই > বিবাহ উপলক্ষ্যে 
যে গান হয় তাহার নাম “বয়া-নাম’। এই বিয়া-নামে হর-গৌরাীর বিবাহের গান 
কিছু কিছ গাওয়া হয়। এইসব গানে হর-গোরীকে অবলম্বন করিয়াই পল্লীর 
সমাজ-ীচত্র এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছু গ্রাম্য স্থল রাসিকতাও দোখতে পাই। 
একটি গানে দেখ, লক্ষমী-সরস্বতা দুই ভাগনী হরের নিরুট হইতে গৌরীর 
জন্য অলঙ্কার লইয়া আসিয়াছে, গৌরী ঘরের বাহরে আসিয়া সাদরে সেই 
অলঙ্কার পরিতেছে। হরের ঘর হইতে অলঙ্কার আনিয়াছে পিতলের বড় থালায় 
ভরিয়া-ভিতর হইতে বাহিরে আঁসয়া গৌরী মাথা নত করিয়া সব গ্রহণ 
করিতেছে। 


ভিতররে পরা ওলাই আহা গোঁরী 
লোরাহি মাথা দোবাঁই॥৯ 
একটি 'গরার'লীয়া গাতে’ গ্রোম্য গীত) কোন্দল-পরায়ণ গ্রাম্য হর-পার্বতীর 
একটি চমৎকার ছাবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গানটির নাম ‘পগলা পার্কতাঁর গীত; 
পার্বতী এখানে কৈলাসবাসিনা পার্বতী মনে করিবার কোনও কারণ নাই, 
৯ আহিনর মাহতে দেবীর অষ্টমী 
হাঁহ কাটে পাঠা কাটে পার জাকে জাক। 
যতে আছে প্রাণস্বামী তৈতে ভালে থাক 


Ys _অমযমায়া সাহিত্যর চানোক, প্রথম ভাগ। 
৯০ বিয়া নাম, অসমীয়া সাহিত্যর চানোক, ১ম ভাগ। ) 
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পার্বতী এখানে স্বামীর সঙ্গে সমানে যঝবার একটি গ্রাম্য বধ. আর ‘পগলা’ 
বা পাগলা শিবাই এখানে যে-কোনও একটি গোঁয়ার স্বামী । কোন্দলের ফলে 
পার্বতী গৃহ হইতে বার হইয়া আসিয়াছে, ‘পগলা’ শাসাইতেছে, পাইলেই 
[িলাইবে। সমস্ত গানে ‘পগলা’ ও 'পার্কতী'র উত্তরপ্রত্যুত্তর চাঁলতেছে। 
পলা বা রে 
রব 
মারর ঘরলৈ যাবি তাঁঞ পার্বতী 
বাটত খাপে দিয়ে ধাঁরম। 
পার্বতী বাঁলতেছে__ 
বাটত খাপে দিয়ে ধর তাঁঞ পগলা 
হাবিত লরে মারি পরিম॥ 
‘বাটে খাপ দিয়া ধারবে যাঁদ পাগলা তবে জঙ্গলে দৌড়াইয়া ঢ্যাকব।' 'পগলা'ও 
ত ছাঁড়বার পাত্র নয়, সে বালল_ 
হাবিত লরে মারি সোমা তাঁঞ পার্বতী 
হাবিত জুয়ে দিয়ে ধারম। 

‘জঙ্গলে দৌড়াইয়া যাঁদ ঢুকিয়া পাঁড়স্‌ পার্বতী, তবে জঙ্গলে আগদন দিয়া 
তোকে ধাঁরব।' পার্বতীও অত সহজে ধরা পাঁড়বার মেয়ে নয়; সে বলিল 
হাবিত জুয়ে দিয়ে ধর তাঁঞ পগলা 
ধোঁৱারে লগতে উড়ম॥ 
জঙ্গলে আগুন দিয়া যাঁদ ধারস্‌ তুই পাগলা, আমি তবে ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িব 


ধোঁৱার লগতে উড় তাঁঞ পার্বতী 
হাঁকুটি জোরায়ে ধারম। 
‘ধোঁয়ার সঙ্গে উাঁড়স্‌ যদি তুই পার্বতী তবে আঁকশি জোড়া দিয়া দিয়া ধরব 
পার্বতী উত্তর করিল__ 
হাঁকাটি জোরায়ে ধর তাঁঞ পগলা 
তোরে বড় বিলত পাঁড়ম॥ 
'আঁকাশি জোড়া দিয়া দয়া যাঁদ ধাঁরস্‌ তুই পাগলা, তবে তোর বড় বিলে পাঁড়ব।' 
‘পগলা’ বাঁলল, ‘বড় বিলে পাঁড়লে জাল বাইয়া ধাঁরব’; পার্বতী বলিল, ‘তবে 
শামুক হইব’। ‘পগলা’ বলিল, ‘তবে তোকে পোড়াইয়া চুন করিয়া খাইব'। 
পার্বতী উত্তর কাঁরল, ‘তবে তোর দুই গাল পোড়াইব’। ‘পগলা’ বলে,_'গাল 
পোড়াইলে তোকে তেল ঘষিয়া ঘনচাইব ৷’ পার্বতী বলে, ‘তবে আম সারষা জন্ম 
ধারব'। ‘তোকে তবে তেলীর ঘানিতে ফোলব’। ‘তবে খইল জন্ম ধাঁরব'। ‘তোকে 
তবে ব্যঁড়ির কোণে ফোলব’। ‘আমি তবে বাঁড়র কোণে বাঁড়র বড় গাছ হইব'। 
৫ @ 


ec‘ 


৩৭৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ন্‌ তখন ‘পগলা’ বাঁলল,-বাঁড়র বড় গাছই যদ হাব তুই পার্বতী তবে তোকে 


কাটিয়া নাও কারিয়া বাহিব'। 
৮ বাড়ির বড় গছ হবি তঞ পার্বতী 
তোকে নাও কাটি বাম। 
গ্রাম্য পার্বতীও কিছু কম যায় না, সে উত্তর কারল-_ 
মোকে নাও কাটি বাবি তাঁঞ পগলা 
মাঝতে বরায়ে মারিম॥১৯ 
‘আমাকে নাও কাটিয়া বাইবি যদি তুই পাগলা, মাঝে তোকে ডুবাইয়া মারব ৷' 
এই 'গার'লীয়া গীতে'র মধ্যে 'টোকারী নাম’ নামে একটি গান দোখতে পাই, 
সেখানে আবার খানিকটা সন্ধ্যাভাষায় বর্ণনা দেখিতে পাই; লৌকিক বর্ণনার 
ফাঁকে ফাঁকেই আবার কিছু কিছ সাধনার কথা । টোকারী হইল কাম্ঠখণ্ডের 
সঙ্গে গুণা’ বা তার বাঁধিয়া একরুপ বাদ্য ষন্ত্র। কৈলাসের যে গাছটিতে 
মেলিতেছে দুইটি পাতা--নাঁচে ছড়াইয়া পাঁড়তেছে শিকড়, সেই গাছই ভাল 
করিয়া খীজয়া দেখিতেছেন মহাদেব-_টোকারীর জন্য ভাল কাঠ কোথায় পাওয়া 
যায়। ভাল কাঠ বাছিয়া মহাদেব যখন টোকারা সাজাইলেন তখন পার্বতী পথের 
মধ্যে আনিয়া দিলেন, “গণা' বা তার; এ-গুণা চাঁরটি- ইড়া, িজ্গলা, সাষম্না 
ও স্যদন্নার মধ্যরতাঁ” চিত্রা-এই চারিটি নাড়ীই হইল চারটি ‘গুণা’ । 
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অসমীয়া লোক-সঙ্গীতের আর-একরুপ সঙ্গীত হইল ‘আইনাম’ বা 'আইর 
নাম'। সাধারণভাবে দেবীই হইলেন “আই” দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে সঙ্গীত 
তাহাই ‘আই নাম'। সাধারণতঃ মেয়েরাই মিলিত ভাবে এই গান করিয়া থাকেন 
আসামের এই আই নামে'র মুখ্য লক্ষ্য হইলেন কিন্তু শীতলা দেবী; তিনিই 
ভবানী, ঈশানী, পার্বতী, দুর্গা । গানগ্ীল গীত হয়ও সাধারণতঃ শীতলার 
সম্মুখে । একাঁদক্‌ হইতে তথ্যটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি, ‘কালিকা-পঢুরাণে' যেভাবে কামরূপের মহিমা কীর্তিত হইতে দৌখ 
তাহাতে মনে হয় গ্রল্থখান এ অঞ্চলেই রচিত এবং কালিকার উদ্ভব না হইলেও, 
প্রসিদ্ধ এই অণ্চলেই ছিল; কিন্তু গত পাঁচ শত বৎসরের অসমীয়া সাহিত্য- 
সংস্কৃতির দ্বারা এই অনুমান মোটেই সমার্থত হয় না। কালী বাকালিকার উল্লেখ 
একজন সাধারণ দেবারুপে মন্লে-তল্ত্ে উল্লিখিত হইতে দেখিলেও,* কালী বা 
কালিকার প্রাসাদ্ধ আসামে_এমন কি কামরূপ অণ্চলেও কিছুই নাই। কালকা- 
প্রাণের মধ্যে দেবীরূপে কািকার যে প্রাধান্য তাহাই বা এ অণ্লে এক সময়ে 
অমন করিয়া গড়িয়া উঠিল কেন এবং পরবর্তী কালে তাহা একেবারে উবিয়াই 
বা গেল কেন তাহার যথোপয্্ত কারণ এখন পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি না। 
কামরুপ-কামাখ্যার প্রসঙ্গে কিছ কিছু কারণের উল্লেখ কারয়াছি বটে, কিন্তু 
এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে । “আই নামে" 
দেবীর সব প্রকারের বর্ণনার মধ্যেই শীতলারপণনত্বের পরিচয় আছে। 

আই ভগবতাঁ আই, তোমার মান সুন্দর নাই। 

অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকা এই রূপে ফুরা বেড়াই ॥ 
কিন্তু ঠিক ইহার পরের পধান্ততেই দেখি_ 

আই ভগবত’ আই, বসন্তে বা বলাই। 
সেই আই-ই আবার নীলাচলের নোৌলগিরি বা কামাখ্যা পাহাড়) কামাখ্যা, 
কৈলাসের দেবা । 

আই ভগবত’ আই, তোমার নীলাচলে রাঁত। 

দুখানি চরণত পার্থনা করিছো রক্ষা করা ভগবাঁত॥ 

আই ভগবতী আই, রাতিকো করিলা দিন। 

এক হাতে লৈলা কৈলাসর টোকারী আর হাতে লৈলা বাঁণ॥** 
রজগোপারা কৃষ্ণলাভের জন্য কাত্যায়নী দেবীর পুজা করিয়াছিলেন; সেই 


১২ 


১৩ অল্লইর নাম, এ৷ 
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উপাখ্যানের প্রভাবেই দেখিতে পাই, আইয়ের ভন্ত গোপীরা-আর আইয়ের 


বোলা দব্গাত নাঁশনী॥১৪ 


__ অন্য একাট সুন্দর পদে দোখ-_ 


আসনতে বাঁহ আয়ে নমাই দিছে ভার । 
গোপিনীয়ে তুতি করে চরণেতে ধার॥ 
আসনরে চউপাশে চম্পা নাগেশ্বর। 
মলমাঁল গোন্ধাই আছে আইরে বহা ঘর॥ 
আসনরে চউপাশে ফুলিছে টগর। 
আসনতে বাঁহ আয়ে ভাঙ্গছে জগর॥ 
আসনরে চউপাশে ফুলিছে কেতেকী। 
দাল ভাঙ্গি ফুল পারে হররে পার্বতী ॥১* 
আমরা জানি কালী, করালী, মনোজবা প্রভাতি অগ্নির সপ্তাঁজহবা হইতে 
সপ্তদেবীর পরিকজ্পনা জাগিয়াছে। ইহারই প্রভাবে এই অসমীয়া লোক- 
সঙ্গীতগ্লিতে বহন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, 'আইরে সাত ভন" আইরা 
সাত বোন। গানগালর মধ্যে বসন্তের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার করুণ আ্তই 
অনেক স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভন্ত তাই প্রায় সর্বত্রই 'দ;খায়া' বালয়া বার্ণত। 
একাটি পদে আছে-_ 
দুখায়ার পদুতলা আয়ে তুলি দিলে, 
আইর মান ধরমী নাই। 
আইর নাম শীতলা দুখায়ার পুতলা 
দি যোঁৱা বুকু জুরাই ৷ 
আসামে বসন্তের প্রকোপ হইলেই ‘আই’ শীতলাকে কৈলাস হইতে আবাহন 
করিয়া নামাইয়া আনিতে হইবে; একটি 'আই*য়ের গৃহ নির্দিষ্ট কারয়া সেখানে 
এক আসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে_পরে তাঁহার নিকটে আর্তি- 
নিবেদন। কিন্তু এই 'দুখাঁয়া'র 'পৃতলা'র জন্যই যে সর্বত্র আর্ত ফুটিয়াছে 
তাহা নহে, স্থানে স্থানে গভীর ভান্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।__ 
কি দিয়া পঁজিম আই চরণ দুখানি। 
তোমাক পূজিবর বস্তু নেদেখোঁ গোসানী॥ 


১৪ আইর নাম, অসমীয়া সাহিত্যর চানোক, ১ম ভাগ। ৯। 
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ফুল দি পূজিলো হে+টেন ভোমোরাই চুমিলে। 
দগ্ধ দি পুঁজিলো হয় ডামুরীয়ে পিলে॥ 
ধন দি পাঁজলো হয় আপোনাতে আছে। fe 
জল দি পুজিলো হয় বিতালিলে মাছে॥ 
অন্ন দি পুজিলো হয় গরুরে খাঁছলে। 
“ বদ্ধ দি পাঁজলো হয় মার দি সিজালে॥ 
দেহ দি পুঁজলো হয় পাপে জর্জীরত। 
মন দি পুঁজিলো হয় মনর নাই থিত॥ 
যেই বস্তু দিওঁ মাতৃ সেই বন্তু চুরা। 
নাম দি পূজিম মাতৃ গোধুঁল যে পঢুৱা৷১* 
ফুল দিয়া পাজিলে হয়, কিন্তু ফুল ভোমরায় চুমিয়াছে; দুধ দিয়া পাজলে হয়, 
দুধ বাছুর পান কায়াছে। ধন "দয়া পৃঁজিলে হয়, ধন ত দেবার নিজেরই আছে। 
জল "দিয়া পূজিলে হয়, জল নষ্ট করিয়াছে মাছে। অন্ন দিয়া পুজিলে হয়, 
কিন্তু অন্ন ধোন) ত গোরঃ্বারা মাড়ান হইয়াছে, বদ্ত ত মাড় দিয়া অপবিল্র করা 
হইয়াছে; দেহ ‘দয়া পাঁজলে হয়, কিন্তু দেহ ত পাপে জর্জীরত। মন দিয়া 
পূজিলে হয়, মনের নাই স্থাত। বাহিরের যে উপচারের কথাই ভাবা যায় সব 
উপচারই অপাবন্র--সুতরাং শুধ: মায়ের নাম দিয়াই মাকে সন্ধ্যা-সকালে প?জা 
কাঁরতে হইবে। 
বাঙলা-আসাম অঞ্চলে একরুপ ঝাড়-ফ:কের তুকৃতাক্‌ মন্ত্র আছে, ইহার 
একটা বিশেষ ভাষা আছে। বাঙলাদেশে এই-জাতীয় যে মন্ন-ছড়া আছে তাহা 
{বশেষ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার সাহত মিশ্রিত কতকগ্ীল আপাত-অর্থহীন 
মন্; কোথাও এগুলি সংস্কৃত তন্বোদ্ধৃত মন্ত্র কোথাও কতকগুলি অর্থহীন 
শব্দসমান্টি। এই মল্লগ্ীলর মধ্যে কতকগদালিতে দেখি শিবের দোহাই_কতক- 
গলতে শিব ও দেবী উভয়ের দোহাই__কতকগনীলিতে শুধ দেবীর দোহাই। 
সাপের বিষ বা অন্য কিছুর বিষ অথবা বিষাস্ত ঘা প্রভাত সম্বন্ধে যত তুক্তাক্‌ 
মন্ত সেখানে মনসা বা পদ্মাবতী বা বিষহরার নিকট প্রার্থনা ও দোহাই-ই দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে দেবীর দোহাই সেখানে দেবী শিবানী, 
ভবান?, দূর্গা, চাণ্ডকা। এই তুকৃতাকের ব্যাপারে কামর,প-কামাখ্যার অত্যন্ত 
প্রাসাদ্ধ বলয়া বাঙলাদেশের এই-জাতীয় অনেক মল্তেও কামর,প-কামাখ্যার 
দোহাই দেখতে পাই। ভূত-ঝাড়ার মন্ত্রে ত সর্বত্রই প্রায় কামাখ্যা। তা ছাড়া 
বাঙলাদেশের মেয়েদের-িশেষ করিয়া কুলবধুগণকে যে-সব ভূতে ধরে তাহারা 
সাধারণতঃ কামাধ্যারই কোনও যোগিনী। কামরূপ এই তুকৃতীকের দেশ বলিরাই 


৯ আইর নাম, অসমীয়া সাহিত্যর চানোক, ১ম ভাগ। 


৩৪ . 
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' বহুদিনের প্রাসাদ্ধি। কামরুপের একখানি নিজস্ব তন্ত্র আছে, কাম-রক্স-তল্ত," 
ইহা মুখ্যতঃ তুকৃতাকেরই তন্ত্র অসমীয়া ভাষায় রচিত এইরূপ বাবধ 
রকমের তুকৃতাক্‌ ঝাড়-ফ:কের মন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচালত দেখিতে পাওয়া 
যায়। দেবীর প্রভাবই ইহার ভিতরে সর্বাধক। গৃহকম্পন-মন্তে দোখ_ 

রজত পিতল আর তাম কাস। 

খল খল দেবী তুলিলা হাস॥ 

যেবে স্যানাব মায়ের দোহাই। 

হরণ বস্তুক পেলাই দিবি তাই॥১৮ 

'তাম্কুল ঝারা’ মন্বে_ 

ফল ধাঁর ডাক পারে গোসিনী। 
ভুতুনী প্রেতনী পিসাচন' বিড়াল কিল কিল ধান, 
আই বিড়াক বান্দ করো দেবীর আজ্ঞাক মানি। ইত্যাঁদ। 

'কদলী-পত্র ঝারা' মন্তে দোখ, দুর্গার তলপে ঝারিলোঁ পত্র" “চকনি ঝারা' 
মন্তেও দুর্গার তলপ এবং ভবানীর শপত ৷ "সূত্র ঝারা'য় দেখ 'মহামাই দেবা’ 
নিজেই বাঁধবার সূত্র কাটয়া দেন এবং শেষে দোখ__ 

দেবীর চরণ চিন্তি বোহো একমনে। 

এহ গাঠির উপরে বি কারিব যায়। 

খাণ্ডা ধার কাঁটব তাক কালিকা চণ্ডী মায়। 
‘সারসা ঝারা' মন্তে ‘দেবাঁকার বর'। “দশ বাঁন্দ' মন্তে দোখ, ‘ওঁ নাভিকুণ্ডলণ 
দেবী ভবানীর সপত। মোর বচন নাহি দূর্গাদেবীর ডাক।' 'ধনঃবাটালি' মন্ত 
‘মাটি দেবী আনিলা কাটি’ এবং 'বাটাল হৈ গেল দেবীর পাকত'। ‘গঢ় মন্তে’ 
দোঁখ, ‘মহাদেব দুর্গদেবী পাতি আছে খোঁড়।' “বড়া বন্ধ’ মন্ত্রে মহাদেবের 
আজ্ঞায় দুর্গার বর'। 


চতুদ্দশ অধ্যায় 
হিন্দী শাক্ত সাহিত্য 


হিন্দী সাহিত্যের প্রসার উত্তরভারত এবং মধ্যভারতেই বোশ। ভারতবর্ষের 
এই অঞ্চলে শান্ত-ধর্মের তেমন একটা প্রাধান্য কোন দিনই হয় নাই; তাই 
স্বাভাবিকভাবেই হিন্দী সাহিত্যে শান্ত-সাহত্যের পারমাণ খুব বেশি নয়। 
হিন্দী সাহিত্যে শান্ত-সাহিত্য যাহা পাওয়া যায় তাহার একটা বড় অংশ 
লোক-সাহত্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য স্মরণ করিবার এবং আলোচনা 
করিবার যোগ্য। পনুরাণের যুগ হইতে উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত বিদ্ধ্যাচল একাঁট 
অতি প্রসিদ্ধ দেবী-ক্ষেত্র। পুরাণে আমরা বহু স্থলে দেবাঁকে বিন্ধ্যবাঁসনী বলিয়া 
বার্ণত দেখিতে পাই। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষের আঁত- 
প্রসিদ্ধ একটি দেবী-তীর্থ। বিন্ধ্যাচলে বর্তমান কালেও দেবীর তিনাঁট রূপ 
দেখিতে পাই; গঙ্গাতীরের মন্দিরে দেবী বিন্ধ্যেশ্বরী নামে পূজিতা; আর 
পাহাড়ের উপরে গ্হামধ্যে তিনি অষ্টভুজা দদর্গারূপে পৃঁজিতা; পাহাড়ের 
উপরেই কিছ দরে নিন বন-পরিবেশে তিনি কালীম্ঘার্ততে প্যাঁজতা। 
পশ্ডিতগণ দেবীর এই তিন রূপে তিন ক্ষেত্রে অবস্থানকেই দেবীর ন্িকোণ-তত্ব 
বলিয়া উল্লেখ করেন। বিন্ধ্যাচলে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেবীর পাল্ডা-পুজারী 
যথেষ্ট সংখ্যক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতরে তেমন কোনও জনপ্রিয় শান্ত- 
সাহত্য গাঁড়য়া ওঠে নাই। অবশ্য হিন্দীতে ‘দু্গা-চাল'সা’ এবং শবন্ধ্েশবরী- 
চালশসা" অথাৎ চল্লিশটি করিয়া দেবী-বিষয়ে পদ প্রচলিত আছে” এবং কোনও 
কোনও গৃহ তাহা নিত্য বা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পাঠ করিয়া থাকেন। 
নম্যনাস্বরূপ দেবীদাস-রচিত দেবীর '“দূর্গা-চালীসা'র উল্লেখ করিতে পারি।* 


১উ্দতে *লাখত চালীসাও পাওয়া যায়। একশত বংসর পূর্বে লালা শঙ্করলাল কর্তৃক 
উদ্দূতে রচিত একটি 'শীল্ত-চালস"' 'কল্যাণ' পত্রিকার "শন্তি-অংক'-এ উদ্ধৃত হইয়াছে। 


নমো নমো দর্গে সুখ করনণী। নমো নমো অম্বে দুঃখ হরণী॥ 
নিরংকার হৈ জ্যোত তুদ্গারী। তিহ্‌* লোক ফৈলী উজিয়ারী॥ 

শাশ িলাট মুখ মহা ৱিশালা। নেত্র লাল ভূকুট িকরালা 

রূপ মাতু কো অধিক সাহারৈ। দরশ করত জন আত সংখ পাৱৈ॥ 
তুম সংসার শক্তি লৌ কীনা! পালন হেতু অন্ন ধন দানা! 

অন্ন পুরনা হুই জগপালা। তুমহাঁ আদ জন্দরী বালা! 

প্রলয় কাল সব নাশন হারী। তুম গোঁরী শির শংকর প্যারী॥ 

শির যোগী তুঙ্ষরে গুণ গারৈ। রহ্গা বিষ তুন্ধে নিত ধ্যাবৈ'॥ ইত্যাঁদ। 


_ হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কালকাতা। 
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প্রায় ঠিক একই রকমের 'ীবন্যে*্বরী-চালীসা'রও প্রচলন আছে।, 
এই সব চালীসা ব্যতীত বিন্ধেশ্বরী সম্বন্ধে প্রকীর্ণ গীতও কিছু কিছ 
পাওয়া যায়। আহমাদ মিশ্র-কর্তৃক সংগৃহীত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের একটি 
গান নিম্নে উদ্ধৃত করিতোছ।-_ 
বজত সকারে হৈ* নগারে অংবিকা কে দ্বারে 
সুর নর মনে আদি হাথ জোড় হৈ* খড়ে। 
পারত ন পার বিরুদারলী কো বেদ চার, 
কহত অহীস আদ বিবুধ বড়ে বড়ে॥ 
‘জন জগন্নাথ’ সীস হাথ রখ অভয়দ, 
তর গদুন গানহাী সোঁ কাম উস কো পড়ে। 
কাম কোহ মদ মোহ লোভ আঁদ সুভটো সে 
সাহস কা অস্ত্র বাঁধে রহ সর্বথা লড়ে॥ 

'আম্বকার দ্বারে সকালে নাগড়া বাজিতেছে, সুর নর মুনি আদি হাত জোড় 
করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যশোগাথার সামা পায় না চার বেদ-_অহাশ (শেষ 
নাগ) আদি বড় বড় পন্ডিতও বালতে বলিতে শেষ পায় না। জগন্নাথের মাথায় 
অভয়প্রদ হাত রাখ, তোমার গ্ণগানেই উহার সব কাজ; কাম-ক্লোধ-মদ-মোহ 
লোভ আদি বড় বড় যোদ্ধাগণের সঙ্গে সাহস-অস্ত্র বাঁধিয়া লইয়া সর্বথা 
লাঁড়িব।'৪ 

িন্ধ্যাচলবাসিনী সম্বন্ধে একট লোক-সঙ্গীতে দেখিতে পাই-_ 

গয়ে পর্বত ভরন তেরা মাঁ নীচে গংগ বহাই, 
বিন্ধ্যাচল মাঈ ওহো বিন্ধ্যাচল মাঈ। 


যথা 

জয় জয় জয় বিন্ধ্যাচল রানী। আদি শান্ত জগ 'বাদিত ভৱানী ॥ 

সংহরাহনী জৈ জগ-মাতা। জৈ জৈ জৈ ত্ৰিভুৱন সুখদাতা॥! 

কষ্ট নিরারনি জৈ জগদেরী। জৈ জৈ জৈ অসুরসুর সেরী॥ 

মহিমা অমিত অপার তুন্মারী। শেষ সহসম.খ ৱর্ণত হারণী॥ 

দীননকো দুখ হরত ভবানী। নাহ* দেখ্যো তুম সম কোউ দানী ॥ 

সব কর মনসা পদুরবত মাতা। মহিমা অমিত ভন্ত বিখ্যাতা॥ ইত্যাদি। 
হিন্দী-প্রচারক প.স্তকালয়, কলিকাতা। 
৪ জগন্নাথ মিশরের আর-একটি গান আছে_ 

দানৱ দলান আগমন নভ মে’ ৱিনোক 
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নংদ গোপ ঘর জন্ম লিয়ৌ হৈ মথুরা মে' প্রগটাই। 
কংস রাজ জব পটকন লাগা ছুট আকাশ সো জাঈ শব্দ সূনাঈ॥ 


হাথ জোড় কর কর*ু রীনতা ৱীনতা সন সাঁৱল মাঁঈ 
সমর চরণ ধ্যান জস গাৱে হম বালক তুম মাঈ কলাসংবাঈ॥+ 
বিন্ধ্যবাসিনী দেবী সম্বন্ধে মৈথিলী কবি হর্ষনাথ ঝা-রাচত একটি গানও 
দেখিতে পাই ৷ 
হিন্দী কাঁবগণের মধ্যে চন্দ বরদাঈকে বেশ প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা হয়; 
সাধারণভাবে তাঁহার লিখিত ‘প্‌থৰারাজ-রাসো’ কাব্য চতু্শি শতকের রচনা 
বলয়া গ্রহণ করা হয়; যদিও এ-বিষয়ে পাণ্ডতগণের একমত্য নাই, কেহ কেহ 
“পৃথবীরাজ-রাসো' ষোড়শ শতকের চারণকাব্য বালয়াও মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
'পৃথবীরাজ-রাসো'র ভিতরে একাধিক স্থলে দেবীর উল্লেখ পাই; এই দেবীকে 
রন্তলোল.পা চণ্ডিকা, চামণ্ডা বা কালী বলিয়া বার্ণত দেখি। একটি পদে 
দেখি দেবা চণ্ডিকা ইন্দ্রকে বলিতেছেন, রামায়ণ-মহাভারতে যে-সব যুদ্ধের 
বর্ণনা রহিয়াছে, সেই-সব য্যদ্ধ হওয়া সত্বেও আমি ক্ষধত আছি, আমাকে 
শোণিতের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া দাও। 
কহৈ চংড়ি সুরপাঁত সুনহি, রাধর অঘারহ7 মোহি। 
রামাইন ভারথ ছুখধি, রহাী নিহারৈ তোহি॥ 
উত্তরে আবার দেখি, হে চণ্ড, যদি কনৌজ এবং 'দল্লা রাজ্যে লড়াই লাগিয়া 
স শোভিত হইবে, আর তোমার রন্ত-পান্ও পূর্ণ রূপে ভরিয়া যাইবে। 
চংডী বরণ পুজ্জাই ভ্িখ, মংডি মুড উরমাল। 
জো কনরজ টিল্লিয় বয়র, ভরহি* পত্র রজবাল॥ 
অপর একটি পদে দেবীর স্তুতিতে বলা হইয়াছে-যখন দেবতাদের অসনর- 
গণের সাঁহত যুদ্ধ হইয়াছিল তখন তুমি দেবতাগণকে দিয়াছিলে অমৃত--আর 
অস্মরগণকে কারয়াছিলে মোহিত; মহিমার্দনী কালী তিন লোকে সমস্ত রণে 
জয়কাঁরণণ, জালন্ধরকে ভস্মকারিণী, রামের মতনই দশস্কন্ধ রাবণের বধকারী; 
যখন যখনই দেবতাগণের উপরে বিপৎপাত: হইয়াছে, তখন তখনই তুমি 


$ ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ । 
*জয় জয় রং 
আনন শশধরমণ্ডল তাঁনি নয়ন শ্রতকুণ্ডল॥ 
কনককুশেশয় আসন বসয় নিকট পণ্টানন॥ 
শঙ্খ চক্র গনরভয় রর কর ধরু শশধর শেখর ॥ 
মধ্ুকর হর্ষনাথ ভন করিরর॥ 
রর হজ নি - হর্ষনাথ কাবাগ্রল্থাবলী, অমরনাথ ঝা প্রকাশিত। 
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উ'হাদিগকে অভয় দিয়াছ; হে বীরাধবীর, দানবদহনী, আমাকে তোমার চরণের 
শরণে রাখ ।' 
মহন গহন জব সুরা, জুদ্ধ অসনুরাং সুর জব্বহ। 
অমরাঁণ আপ্পিয় অমিয়, মোহ অসবরাঁণ তুমি তব্বহ॥ 
কালী সুর-মহিখাস, তিপুর জিত্তিয় হর জংগহ। 
জালংধর ভসমাস, রাম দসকংবধ ভংগহ ॥ 
জহ*কহ* সূরংক দেরন পাঁরয়, করিয় অভয় তুম দের তব। 
রীরাঁধবীর দানরদহন, চরন সরন হম রক্‌খি অব॥ 
মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিগণের মধ্যে একমাত্র গোস্বামী তুলসীদাসের 
সমগ্র সাহিত্য-চনার একটি শান্ত পটভূমিকা লক্ষ্য করিতে পারি। ‘রাম-চারত- 
মানস’ই তুলসীদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং রাম-ভন্তরনূপে তুলসীদাস সর্বজন- 
{বাদত। কিন্তু তুলসীদাস-রচিত এই 'রাম-চারত-মানসে'র বন্তা হইলেন স্বয়ং 
শঙ্কর, এবং পরমাগ্রহান্বিতা শ্রোতা হইলেন স্বয়ং ভবানী উমা। ই'হারা যে 
শু বন্তা শ্রোতাই ছিলেন তাহা নহে, সমগ্র 'রাম-চারত-মানসে'র মধ্যেই এই 
‘জানিস বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, শঙকর-ভবানীই হইলেন 
শ্রীরামচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় ভন্ত_ মরতে তাঁহারাই রামভান্তির প্রচারক। তুলসী- 
দাস বলিয়াছেন,_এমন সুন্দর রাম-চারত ইহা শিবই রচনা কারয়াছলেন/_ 
এবং রচনা কাঁরয়া আবার কৃপা করিয়া উমাকে শনাইয়াছলেন। 
সম্ভু কীন্হ যহ চাঁরত সোহাবা। 
বহার কৃপা কার উমাহ* সুনাবা॥ (বালকাণ্ড) 
সঃসময় পাইয়া “শবা’কে বিয়াছিলেন। 
রচি মহেস নিজ মানস রাখা । 
পাই সুসমউ সিরা সন ভাখা॥ (এ) 
ভবানীরও রাম-চারত সম্বন্ধে কৌতূহল ও অন্নসন্ধিংসার অন্ত ছিল না, 
নানা-ভাবে খংটাইয়া খ:টাইয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং শঙ্করও সেইভাবেই 
উত্তর দিয়াছেন 
কীনূহ প্রশ্ন জোহ ভাঁতি ভরানী। 
তোহ বিধি সঙ্কর কহা বখানী॥ ইত্যাদ। (এ) 
অন্য দিকে আবার দোখতে পাই, শিব-পার্বতীর পরম-ভন্ত হইলেন স্বয়ং 
রামচন্দ্র। আসলে মনে হয়, তুলসীদাস যে সমাজের মধ্যে নূতন কাঁরিয়া রাম-ভান্ত 
প্রচার করিয়াছেন সেই সমাজের মধ্যে তিনি একটি প্রবল শৈব-শান্ত মতের 
অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া থাঁকবেন। সেই শিব-পার্বতীর ভন্ত-সমাজে রামভীন্তিকে 
সহজগ্রাহ্য কারয়া তুলিবার জন্য নানা উপাখ্যানের সাহায্যে তুলসীদাস উমা- 


0) 
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মহেশ্বরকেই রামভন্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উমা-মহেশ্বরকেই কেবল 
রামভন্ত করিয়া তুলিলে শৈব-শান্তগণের মনে একটা ক্ষোভ দেখা দিতে পারে, 
এইজন্য তিনি সমন্বয়-সাধন-মানসে রামচন্দ্রকেও আবার উমা-মহেশ্বরের ভূত্ত 
কাঁরয়া লইয়াছলেন। 

তুলসাঁদাসের ধর্ম-সাধনা ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র ছিল কাশীধাম। কাশী- 
ধাম তুলসীদাসের আবির্ভাবের বহ পূর্ব হইতেই শিব-অন্নপূর্ণার ধামরূপে 
প্রসিদ্ধ ছিল। অপর প্রসিদ্ধ দেবীক্ষে্র বিন্ধ্যাচলও কাশী হইতে বেশী দুরবতাঁ 
নয়, আশি মাইলের মত হইবে । সুতরাং এই অণ্চলের লোক-মানসের বাভিন্ন 
স্তরে পার্বতী-মহেশ্বরের প্রভাব থাকিবারই কথা৷ সেই প্রভাবের পরিচয় তুলসী- 
দাসের 'রাম-চারত-মানসে' ইতস্ততঃ বাক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তান নিজেই 
বলিয়াছেন 


স্মমার সিরা সির পাই পসাউ। 
ৱরনউ* রামচারত চিতাচাউ॥ (বালকাণ্ড) 
শশবাকে ও শিবকে স্মরণ কাঁরয়া এবং তাঁহাদের প্রসাদ পাইয়া উৎসাহিত চিত্তে 
আমি রামচরিত বর্ণনা কাঁরতোছ।' 
সপনেহ্ত সাঁচেহ মোহি পর জৌ হর গৌরি পসাউ। 
তো ফর হোউ জো কহেউ সব ভাষা ভানাঁত প্রভাউ॥ (এ) 

‘স্বপ্নেও যাঁদ আমার উপরে হর-গোৌরা সত্যই প্রসন্ন থাকেন, তবে ভাষার কবিতার 
বিষয় আম যাহা কিছ বালয়াছি তাহা সত্য হউক ৷ 

অন্যনও দেখি, তুলসী রাম-মহিমা গান করিয়াছেন “স্বামীর উমা-বৃষকেতু। 
তখনকার দিনে সাধ্দ-সন্তগণের মধ্যে গার-নান্দিনীর প্রাত যে গভীর শ্রদ্ধা- 
'বি*বাস ছিল তাহা বোঝা যায় তুলসীর এই উক্তি হইতে-রামনাম হইল সাধ 
ও বিবুধকুলের হিতের জন্য গিরি-নান্দিনীর ন্যায়-_সাধু বিবুধ কুল হত 
গার নপদনি'। অন্যত্র তুলসী বলিয়াছেন, ‘কাল দেখিয়া জগাঁহতের জন্য হর- 
গিরিজা শবর মন্্জাল সৃষ্ট করিয়াছলেন।” এই শবরমল্ন হইল অর্থহীন 
ছন্দোহীন মিলহীন তুকৃতাক্‌ মন্ত্। বেশ বোঝা যায়, তুলসীদাস লক্ষ্য 
কারয়াছেন যে তৎকালে তাঁহার সমাজে হর-ীগারজাকে অবলম্বন করিয়া অনেক 
শবরমন্নের প্রচলন ছিল। 

‘রাম-চারত-মানসে’ দেখা যায়, হর প্রথমাবাধই রামভন্ত হইলেও দেবীর মনে 
রাম-বিষয়ে অনেক সংশয় ছিল; কিন্তু হর নানাভাবে দেবীর এই সংশয় ভঞ্জন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একাঁট উপাখ্যানে দেখি, একদিন সাতাবিরহকাতর 


রর কলি বিলোঁকি জগাঁহত হর গগাঁরজা 
সাবর মন্ত্র জাল জিন্হ [সরজা॥ বোলকাণ্ড) 


রি 
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রামচন্দ্রকে বনমধ্যে দেখিতে পাইয়া হর ‘জয় সচ্চদানন্দ জগপাৱন' বালয়া প্রণাম 
করিয়া চাীলতোছিলেন; সঙ্গে ছিলেন সতী ।_ 

ধা সতী সো দসা সম্ভু কৈ দেখী। 

উর উপজা সন্দেহ বিসেখী॥ 

শিবকে তখন নানাভাবে রামচারত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা দেবার সন্দেহ ভঞ্জন 
কারতে হইল । মনে হয়, তৎকালীন শৈবগণ রামভান্তকে যত সহজে গ্রহণ কাঁরতে 
প্রস্তুত ছিলেন, শান্তগণ তেমন ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে সতীকে অবলম্বন কাঁরয়া 
তুলসীদাস দক্ষষজ্ঞ ও সতাদেহত্যাগ্ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, 
তাহার পরে তানি খানিকটা 'বস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন হিমালয়-মেনকার 
কন্যারূপে পার্বতীর জন্ম, শিবের জন্য তাঁহার তপস্যা ও শেষে পার্বতী-মহে*বরের 
পারণয়-কাহিনী। এই কাহিনী মোটামুটিভাবে কালদাসের 'কুমার-সম্ভবে'র 
বর্ণনা অবলম্বনে রচিত। তুলসীদাসের পদ মধ্যে মধ্যে এমনভাবে মূল সংস্কৃত 
শ্লোকের অনুগামী যে, দেখলেই বোঝা যায়, কালিদাসের কাব্যের সাঁহত 
তুলসাঁদাসের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তুলসাদাস এই পার্বতীর তপস্যা এবং 
শিবের সহিত তাঁহার পাঁরণয় লইয়া 'পার্বতী-মঙ্গল' নামে একখান পৃথক্‌ 
কাব্যই রচনা করিয়াছিলেন। 'পার্বতী-মঞ্গলে' 'রাম-চারত-মানস" হইতে কিছু 
বিস্তৃত বর্ণনা দেখ, বিষয়বস্তুরও সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
অনেকখানি আনিয়া ফোলয়াছেন। পার্বতীর তপস্যার কারণ বর্ণনাতেও খানিকটা 
লৌিকতার সৃষ্ট করিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে' আছে, ‘একদা স্বেচ্ছাগাঁত নারদ 
পিতার সমীপে সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন,_বিশুদ্ধ.প্রেমপ্রযন্ত এই কন্যা 


মহাদেবের অর্ধাঙ্গভাগনী এক বধূ সেপত্বীশূন্যা ভার্যা) হইবে? তুলসীদাসের ' 


'রাম-চরিত-মানসে' দেখিতে পাই, দেবার্ধ নারদ একদিন বেড়াইতে আসিলে 
হিমালয় ও মেনকা কন্যা উমাকে ডাকিয়া দেবার্যকে প্রণাম করাইলেন এবং কন্যার 
ভাবিষ্যং ভাল-মন্দ-স্ন্ধে প্রশ্ন করিলেন। অনেক ভালর কথা বাঁয়া নারদ 
উমার হস্তরেখা বিচার করিয়া কিছ মন্দের কথাও বাঁললেন,_ 

অঞ্যন অমান মাতৃ তু হীনা। 

উদাসীন সব সংসয় ছাীনা॥ 

জোগাী জল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেখ। 

১ অস স্বামী এহি কহ’ মালাহি পরা হস্ত আসি রেখ 
'িণহীন মানহীন মাতা-পিতাহীন, উদাসীন, সব সংশয় ছন্ন হইয়াছে এমন 
জটিল যোগী অকাম-মন, নগ্ন এবং অমঙ্গলবেশধারী_এইরচপ স্বামী ইহার 
মিলিবে, হাতের রেখা সেইভাবেই পড়িয়াছে।' এই “অরগদুন' খণ্ডাইবার জন্য 
নারদ তপস্যার কথা বললেন; মা মেনকাকে ব্ুঝাইয়া শুনাইয়া উমা তপস্যায় 


গে টি 
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গেলেন। 'পার্তী-মঙ্গলে'র বর্ণনাও অনদরূপ। সেখানে নারদ বাঁললেন, 
'মোরেহ মন অস আব াঁলাহ বর বাউর"_'আমার মনে এই হইতেছে যে ইহার 
“পাগল” “বর জুটিবে'। এই কথা শুনিয়া মাতাএপতাকে ব্যঝাইয়া উমা নিজেই 
তপস্যায় গেলেন। 
হর-পার্বতীর {ববাহকে. উপলক্ষ্য করিয়া 'অল্পেয়ে' নারদকে একচোট গাল 
সকল বাঙালী কাঁবই মেনকা এবং প্রাতবৌশনীগণের মারফতে পাঁড়য়াছেন, এ 
ব্যাপারে তুলসীদাসও কসর করেন নাই। বর দেখিয়া মেনকা পার্বতীকে কোলে 
করিয়া "শ্যাম সরোজে'র চক্ষু দুইটি জলে ভারা কাঁরয়া কন্যার কপালের দুঃখের 
কথা ভাবিয়া অনেক কাঁদিলেন_এবং শেষ পর্যন্ত বলিলেন 
তুমূহ সাহত গার তে গিরউ* পাৱক জরউ* জলানাঁধ মহ+ পরউ+। 
ঘর জাউ অপজস হোউ জগ জীবরত বিবাহ ন হেশী করউ'॥ 
‘তোমার সাঁহত "গার হইতে পাঁড়ব, আগুনে জবালব, সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিব; 
ঘর যাউক, অপযশ হউক, জীবন থাকিতে তোমার বিবাহ দিব না।' 
ইহার পরই নারদকে গাল পাঁড়বার পালা__ 
নারদ কর মৈ* কাহ 'বিগারা। ভৱন মোর জিন্হ বসত উজারা॥ 
অস উপদেসু উমাহ জিন্হ্‌ দীন্হা। বৌরে ৱরাহ* লাগ তপন কীন্হা॥ 
সাঁচেহ উন্হকে মোহ ন মায়া। উদাসীন ধন ধাম: ন জায়া॥ 
পর ঘর ঘালক লাজ ন ভীরা। বাঁঝ ক জান প্রসর কী পাঁরা॥ 
'নারদের আমি করিয়াছি আঁনম্ট_ যান আমার ভরাবাঁড় উজাড় কাঁরলেন! 
যান উমাকে দলেন এই উপদেশ-_পাগলা বরের জন্য কারল তপস্যা। সত্য সত্যই 
উহার মায়াও নাই-_মোহও নাই; উদাসীন_না আছে ধন, না ঘর-বাড়ি, না স্তরী। 
পরের ঘর করে নষ্ট, না আছে লজ্জা--না ভয়; বাঁঝা ক জানে প্রসবের বেদনা ?' 
পপার্বতী-মঙ্গলে' দেখি, পাগল বর এবং তাহার সঙ্গের সব 'বরাতী' (বরযাত্রী) 
দেখিয়া গ্রামের বাচ্চাগুল ভয়ে পলাইয়া ঘরে গেল, এবং ঘরে গিয়া বলাবাল 
করিতে লাঁগল-_ 
প্রেত বৈতাল বরাতী ভূত ভয়ানক। 
বরদ চড়া বর বাউর সবই সুবানকণ৷ 
"প্রেত, বেতাল এবং ভয়ানক ভূত-_-এই হইল বরযাত্রী; আর বলদের উপরে চড়িয়া 
“বাউরা’ বর- সবই সুন্দর! 
বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়েদের দ্বারা কিছ; গালাগালি ব্যবস্থা তুলসাঁদাস না 
করিয়া পারেন নাই। হিমালয়ের বাড়তে পাক-শাস্ত অন:্সারে বহুবিধ রান্না 
হইবার পরে বরযাত্রগণকে খাইতে ডাকা হইল; বরযাত্রী দেবতারা খুব আস্বাদ 
"করিয়া খাইতেছেন, আর এঁদকে 'নারবৃন্দ সুর জে'ৱত জানী। লগী+ দেন 
গারী মদবানী ৷” এবং ‘গার মধুর সুর দেহি" সন্দর ব্যঙ্গ বচন সুনাবহণ”। 
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‘পার্বতাী-মঙ্ালে' দোখ বরযাত্রীদের ভোজনের সময়ে ত নারীগণ সুর করিয়া গালি 
দিয়াছেনই, জনয়াখেলার সময়ও তাঁহারা গালি দিয়াছেন,_'জুআ খেলাৱত গারি 
দেঠঁহ* গিরিনারহি'। কিন্তু বাপ-মা তুলিয়া বর শিবকে গাল দিয়া লাভ কিঃ 
তাঁহার ত বাপ-মায়ের বালাই নাই!_অপনী ওর হার প্রমোদ পুরারহি।' 
বিবাহের পরে মায়ের নিকট হইতে পার্বতীর বিদায় গ্রহণ কারবার দৃশ্য 
তুলসাদাসও বেশ করুণ করিয়া তুলিয়াছেন। বিদায় লইবার পূর্বে উমা বার বার 
মাকে জড়াইয়া ধারতোছল-_বার বার পাঁড়তোছল মায়ের চরণে । স্নেহ-প্রেমের 
সে দৃশ্য বর্ণনা করিবার নয়। সব নারীরা আসিয়া দেখা কাঁরলেন উমার সঙ্গে 
উমা আবার গিয়া মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল। 
প্যান পান লতি পরাত গাহ চরণা। পরম প্রেম কছু জাই ন বরনা॥ 
সব নারন্হ মাল ভেট ভৱানী ৷ জাই জনান উর পান লপটানী॥ 
তাহার পরে চিতেই হয়--আবার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া চলে উমা, সবাই 
দেয় আশীর্বাদ; চলিতে চলিতে ফিরিয়া ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকাইতে থাকে 
উমা;__সখারা তাহাকে লইয়া যায় শিবের পাশে। 
জননী বহ্যার মাল চলা উচিত অসাম সব কাহ: দঈ। 
ফার ফিরি বিলোকাঁত মাতৃতন তব সখী লেই সৱ পহ+ গঈ | 
আমরা পূর্বে মৈথিলী লোক-সঙ্গীতে যেমন দেখিয়া আসিয়াছি যে সীতা 
দেবী-আরাধনা করিয়াই রামচন্দ্র ন্যায় বর পাইয়াছিলেন, তুলসীদাসেও আমরা 
তাহাই দেখতে পাই। রাম-লক্ষরণ দুই ভাই মাঁথলায় গয়া প্রভাতে উঠিয়া 
গ্রূর আদেশে ফুল তুলিতে রাজার বাগানে প্রবেশ কাঁরয়াছলেন। সেখানে 
নানাপ্রকার গাছ ও ‘বিবিধ বর্ণের লতাবতান শোভা পাইতোছল। গাছে গাছে 
যেমন নূতন পল্লব ও ফল-ফুলের শোভা, তেমনই চাতক, কোকিল, তোতা, 
চকোরের কাকলী ও ময়ুরের নৃত্যে উদ্যান মুখারত। বাগানের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ 
সরোবর, মাণিদ্বারা নির্মিত বিচিত্র সোপান । নির্মল জলে নানা রঙের পদ্ম আর 
জলপাখাীদের খেলা ৷ দুই ভাইয়ের মন মুগ্ধ, মালীদের জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা 
কিছ: ফুল তুলিলেন। সেই সময়ে সেখানে আসিলেন সাঁতা, গৌরী পূঁজিবার 
জন্য সেখানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার মা।__ 
সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানী। গারহি* গীত মনোহর বানী॥ 
সর সমীপ গিরজাগৃহ সোহা ৷ বরান ন জাই দেখি মন মোহা॥ 
মজ্জন করি সর সাঁখন্হ সমেতা । গঈ মঈ্দতমন গোর নিকেতা॥ 
পুজা কীনৃহ অধিক অনুরাগা ৷ নিজ অনুরূপ সুভগ বর মাঁগা॥ 
“সঙ্গে ছিল সুন্দরী চতুরা সখীগণ, তাহারা মনোহর পদের গান গাহিতেছে। 
সরোবরের সমীপেই ছিল গোরী-গৃহ; তাহার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না," 
দেখিলে মন মৃগ্ধ হয়। সখীগণসহ সরোবরে স্নান করিয়া সীতা মুদিতমনে 
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গৌরী-ভবনে গেলেন; অধিক অনুরাগের সহিত করিলেন পৃজা, নিজের অন 
রূপ সুন্দর বর প্রার্থনা করিলেন।' এই গোৌরী-পৃজা কারয়া বর প্রার্থনা কাঁরয়া 
উঠিয়া সীতা উদ্যানে দেখিতে পাইলেন রাম-লক্ষ্ণ_তাঁহার দেহ হইল 
রোমাণ্টিত_ চোখ অশ্রনুসিন্ত। 
ব্রজ-অণ্চলে যে-সব লৌকিক দেবীর গীত পাওয়া যায় তাহাতেও সাতার 
গৌরী দেবীর কাছে বর-প্রার্থনার প্রতিধৰান দেখিতে পাই। একটি গানে দৌখ, 
মেয়েরা ‘করৱা-চৌখথি'র ব্রত কারতেছেন। 'কররা-চৌি' হইল কার্তক কৃষ্ণা 
চতুথা“, এই 1তাঁথতে মেয়েরা গৌরা-্রত করেন। এখানে দেখ, মেয়েরা দধির 
অর্ঘ্য দিয়া গৌরী-ব্রত করতেছেন, আর বর প্রার্থনা কারতেছেন অযোধ্যার ন্যায় 
রাজ্য, রাজা দশরথের ন্যায় শ্বশুর, কৌশল্যার ন্যায় শাশুড়ী, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় 
স্বামী, লক্ষণের ন্যায় ছোট দেবর, ভরতের ন্যায় বড় দেবর_আর ছোট বোনটির 
মত একটি ননদ! 

মৈ‘ তৌ বরতু রহী উ* করৱা-চোঁথি, দহীন কে অরঘ দাঁএ॥ 

মৈ নে" মাঁগোঁ এ অজত্ধ্যা কৌ রাজু; সুসর রাজা জসরথ-সে। 

মৈ' নে" মাগী কৌসল্যা-সী সাসু, সুসর রাজা জসরথ-সে॥ 

মৈ নে’ রর মাঁগে এ* সারি রাঁম, দিৱৱ ছোটে লাছম'ন-সে। 

মেরে চরত ভরত দেরর জেঠ, ননশ্দ ছোটী ভগিনী সাঁ॥* 
তুলসীদাস যে তাঁহার সমাজ-জীবন হইতে একটি শান্ত এ্ীতহ্যও লাভ 
কাঁরয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁহার 
শবনয়-পন্রিকা'র মধ্যে দুইটি দেবী-স্তব দেখিতে পাই। প্রথমটি হইল-_ 

দুসহ-দোষ-দঃখ-দলানি কর? দোঁৱ! দায়া। 

বিবমূলাস, জন-সানুকৃলাসি, শর-শূল-ধারাণি, মহামূল মায়া॥ 

তাঁড়তগর্ভাংগ সর্বাংগ সুন্দর লসত, দির্য পট, ভৱ্য ভূষণ বিরাজৈ। 

বালমগমংজুখংজন-বিলোচনি, চংদ্ৰবদান, লাখ কোট রাঁতমার লাজৈ ৷ 

ইত্যাদ। 

স্তবের শেষে কিন্তু প্রার্থনা দেখিতে পাই,_-দেহি মা! মোহিপ্রণ প্রেম, যহ নেম 
নিজ রাম ঘনশ্যাম, তুলসী পাঁপিয়া॥' ঘনশ্যাম রাম, তুলসী পাপিয়া, প্রেমলাভের 
জন্যই মায়ের কাছে এই প্রার্থনা । প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে 
যে ভাগবত-পদ্রাণে দেখ, ব্রজের গোপ-বালিকাগণ কৃষ্ণলাভের পূর্বে কাত্যায়নী 
পুজা করিয়াছলেন। শান্তর উপাসনা করিয়াই যে পুরুষোত্তমে প্রেমলাভ 
কাঁরতে হয় ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় ইহারও একটি ধারালক্ষ্য কাঁরতে পারা যায়। 
দুর্গার কোলে কৃষ্ণের যে ছাঁব দোখতে পাওয়া যায় তাহার পাঁরকল্পনা এইখান 


“ব্ৰজ কা লোক-সাহিত্য, ডক্টর সত্যেন্দ্ৰ সম্পাঁদত। 
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৩৯২, ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হইতেই আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মা শন্তিরূপিণী--শন্তির বূক হইতেই ত 
পর ুষোত্তমের উদ্ভাস। 
এবনয়-পত্রিকা'র দ্বিতীয় দেবীস্তুতিটি হইল এইরূপ-_ 
জয় জয় জগজনান, দোর, সর-নর-ম্ান-অসুরসোবি, 
ভান্তি-মুক্তি-দাঁয়ীন, ভয়হরনি, কালকা। 
মংগল-মন্দ-সিদ্ধিসদনি, পর্বশর্বরীশ-বদাঁন 
তাপীতমির-তরুনতরনি-কিরনমালিকা॥ ইত্যাদি। 
এখানেও শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা দেখিতে পাই_ 
তুলসী তব তাঁর তাঁর সুমিরত রঘুরংশ বীর, 
1 ৃ বিচরত মাত দেহ মোহ-মাহষ-কালিকা॥ 
তুলসাদাস-রাঁচিত 'কবিতাবলী'র মধ্যেও আমরা চারটি দেবী-বিষয়ক কাবিতা 
দেখতে পাই ৷ একাট কাবিতায় দেখি, মা ভবানী অন্পপূর্ণার নিকটে করুণ আর্ত 
প্রকাশ। লালসার ত আর শেষ নাই-_লালসায় লালসায় ফারতে হয় দ্বারে দ্বার 
দানদ:ঃখাঁর মত-_মালন বদন-_মন মেটে না-কেবল খেদ! শাক্ত-সামর্থয-উৎসাহ 
শদদধ শ্রাদ্ধে-ববাহে_মন সতত চণল-_ব্যাঝতে পারা যায় শুধু ঢোল-তুরীর 
শব্দ! পিয়াস আছে__বাঁর নাই, ক্ষুধা আছে খাইবার চানা’ নাই__এখন শরণ 
শুধু ভবানী অন্নপূর্ণা ।৯ 
উত্তরকাণ্ডের ১৬৮ সংখ্যক কাঁবতাটির লক্ষ্য শঙ্কর-ভবানী-_মেরে মায় বাপ 
গর; সংকর ভবানিএ'। ১৭৩ সংখ্যক কবিতায় বলা হইয়াছে__ 
রচত বিরংচি, হার পালত, হরত হর, 
তেরেহা প্রসাদ জগ অগজগপালকে। 
তোহি মে* ৱিকাস বিশ্ব, তোহ মে’ বিলাস সব, 
তোহি মে* সমাত মাতু ভূমিধরবালিকে॥ 
দীজৈ অরলংব জগদংব ন বিলংব কাঁজৈ, 
করদুণা-তরংগনী কৃপা-তরংগ-মালিকে। 
রোষ মহামারী পরিতোষ, মহতারী! দনী; 
দোখয়ে দুখারী মুনি-মানস-মরালিকে 
‘সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা, হার পালন করেন, হর হরণ (সংহার) করেন-_সবই তোমারই 
প্রসাদ, ওগো চরাচরপালিকে! তোমার মধ্যেই বিশ্বের বিকাশ, সকলের বিলাস 
তোমারই মধ্যে_-আবার তোমারই মধ্যে প্রবেশ করে, হে মা পার্বতী! অবলম্বন 
৯লালচা ললাত, বিললাত দ্বার দ্বার 
ভাকত সরা বা উহ লন দন টস 
প্যাসে হ ন পারে বারি, ভুখৈ ন চনক চার, চাহত অহারন পহার দাঁর কুরনা। 


সোক কো অগার দ:খ-ভার-ভরো তৌলোঁ জন জৌলোঁ দেৱা দ্রবৈ ন ভৱানী অন্নপূর্ণা 
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হিন্দী শান্ত সাহিত্য ৩৯৩ 


দাও হে জগদম্বে, বিলম্ব করিও না,_হে করুণা-তরাঙ্গণী--কৃপা-তরঞ্গ-মালকে, 
রোষ-মহামারা ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার প্রাতি পাঁরতুষ্ট হও; দেখ দ:ঃখা্ত-হে 
মাান-মানস-মরালী !' 

অপর একটি কবিতায় তুলসী বাঁলতেছেন,_মহামার মহেশান মাঁহমা কাঁ 
খনি, মোদ মংগলকী রাসি, দাস কাসী-রাসী তেরে হৈ'॥ ‘হে সংহাররযীপণী 
মহেশানি, মীহমার খাঁন, আনন্দ-মঙ্গল-রাশি, কাশীবাসী (তুলসী) তোমরই 
দাস।' (১৭৪ সংখ্যক)। 

নিগর্ণণপল্থী "হন্দী কবিগণের দোহা ও গীতে শান্ত প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কিছু 
থাঁকবার কথা নহে। কবীরের দোহাবলাী, পদাবলী ও রমৈ*নীগযালতে কবীরের 
ধর্মমতের সকল উদারতা সত্বেও শান্তধর্ম-সম্বন্ধে একটা অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা 
দেখা যায়। বোধ হয় শান্ত সাধনপদ্ধাত ও আচার-অন[জ্ঠান কবীরের ভাল 
লাগত না বালয়া তান বহর স্থানে স্পষ্টভাবে সাধকের পক্ষে শান্তসঙ্গ নিষেধ 
কারয়াছেন। দুর্গ প্রভৃতি শান্তদেবীকে কবীর অনেক দেবদেবীর মধ্যে একজন 
আত সাধারণ দেবা বালিয়া মনে কারতেন। তাই কবীরকে একাধিক স্থানে বালতে 
দেখি, এক নিরঞ্জন রামের কোটি কোটি দুর্গা পদসেবা করেন--দদুর্গা কোটি 
জাকৈ মর্দন করে'। কবীর অন্যত্র বালয়াছেন,_কোটি সকাঁত সিৱ সহজ প্রগাসো 
একৈ এক সমানা'।৯ সহজে অর্থাৎ নিরঞ্জন বহ্মে কোটি শান্ত এবং শিবের 
প্রকাশ_আমার একের মধ্যেই সব সমাহিত। 

কিন্তু পরোক্ষভাবে কবাঁরের উপরেও শান্ত ভাবধারার প্রভাব একেবারে 
দুলক্ষ্য নহে । কবীরের নামে একটি বাণী প্রচলিত আছে;_ীনর্গণ হৈ পিতা 
হমারা সগ্‌ণ মহতারা”_নির্গণ হইলেন আমার পতা, সগুণ হইলেন আমার 
মা। এই কথাটিই কিন্তু আসলে শন্তিবাদের মূল কথা। আমরা পূর্বে দৌখয়া 
আঁসয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শন্তিকে অচলের ‘চল’ বা অটলের ‘টল’ 
বালয়াছেন। অচল অটলই হইল নির্ণণ, চল" বা 'টল'ই হইল সগুণ অবস্থা। 
বৃহদারণ্যক উপানিষদেই বলা হইয়াছে, 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মৃতটামূর্ত 91; 
এই অমূর্তই নির্গণ অবস্থা মূর্তই সগুণ। সগুণরুপেই ত মায়ের মুর্তি। 
সগ্্ণ রুপ হইতেই ত আমরা জাত-_সগনুণেই প্রাতিপালিত-বিধৃত, তাই স্ণই 
মাতা। কবীরের এই বাণীটি তাই অত্যন্ত সারগর্ভ। 

কবীর তাঁহার দোহা ও পদাবলীতে বহু স্থলে এক মায়ার উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
এই মায়া বহু স্থলেই সাধারণভাবে জগৎপ্রপণ্ে মোহ ও আসন্তি-উৎপাদক 
একটা ভ্রান্তিমান্ন। সাধারণভাবে কবার এই মায়ার একটা বিশ্বব্যাঁপনী আদি- 


* ১০ কার গ্রন্থাবল, শ্যামস্ন্দর দাস-সম্পাদিত নোগরাঁ-প্রচারণী-সভা), পাঁরশিষ্ট, ১৬২। 
১১ এই উন্তাটি কারের নামে বহু স্থানে উদ্ধৃত দেখি; কিন্তু কোনও কবার- 

মধ্যে আমরা এই পদটি খংলিয়া পাই নাই। 
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৩৯৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


শান্তরুপত্ব স্বীকার করেন নাই। মায়ার বিশ্বব্যাপত্ব যেখানে বার্ণ ত সেখানেও 
তাহার বিশবব্যাপনী শাল্তরুপত্বের আভাস স্পস্ট নহে। যেমন_ 

॥ মায়া জপ তপ মায়া জোগ, মায়া বাঁধে সবহী লোগ। 

* মায়া জল থাল মায়া আকাঁস, মায়া ব্যাঁপ রহী চহ পাসি। 

মায়া মাতা মায়া পিতা, আত মায়া অস্ততা সূতা । 

মায়া মারি করে ব্যোহার। কহে কবাঁর মেরে রাম অধার * ' 


অথবা=- 
মায়া মহাঠাগনী হম্‌ জানি। 
তির্গুন পাশ লিয়ে কর ডৌলে বোলত মধুরী বানী॥ ইত্যাঁদ। 
কিন্তু স্থানে স্থানে কবীরের এই মায়ার বর্ণনার মধ্যে পরোক্ষভাবে মায়ার 
সাধারণ মোহময়ী ভ্রান্তরুপিণীত্বের পিছনে একটি সাংখ্যবার্ণত প্রকৃতি রূপ 
বা শান্তশাস্তরবার্ণত শান্তিরুপের দ্যোতনা দেখিতে পাওয়া যায়। কবীর রচিত 
বহুসংখ্যক হে'য়াল বা সন্ধাভাষা রচিত গড়়ার্থক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই পদগ্ীল 'উল্টারাঁসী' নামে প্রসদ্ধ। এই পদগ্ালর সাধারণতঃ বন্তব্য হইল 
এই যে দুনিয়ায় সর্বত্রই একটা আশ্চর্য উল্টা ঘটনা লক্ষ্য করা যায়; সর্বত্রই 
দেখা যায় একটা অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। জীব তাঁহার 'সহজ' স্বরূপ ভুলিয়া 
গিয়া পদে পদে কুহকিনী মায়ার অধীন হইতেছে এবং বন্ধনরেশ ভোগ কারিতেছে। 
রন্ষের শরণ না লইয়া সে লয় মায়ার শরণ- হয় মায়ার হস্তে পরত্তীলকা-প্রায়। 
এই মায়াকে কবার বহন স্থানেই একটি মোহনী চণ্লা নারীর রূপ দিয়াছেন 
যে অসাবধান উদাসীন পদুরুষকে নানা প্রলোভনে ফেলিয়া বন্ধনগ্রস্ত কারিতেছে। 
একটি পদে কবাঁর বাঁলয়াছেন-_ 
কৈসৈ' নগি করেশী কুটরারী, চংচল পঢ়ারিষ বিচষন নারী ।* 
জীবকে এই "ণ্চল পনরুষ' এবং মায়াকে “বিচক্ষণ নার' বাঁলবার মধ্যে 
পরোক্ষভাবে সাংখ্যের প্রকৃতি-পরদ্ষ-তত্বের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 
কবীর আবার একস্থানে একটি 'রমৈ'নী'তে বলিয়াছেন 
কহন সুনন কেশ জিহি জগ কাঁহা, জগ ভুলাঁন সো কিনহ: ন চাঁহাঁ। 
সত রজ তম থৈ’ কীহী* মায়া, আপণ মাঁঝৈ আপ ছিপায়া॥১০ 
'কহিবার শ্দীনবার জগৎ (অর্থাৎ ব্যাবহারিক জগৎ) যান সৃষ্টি কারয়াছেন, 
সমস্ত জগতের লোক ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে কেহ চানিল না। সত্ব রজ তম দ্বারা 
করিলেন মায়া-আপনার মাঝে আপনাকে লদুকাইলেন।' এখানে তাহা হইলে 
দেখিতেছি পররন্ম রাম নিজেই সত্ব রজ তম দ্বারা ত্রিগণাধ্মিকা মায়া সৃষ্টি 
করিয়া জগৎকে ভুলাইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে ল্‌কাইয়া রাখবার ব্যবস্থা 
8, ৮৪; শ্যামস.ন্দর দাস সম্পাদিত (নাগর-প্রচারিণ-সভা)। ২ এ, ৮০। 
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কারিলেন_তাই সত্যকারের ব্যাকুলতা ব্যতীত জাব মায়াকে আতিক্রম করিয়া 
তাঁহাকে ধাঁরতে পারে না। আবার দেখিন_ 
সূক রখ যহন জগত উপায়া, সমাঝ ন পরৈ বিখম তেরা মায়া॥ - 
সাখা তানি পত্র যুগ চারী, ফল হোই পাপ পরীন অধিকারী ॥ 


তোমার মায়া । (এই মায়া-বৃক্ষের) তিনাঁট শাখা--চাঁর যুগ পত্র; পাপ-পুণ্যের 
অধিকার হইল ফল ।...কাঁহবার শ্যানবার ব্যোবহারিক) এই জগৎ সৃষ্টি কীরলেন 
_আপনা-দ্বারাই আপনাকে ভুলান; জানি নাটক করিতেছেন 1তাঁনই সাঁজলেন 
নাট্যশালা; যান খেলিতেছেন তিনিই বাজ দৌখতেছেন।” ত্রিগুণাঁত্মকা এই 
মায়া--তাহাই হইল তিন শাখা-চাঁর যুগ ব্যাপ্ত হইয়া এই ব্রিগ্‌ণাত্মিকা মায়ার 
জগৎ-প্রপণ্টরুপে প্রকাশ । এখানেও দৌখতোছ মায়া যে মূলতঃ ব্ৰহ্মের আত্মশান্ত 
এইরূপই একটা আভাস। আবার দোখ_ 
এক বিনাঁনী* রচ্যা বিনাঁন, সব অয়ান জো আপৈ জাঁন॥ 
সত রজ তম থৈ* কাঁহ মায়া, চাঁরখাঁন বিস্তার উপায়া॥ 
‘এক “বুনুনী” এক “বোনা” রচিয়াছে। যাহারা নিজেরাই সব জানে তাহারা 


স্পষ্টই বালয়াছেন_ 
দুয়া দহ কার জানৈ অংগ। 
মায়া ব্ৰহ্ম রমৈ সব সংগ॥ 
কবীর এবং মধ্যযুগীয় সগুণপন্থী নির্গণপল্থী সকল সাধক-সম্প্রদায়ের 
উপরেই তন্বোন্ত নাদ-ীবন্দু-তত্বের একটা গভীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে পাঁর। 


১৪ কবীর গ্রল্থাবলী নোগরা-প্রচারণী সভা), প্‌. ৩০৩। 


« 


ই যোগ হইতেই এই নাদ-সাধন মধ্যযুগের এই সম্প্রদায়গুলের মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। অনাহত নাদের কথা সকল শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের কাঁবতা- 


হইলে এবং *বাস-প্রবাহের সহিত চিত্তপ্রবাহও নিরদ্ধ হইলে ভিতরে স্ফুরণ হয় 
এই অনাহত নাদের। এই নাদকে অবলম্বন করিয়াই পেশছাইতে হয় ধরব 
বিন্দুতে । গর; নানক এবং অন্যান্য শিখ গরুগণের পদেও আমরা বহুভাবে 
এই নাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। আমরা পূবেই দেখিয়াছি, তন্লমতে এই নাদই 
শান্তি, বিন্দুই শব। এই নাদ-তত্ুই কবর প্রভৃতির শব্দ-তত্ব। 

পদ্বেইি বলিয়া, শান্ত-সম্প্রদায়ের প্রত কবীরের একটা বিরূপ মনোভাব 
ছল। কিন্তু আমরা রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণ-শ্রীঅরাবন্দ প্রভাত প্রকৃত মাতৃসাধকগণের 
'মত ও সাধনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া, প্রকৃত সাধকগণের ক্ষেত্রে শান্ত 
কোনও সম্প্রদায় নহে, শান্ত একটা ভাবমান্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বালয়াছেন, নিরাকার 
‘গণের ঘর বড় উচু ঘর, সেখানে মন বেশিক্ষণ রাখা যায় না; তাই তাঁহার 
'সন্তানভাব। আশ্চর্ধভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, এই সন্তানভাব কবীরের মধ্যেও 
এক-আধ সময় দেখা দিয়াছে। যেমন কবারের সন্তানভাবের ভারা সুন্দর একাঁট 


"পদ" - 
হার জননী* মৈ বালিক তেরা, 
কাহে ন গণ বকসহ7 মেরা॥ 
সত অপরাধ করৈ দিন কেতে, জননী'কে চিত রহৈ* ন তেতে॥ 
কর গহি কেস করৈ জোঁ ঘাতা, তউ ন হেত উতারৈ মাতা॥ 
কহৈ কবাঁর এক বঢ়দ্ধি বিচার, বালক দুখ দুখী মহতারণী॥১০ 
“হার জননী, আমি তোমার বালক; আমার দোষ কেন ক্ষমা কর না? সন্তান 
দিনের মধ্যে কত অপরাধ করে, সেদিকে জননীর মন থাকে না। (সন্তান মায়ের) 
কেশ হাতে আকর্ষণ করিয়া কত আঘাত করে, তথাপি মাতা স্নেহ ত্যাগ করে 
হে করার এক বাধ বিচারযা, বালক দখা হইলেই মাতাও হয় 
দঃ [4d 
কবাঁরের মধ্যে 'মায়া-সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখিতে পাই দাদুর ভিতরে মায়া- 
সম্বন্ধে অন্ধরূপ অনেক আলোচনা দোখ। বরণ মায়াই যে শান্ত এই কথাটা 
দাদ্‌র দুই-একটি পদে কবীর হইতে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। এই 
প্রসঙ্গে দাদ্‌র একটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
মায়া আগৈ* জীর সব ঠাঢ় রহে কর জোড়ি। 
জিন সিরজে জল বুদংসেশ তাসেশ বইঠে তোঁড়॥ 


৯৫ পদাবলী, ১১১ সং, (নাগর প্রচারিণী)। 
1) 
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সুর নর মুনিয়র বাসি 'িয়ে ব্রহ্মা বিশন মহেস। 
সকল লোককে সর খড়ী সাধুকে পগ দেস॥ 
মায়া চেরী সংতকা দাসী উস দরবার। ৫ 
ঠকুরাণী সব জগত কী তাীনউ* লোক ম'ঝার॥ 
, মায়া দাসী সংত কী সাকত কী সিরতাজ। 
* সাকত সেতী* ভাঁডনশী সংতো সেতাঁ* লাজ॥! 
সকল ভুৱন ভানৈ ঘনৈ চতুর চলারণহার। 
দাদ সো সূবৈ নহী* জিস কা বার ন পার॥ 
মায়া মৈলী গুণ মঈ ধার ধার উজ্জবল নার। 
দাদ্‌ মোহৈ সবাহ* কো সুর নর সবহা ঠার*॥১* 
“মায়ার আগে জীব সব দাঁড়াইয়া আছে করজোড়ে; যান সৃজিলেন (সমস্ত বিশ্ব)" 
জলবিন্দ; হইতে তাঁহার সঙ্গে বাঁসল (সব সম্বন্ধ) ছিন্ন কারয়া। সে বশ করিয়াছে 
সর নর ম্মনগণকে, বশ করিয়াছে ব্রহ্মা বিষণ মহেশকে; সকল লোকের রে 
আছে দাঁড়াইয়া__শ্ধন সাধুর পদদেশে। মায়া সন্তের চেড়ী--তাঁহার দরবারে 
দাস; কিন্তু তিন-লোকের মধ্যে সব জগতের ঠাকুরাণী। মায়া দাসী সন্তের_ 
শান্তের মাথার মুকুট; শান্তের কাছেই তাহার ভাঁড়ভূ্াড়, সন্তের কাছে লঙ্জা। 
সকল ভুবন ভাঙ্গে গড়ে-চালায় কত চাতুরী; দাদ;, তাহা বোঝাই যায় না 
যাহার নাই সমা-পাঁরসাীমা। মায়া মলিন-_সে গুণময়ী--কিন্তু উজ্জবল নাম 
ধাঁরয়া ধরিয়া_হে দাদ্‌, মোহিত করে সকলকেই--সঢর নর সকল স্থানে।' 
এই পদটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাইবে, দাদুর ধারণা ছিল, শান্তগণ 
আসল সষ্টিকর্তার সন্ধানই পান নাই, মায়াকেই শন্তির্ূপে সারসত্য জানিয়া 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পরবর্তী কালের সন্ত কাঁব দরিয়া সাহেবের অনেক 
পদের মধ্যেও আমরা মায়ার সমজাতীয় বর্ণনা দেখিতে পাই।»' দাদুর কবিতায় 
আরও একটি তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার গানে যখন দেখি 
অজ্ঞা অপরংপার কা বাঁস অংবর ভরতার। 
হরে পটংবর পাঁহরি করি ধরতী করৈ সিংগার॥ 
বসূধা সব ফ্‌লৈ ফলৈ পিরাথ অনংত অপার । 
গগন গরজি জল থল ভরৈ দাদ্‌ জয়জয়কার ॥ 
'অম্বরে বাঁসয়া আছেন ভর্তা, আর অসাম অপারকে না জানিয়াও সবুজ পট্াম্বর 
পাঁরধান কাঁরয়া ধারী কারতেছে শূৃঙ্গার (সাজসজ্জা)। বসুধা সব ফুলে ফলে 
ভরিয়া উঠিতেছে__পথবা অনন্ত অপার ; গগন গরজিয়া জলস্থল ভরিতেছে_ 


১৬ দাদ;, পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সম্পাঁদত। 

৮ ডাঃ ধরেন্দর বরহ্মচারণী শাস্ত্রী লিখিত 'সংত-কবি দরিয়া": 
৬ 
চে 
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৮ SAD বা রশি - রঙ 


Co 
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হে দাদ, জয়জয়কার ।' এই বর্ণনার পশ্চাতে দাদুর মনে একটি এীতহ্যের প্রভাব 
আছে বালয়া মনে কাঁর । এখানে অসীম অনন্ত অজ্ঞাত ভর্তার জন্য বিশ্বপ্রকীতির 
যে প্রেম-প্রসাধন ইহার মধ্যে সাংখ্য ও তন্ত্রের একটি জনপ্রিয় মিশ্রণ ঘটয়াছে। 
পরবর্তী কালের সাংখ্যমতে এই-জাতীয় একট ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে 
্রিগপাত্মকা প্রকৃতি পুরুষের সন্তোষের জন্যই সকল কাজ করেন; তন্ত্রমতেও 
শান্ত হইলেন [শিবের সমস্ত কামনা-প্‌রণের জন্য কামেশবরী। এই সকল চিন্তা- 
ধারাই মিলিয়া মিশিয়া চমৎকার কবিত্বময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে এই সব পদে। 
নাদ বা শব্দ সম্বন্ধেও দাদুর অনেক পদ রহিয়াছে। কম্পনাত্মক নাদই 
স্ট্যাত্মক আঁদস্পন্দন। এইভাবেই নাদ তন্ত্রের শান্তরূপে দেখা 1দয়াছে। নাদ 
বা শব্দের এই সষ্ট্যাত্বক আঁদস্পন্দন রূপ দাদুর অনেক কাঁবতায় চমৎকার 
প্রকাশ পাইয়াছে। দাদুর শব্দ-সম্বন্ধে একটি পদে আছে__ 

জ্ঞান লহরী জহ* তৈ* উঠে রাণন কা পরকাস। 

অনভর জহ* তৈ* উপজৈ সবদ কিয়া নিরাস॥ 

জহ* তন মন কা মূল হৈ উপজৈ ওঁকার। 

তহ* দাদু নিধি পাইয়ে নিরংতর নিরাধার ॥৯% 

‘যেখান হইতে জ্ঞান-লহরী ওঠে সেখানে বাণীর প্রকাশ; যেখান হইতে 
অনুভব উৎপন্ন হয়-সেখানে শব্দের নিবাস। যেখানে তন: মনের মূল-সেখান 
হইতে জাগে গুকার; সেইখানেই দাদু নিধি পাইবে__নিরন্তর নিরাধার 

জ্ঞানে চিদ্‌বৃত্তির সক্রিয়তা- সেখানে বাণী (শব্দের মধ্যমাবৈখরী রুপ)। 
যেখানে জ্ঞান নাই-শদধর অননভূতি-_সেইখানেই নাদ বা শব্দ; আদি নাদ বা 
শব্দই হইল ওুঁকার। দাদু অন্যত্র বলিয়াছেন, 

সবদে* বন্ধা সব রহৈ সবদৈ* হী সব জাই ৷ 
সবদৈ” হী সব উপজৈ সবদৈ* সবৈ সমাই॥৯৯ 

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ন্যায় মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যেরও একাটি 
প্রধান অংশ জযাঁড়য়া আছে বৈষব-কবিতা। বাঙলা বৈফব-কবিতার ন্যায় শহন্দী 
বৈষ্ণব-কাঁবতাও কৃষ্ণলীলা লইয়া গাড়য়া উঠিয়াছে। বাঙলাদেশে এই কৃষ্ণলশলার 
ক্ষেত্রে যেরূপ রাধার প্রাধান্য হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধার প্রাধান্য তদ্রুপ নয়। 
তবে বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় যেরূপ, ঠিক সেরূপ না হইলেও হিন্দী বৈষ্ণব- 
কাবিতাতেও শ্রীরাধা একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই রাধাবাদ 
যে ভারতীয় শান্তবাদেরই একি বিশেষ পরিণাঁত বাঙলা বৈষ্ণব-কাবিতার 
আলোচনার ক্ষেত্রে আমি এ-বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি, আমার শ্ত্রীরাধার 


> দাদু, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাঁদিত। 
১৯ এ, প্রশ্নোত্তরী। 
২০ এই গ্রন্থের ১৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা দুষ্টব্য। 

/) 
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কমবিকাশ' গ্রন্থে এ-বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এ গ্রন্থেই 
আমি "হিন্দী বৈষ্ব-সাহিত্যেও প্রেমশক্তিরূপিণী রাধাকে [ভাবে পাওয়া যায় 
সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ কয়া উল্লেখ- 
যোগ্য উত্তর ভারতের রাধাবল্লভী সম্প্রদায়, গোসাঁই হিতহিবংশজনী সম্ভবতঃ 
ষোড়শ শতকে এই রাধাবল্লভী মতবাদ প্রচার করেন; হিন্দীতে এই মতবাদ 
অবলম্বন কাঁরয়া বহু বৈফব-কবিতা রচিত হইয়াছে। গোসাঁই িতহরিবংশজী 
যুগল-লালার সাধক ছিলেন; 'কন্তু এই য্‌গল-লালার প্রধান আশ্রয় ছিল 
শ্রীরাধা; কৃষ্ণের পরিচয় এই রাধার বল্লভরুপেই, এইজন্যই এই মতাঁটর নাম 
রাধাবল্পভী মত। হিতহরিবংশজা বালয়াছেন__ 
শ্রীহতজ্‌ কী রাত কোউ লাখানি মে* এক জানে। 
রাধাহি প্রধান মানে পাছে কৃষ্ণ ধ্যাইয়ে॥ 

রাধাকে প্রধান মানিয়া পাছে কৃষ্ণ-ধ্যান। এই রাধাবল্লভীগণের সাধনার সঙ্গে 
তত্ত্বের দিক হইতে খানিকটা তুলনা করা যায় বাঙলাদেশের “কশোরীভজনে'র। 
এই িশোরণীভজন-তত্ু ও রাধাবল্লভী-তত্ব মূলতঃ যে প্রাচীন ভারতীয় একটি 
বিশেষ শান্তবাদেরই বিশেষ পারিণতি 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ’ গ্রন্থের ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে আমি এ-বিষয়েও বিশদ আলোচনা করিয়াছি। বিষয়গুলি গ্রন্থান্তরে 
'বিস্তারত আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরল্লেখ কাঁরতে চাহ না। 

হিন্দী রশীতকালের প্রসিদ্ধ কবিভূষণের রচিত হিন্দী আলঙ্কারিক গ্রন্থ 
এশবরাজভূষণে'র ম্গলাচরণ ভবানী-স্তুতি দ্বারাই কবি কারয়াছেন।__ 

জৈ জয়ংত জৈ আদি সকতি জৈ কালি কপার্দীন। 
জৈ মধ্ুকৈটভ-ছলনি দেরি জৈ মহিষ-বিমার্দীন॥ ইত্যাদি । 

রাতকালের আরও অনেক কাব এইরূপে তাঁহাদের কাব্যে শান্তর স্তুতি বা 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

আধুনিক 'হন্দী সাহিত্যের জনক ভারতেন্দ্‌ হরিশ্চন্দ্র তাঁহার 'নীলদেব' 
নামক নাটকে চণ্ডীর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভারতায় নারীজাতিকে সেই শান্তির 
আদর্শ গ্রহণ করিবার উৎসাহ 'দয়াছেন। 

উনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদের কাব বালমুকুন্দ গুপ্তের দেবী-বিষয়ক 
কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য কবিতা দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে 'দ্গা-স্তুতি'* নামক 
কবিতাটি তানি শঙ্করাচার্ষের নামে প্রচালত 'দেব্যপরাধক্ষমাপন-স্তোন্রে'র ছায়া 
অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাঁবতা হইল 
শারদীয় পূজা'। এই কবিতায় শরতের বর্ণনার মধ্য দিয়া কাঁব শারদীয়া দেবীর 

আবির্ভাবকে যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন হিন্দী অন্য কোনও 


২১ গুপ্ত নিবন্ধাবলণ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 


© . Fe 
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৪০০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কবিতায় এরূপ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় না। শারদীয়া দেবীর.আবর্ভাব উপলক্ষে 
অবলম্বন করিয়া ভারতবাসীর মনের আশা-উৎসাহ উৎসব-আনন্দের রূপ 


 শদয়াছেন। কবি 'আগরানী' কবিতার মধ্যে মায়ের যে আগমনী গাহিয়াছেন 


তাহাতে দেখ দেবীর এ আগমন কৈলাস হইতে 'ভারত-ভবনে"_ভারত-ভবনাহ* 
.দ্রস দখায়ে আয়!’ মা যখন বৎসরান্তে একবার আসলেন তখন 
রহ তেরা সন্তান দেখ, তোহি ধারতা। 
“মা, মা’ করতা মা তেরে, ঢিগ আৱত ৷৷ 
তবে পিতা হিমাচলের গারপুরে কন্যারপিণী পার্বতীর আবির্ভাবের 
বৰ্ণনাও দেখতে পাই অন্য কবিতায়__ 
আজ মধুর ধুন বজত সৈল-পাঁতি ভবন বধাঈ। 
নাচত গাৱত বহু কিন্নরি সুর তাল মিলাঈ। 
বহাবাধ ফুলে ফুল পৱন সৌরভ ফৈলারত। 
বিকসে কমল তড়াগন মহ* সোভা সরসারত। 
গারপুররাসিনকো আনন্দ কহ্যো নহশী জাঈ। 
আজ হিমাচলকে মহলন এক কন্যা আঈ॥২২ 
বাঙালী রামদুলাল দাস দত্তের *মশান ভালবাসিস্‌ ব'লে, শ্মশান করেছি 
হাদি’ গানটি একটি প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীত। এই জঙ্গীতে যেমন দোখতে পাই 
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, 
চিতার আগুন জবলছে চিতে, 
রেখোছ মা আসিস্‌ যাঁদ॥ 
বালমদকুন্দ গুপ্তের ‘আৱহ: মায়’ কাঁবতাটির মধ্যেও বার বার এই আকুল 
আহবান দেখিতে পাই, ‘মেরে হিয়-মসান মহ+ মা, করহন নিৱাস’, শহয়-মসান মহ’ 
রাখী মা, ঠাঁর বনায়’, হ হিয় মেরে নাস দিন মা ঘোর মসান। বাঁতত হৈ 
যা মহ* দিন রৈন এক সমান 
বালমুকুন্দ গুপ্তের মাতৃভান্তির সাঁহত দেশপ্রীত ও জাতীয়তাবোধের 
মিশ্রণের কথা আমরা পৃবেছি উল্লেখ করিয়াছি।** এ-বিষয়েও এই যুগের 
বাঙালী কাব-মনের সহিত তাঁহার কবি-মনের মিল লক্ষ্য করা যায়। 
ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীচ্ডাকে প্রত্যক্ষভাবে অবলম্বন করিয়া কিছ কিছু 
বাঙলা মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি; এখানে 
কাবিগণ কিছ; কিছ; স্বাধীনতা গ্রহণ কারিলেও কোন কাঁবই মলকে একেবারে 


২২ দু্-স্তবন, এ। 
এই ১১৯৮ পঙ্ঠা দুষ্টব্য। 


হিন্দী শান্ত সাহিত্য 80১ 
ঢালিয়া সাজেন নাই । আধ্নিক যুগে ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের কিছু কিছু সচিত্র 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; এই অনুবাদে কেহ কেহ কিছু কিছু স্বাধীনতা 
গ্রহণ কারলেও মূলকে এখানেও ঢালিয়া সাজান হয় নাই। অর্থাৎ মোটের উপ্রে 
অস:রনাশিনী চণ্ডিকা বা পার্বতী উমাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যে 
কোনও স্বতল্ল কাব্য রচিত হয় নাই৷ কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে আধুনিক কালে 
এইরূপ কয়েকখানি কাব্য রচিত হইয়াছে দেখিতে পাই। 
এ-প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ কাঁরতে পাঁর আধ্নীনক যুগের প্রসিদ্ধ হিন্দী কাব 
মৌথলীশরণ গুপ্তের “শান্তি” কাব্য। মূল চণ্ডা পড়িয়া কবির একট জিনিস 
মনে গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল, তাহা হইল চণ্ডিকার মধ্যে “সৌম্যাতসৌম্য' 
আবার অতাব ভয়ঙ্করী রূপের অপূর্ব সমাবেশ। কবি একাঁদকে যেমন 
দেখিলেন “হমালয়-কৃতাশ্রয়া' দেবীকে ‘পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্‌ অপর 
দিকে দোঁখলেন সেই দেবাই দর্পভরে বলিতেছেন__ 
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। 
যো মে প্রাতবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যাতি॥ 
কবিও তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেবীর একাধারে সৌম্য-ভীষণা রূপটি ফ্‌টাইয়া 
তুলিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি বাঁলয়াছেন_ 
কৈসা সুন্দর কৈসা ভীষণ থা দেরী কা রূপ! 
ইধর অমৃত কী চার; চান্দ্রকা উধর প্রলয় কী ধূপ !** 
অন্যত্ৰ দেখি 
মন মে* মৃদুতা কর মে* দৃঢ়তা তেরা রহে সদৈৱ; 
রোষ সময় পর কিন্তু তোষ কা ধারা বহে সদৈৱ ১ 
কাব্যখাঁন ছোট কাব্য। ইহাতে স্বর্গলোকে অসুরের উৎপাত-অত্যাচার ও 
দেবী-কর্তৃক অসূরনিধন সংক্ষেপে বার্ণত হইয়াছে কাঁবর সময়ে ভারতবর্ষে 
যে অনভিপ্রেত পর-রাষ্ট্রশন্তির অত্যাচার-অবিচার চলিতেছিল তাহারই বেদনা- 
বিক্ষোভ কবির মনোভূমিতে ঘনীভূত ছিল; দেবভূমিতে অসুরের অত্যাচার এবং 
দেবভূমির স্বাধীনতা-হরণ বর্ণনার ভিতরে আমরা তাহারই আভাস পাই। 
এক্ষেত্রে শান্তর উদ্বোধনের মধ্যে যে সঙ্ঘ-শন্তির উদ্বোধনের কথা রহিয়াছে 
তাহার ব্যঞ্জনা স্থানে স্থানে লক্ষণীয়। ইন্ড্রপ্রমূখ দেবতাগণের নিকটে তাঁহাদের 
দুদশার কাহিনী শুনিয়া বিষ্ণু বাঁলয়াছলেন,_“সঙ্ঘ-শান্ত হী কাঁল-দৈত্যো 
কা মেটেগী আতঙ্ক।' কাব্যের শেষেও দোখতে পাই, 
পদুরদেরী সে কহা ইন্দ্র নে, “ভদ্রে, অব ভয় ছোড়, 
হম সব কাঁ একত্র শক্তি নে দিয়া দৈত্য-বল তোড়।” 
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কি কাব্যমধ্যে দেবীমহিমা বর্ণনা কারলেও বিংশ যুগে শান্তির যে নূতন 
ধারণা তাহা তাঁহার কাবামধ্যে ব্যাঞ্জত হইয়াছে। 
বিশেষ স্থান ও কালের সাঁহত চন্ডীর অসুরবধ-কাহিনীকে কতখানি 
'মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার একটি কৌতুকপ্রদ দণ্টান্ত দোখতে পাই 
মেবারের ভৈ'সরোড়গড়স্থিত সাহিত্যরঞ্জন কুর'র হিম্মতাসংহ-বিরচিত 
‘মাহযাসুর-বধ'*' কাব্যে। কাব্যখানি পাঁড়লে বেশ বোঝা যায়, এখানে স্বর্গভূমি 
হইল ভারতবর্ধ-বিশেষ করিয়া রাজস্থান, সময় উনাঁবংশ-বিংশ শতাব্দী, 
দেবতাগণ হইলেন কর্তব্যাবমুখ শোঁর্যাবমুখ বিলাস-ব্যসনে মগ্ন দেশবাসিগণ, 
অসুর হইল বিদেশী শাসকবর্গ যাহারা এদেশের অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া এই স্বর্গরাজায আরুমণ এবং অধিকার করিয়া বাঁসিয়াছেন। একাট গ্রণজ্ম 
খতুর বর্ণনা দিয়া কাব্যের আরম্ভ; সেই গ্রীদ্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে অসুর- 
অত্যাচারের প্রচণ্ডতা । অসূরগণ কেন প্রলুব্ধ হইয়াছিল এবং সাহস করিয়াছিল 
আমাদের এই স্বর্গোপম দেশকে আক্রমণ এবং অধিকার কাঁরতে? কবি 
বলিতেছেন--এ দৈত্য কুটিল-নণীতিজ্ঞ; জাতির দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই সে 
আস্তে আস্তে তাহার বেড়াজাল বিস্তার করিয়াছে ।__ 

জান গয়ে সব ভেদ হমারে দৈত্য কুটিল নশীতিজ্ঞ। 

ফৈলী ফ্‌ট দেখকর হমমে* আয়ে হৈ* বন রিজ্ঞ॥ 

পতন রহাঁ পর হোতা নিশ্চয় জহাঁ ঘোর হৈ দ্বেষ। 

পড়া ফ্‌ট কে চকু-জাল মে' হৈ যহ প্যারা দেশ॥২* 
কিন্তু এখন শুধু বসিয়া কাঁদিয়া পশ্চাং-তাপ করিয়া কিছু লাভ হইবে না; 
সমর-অগ্নিতে শরুকে পডড়াইয়া ছারখার করিতে হইবে। বসুধাকে বীরগণ 
ভুজবিরুমেই ভোগ করিয়া থাকেন; বসিয়া কাঁদলে রাজা মেলে না, শুধু শত 
হাসে 

পর অব যোঁ রোনা-পছতানা হৈ নিতান্ত নিস্সার। 

সমর অশ্ন মে* করনা সত্বর শরুরর্গ কো ক্ষার॥ 

করতে সদা রীর ৱসুধা কা ভূজ-রিক্ুম সে ভোগ। 

রাজ নহণ' মিলতা রোনে সে, হ'সতে হৈ রিপু লোগ॥* 
কিন্তু দেশের রাজা ইন্দ্র তখন কি করিতেছেন? রাজ্যের কথা তখন তাঁহার 
ভাবিবারও অবকাশ নাই, তিনি রাজকার্য ছাড়িয়া নন্দনবনে গিয়াছেন-_সেখানে 
যে বড় জৌলস। গ্রীক্মাতপ দূর করিবার জন্য মহানন্দে তিনি শচসহ তখন 
জলযন্ত-বেছ্টিত ভবনে আরাম করিতেছেন। সেখানে নর্তকাঁদের নত্য-নিরাক্ষণ 
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করা ব্যতীত অন্য কাজের যে আর ফুরসৎ নাই! যে রাজ্যের রাজার এই অবস্থা 
সে রাজ্যের দিন দন হ্বাস-পতন ত অবশ্যম্ভাবী । 
কিন্তু করে" ক্যা, পথ ন দীখতা ছোড় রাজ কা কাজ। 
নন্দনরন কো শর; সিধারে ৱহাঁ রহে হৈ* ভ্রাজ॥ 
গ্রীত্মাতপ হরনে কো স্মূরপাঁত শচী-সংগ আনংদ। 
জল-যংরোঁ সে ঘিরে ভৱন মে’ করতে হৈ* আনন্দ॥ 
নতশীকয়ো কে নৃত্য-নিরীক্ষণ সে উনকো অরকাশ। 
নহ’ তাঁনক ভা মিলতা, ইসসে হুআ রাজ্য কা হাস ॥ 
যহ আমোদ-প্রমোদ জহাঁ পর বঢ়তা হৈ সরশেষ। 
বনা দেশ কো দীন প্রমাদী করতা হৈ নিশ্‌শেষ॥% 
ইহার পরে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আমরা নন্দন-কাননে শচীসঙ্গে ও নর্তকণী* 
গণ সঙ্গে ইন্দ্রের বিলাস-বাসনের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনা 
লক্ষ্য করিলে বাঁঝতে একট,ও কষ্ট হয় না যে ইহা রাজস্থানের ক্ষায়িফ; সামন্ত- 
রাজাগণের বিলাস-ব্যসনেরই একটি নিখুত বর্ণনা । অবশ্য কিছু পরেই ইন্দ্রের 
চৈতন্য হইল--তানি দেবতাদের দুদশাও ভাল করিয়া বুঝলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
দৃদশার কারণও ভাল করিয়া বুঁঝলেন। সে কারণ হইল প্রেমের একান্ত 
অভাব; হৃদয়-সিম্ধুর প্রেমবারি শুকাইয়া গিয়া সেখানে জবলিতেছে শুধ্ব 
ঈর্ধানল। ফলে দেবসমাজে কোথাও নাই একা, এক্য ব্যতীত কি করিয়া হইবে 
কাীসদ্ধি-কি করিয়া জগতে হইবে কীর্তিলাভ? 
প্রেমরারি সব হৃদয়-সিম্ধৃকা হুয়া [তিরোহিত। 
ঈর্ধযানল হো প্রবল কিয়া হৈ তুম কো ভস্মিত॥ 
ইস কারণ একত্ব নহণ* ক্যা তুম করতে হো। 
ফট-ফংদ মে" ফ'সে রিরশ হো কর মরতে হো॥ 
কার্য সিদ্ধ একত্ব বিনা হৈ ক্যা হো সকতা। 
এঁকা-বিনা হৈ কৌন কণীর্ত জগ মে* বো সকতা ॥* 
তৃতীয় সর্গে দেখিতে পাই, শচণী নিজে যথার্থ রাজপুত-বারাঙ্গনার রূপ ধারণ 
করিলেন,দেশের জন্য দশের জন্য সংগ্রামে ইন্দ্রকে উদ্বৃষ্ধ এবং উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন 
মম হদয়-প্রেম নদ বহতা হৈ, 
কর্তরা কিন্তু যহ কহতা হৈ- 
সংগ্রাম করো নূপকর্ম যহণী, 
দুখ হরো প্রজা কা ধর্ম যহণী।* 
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মহিষাসূর পশ্চিম হইতে আসিয়াছল-_সুরা-নারী লইয়া তাহার সকল 
প্রমন্ততার বর্ণনা দেখতে পাই কাব্যের পণ্ণম সর্গে। যাহা হোক, শেষ পর্্ত , 
জ্ুরগণ এক্যবোধে জাগ্রত হইলেন_তখন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন 
শান্তরূপিণী দেবী-_মাহষাসমরের বিনাশ হইল। 

'চণ্ডী-সপ্তশতী'তে বার্ণত চণ্ড-মস্ড-বধ কাহনী অবলম্বন করিয়া একেবারে 
হালে রাঁচত (সং ২০১৪) 'ামণ্ডা-প্রাকট্য' অথবা 'চণ্ড-মুণ্ড-মথন' নামে ছোট 
একখানি কাব্য দোখতে পাই ।** জয়পুরের নিকটবর্তী অম্বরে প্রাতিষ্ঠিতা দেবী 
অম্বরে*্বরী আম্বকার মহিমা-খ্যাপন উদ্দেশ্যে কাব্যখান লিখিত। কাব্যখানি 
চণ্ড-মূণ্ডবমথনী চামুন্ডাসম্বন্ধে একান্নটি গীতের সমন্টি। 

“ভারতীনন্দন' রামানন্দ [তিরারী শাস্রী-রচিত হিন্দীতে একেবারে হালের 
আর-একখাঁন বড় কাব্য দোঁখতে পাই “পার্ব'তাঁ’ নামে ০০ কাব্যখানি ২৩শ সর্গে 
সম্পূর্ণ । মূল বিষয়বস্তু 'কুমার-সম্ভব'-বার্ণত পার্বতী কাহিনী; কিন্তু সেই 
কাহিনীর সূন্রসার অবলম্বন করিয়া কাব্যে যতটা সম্ভব তাঁহার স্বাধীন কবি- 
কল্পনার বিস্তার করিয়াছেন। পৌরাণিক শান্তকে কবি যতটা সম্ভব আধুনিক 
কাঁবদৃদ্টিতে দেখিবার চেস্টা কারয়াছেন। এই ভাবদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায় 
যেখানে গ্রন্থারম্ভে 'মঙ্গলাচরণে'র পরে 'অর্চনা'য় কবি আঁদশান্ত শৈলকুমারী 
সম্বন্ধে বালতেছেন__ 

জিন কী মাহমা সে শির বন কর জীবন কা শর জাগা 
জিন কী করুণা সে সত্তা শ্রেয় সৃজন কা মাঁগা; 
জিন কী প্রীতি উদার চেতনা বন জীবন মে* ছাঈ, 
জিন কা কৃপা অপার প্রকৃতি মে* কৃতি-গৌরর বন আঈ; 

যাহার মাহমায় জীবনের শব শিব হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার করুণায় 
সুজনের সত্তা ও শ্রেয় মাগতেছি; যাহার প্রীত উদার চেতনা হইয়া জীবনে 
ছাইয়া গিয়াছে, যাঁহার কৃপা অপার প্রকৃতিতে কৃতি-গোঁরব হইয়া আসিয়াছে ৷' 

কবি শান্তকে এক দিকে যেমন বিশ্ব-সষ্টির সব-কিছুর ভিতর দিয়া দেখবার 
করিয়াছেন নারীর মধ্য দিয়া-নারীর সকল সৌন্দর্য-মাধূ্য-প্রেম-আকর্ধণের 
ভিতরে । 

কাব্যের প্রথম সর্গে হিমালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা। এই বর্ণনায় যেমন 'কুমার- 
সম্ভবে'র বর্ণনার বহু বিস্তারও রহিয়াছে-আবার কেদার-বাদ্র_তাহার বিস্তৃত 
পথের বর্ণন_ নেপাল প্রভৃতির বর্ণনও বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় সর্গে হিমাচল- 
কুমারীর বর্ণনায় 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনার নানার্প লোকক বিস্তারও যেমন 

৩০ জয়পুর হইতে 'গোপালকরণ'-কর্তৃক প্রকাশিত। র 


৪ নয়াপুর, কোটা (রাজস্থান), ১৯৫৫ খ্যসন্টাব্দ। 
ও 


. 


» 


চে 


হিন্দী শান্ত সাহত্য ৪০৫ 


হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রীতি ও শাসনের সঙ্গে সংযুন্ত নীতরুপে প্রসন্না ও 
অভীতা মার্ততে উপাবিষ্টা।** কাব্যের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা কাব-কজ্পনা-বস্তার 
সত্বেও মোটামুটি 'কুমার-সম্ভব'কে অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। 'কুমার-সম্ভবে'র 
পণ্চম সর্গের শেষ দুইটি শ্লোককে কাব এইভাবে একটি পদে রুপ দিয়াছেন 
পথ মে ৱিৱশ অচল বাধা সে আকুল শৈরালনী সা, 
স্থাত-গতি কে অসমংজস মে* রহ রহা সারত-নালনী সী. 
কহা গন্ভু নে স্নেহভারসে, “প্ৰিয়ে! আজ সে তেরা, 
প্রেম ওর তপ-ক্লীত দাস হৈ তন, মন, জীরন মেরা ।* 
পাঁরণয়ের পরে নব-দম্পাঁত মহাদেব-উমা কৈলাসে চালয়া আসলে এই নব- 
দদ্পতীকে লইয়া কাব নর-নারী-জীবনাদর্শ_িশেষ কারিয়া স্বামি-্ত্রী- 
জীবনাদর্শের অনেক কথা বলবার সুযোগ গ্রহণ কারিয়াছেন। মদন দাহ করিবার 
পরে বিবাহের তাৎপর্যাট কাঁব নানাভাবে প্রকাশিত কারবার চেস্টা করিয়াছেন। 
মাঝে মাঝে দাম্পত্য জীবনের লৌকিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই কাব আঁদশান্ত- 
রূপিণী উমার অলৌকিক মহিমা উদ্ভাসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
যেমন_ 
বৈঠে থে শংকর কুটীরে মে* ধ্যান লগায়ে, 
দেখ রহা থা উমা, পলক মে* সপনে ছায়ে; 
চণ্চল তকলা ঘুম রহা *বাসোঁ কী গাঁত সী, 
'িরচ রহী থা সূত্র সৃষ্টি কা ৱি*্ব নিয়তি-সী।*৭ 
ধ্যান ধরিয়া কুটীরে শঙ্কর বাঁসয়া আছেন, দৌখতেছিলেন উমা-পলকে ভরা 
স্বপ্নের ছায়া; কুটীরবাসিনী উমা বাঁসয়া বসিয়া কি কারতোছলেন? তান 
তকলী কাঁটতোছলেন; কিন্তু সে তকলীতে কোন্‌ সূত্র কাটা হইতোছল ? 
'বিশবানয়তির মত কেবল সৃষ্টির সূত্র বিরচনা করা হইতেছিল। 
কাব্যে কুমার-জন্মের পর কুমার-দীক্ষা, দেবোদ্‌বোধন, তারক-বধ, জয়ন্ত- 
অভিষেক প্রভাতি এবং আরও বহু সর্গ দৌখতে পাই। ইহা 'কুমার-সম্ভবে'র 
তা হতে নত গ্রন্থশেষে 'আরতা'তে প্রার্থনা 
বনে উমা-সী পূণ্যরতী প্রাত প্রকাতি-কুমারী, 
নর হো শংকর তুল্য তেজ-তপ সংযম-ধারী, 
শক্ত ওর শির কী গোদী মে’ রীর কুমার পলে+। 


নি চা 
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৪০৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আধুনিক প্রসিদ্ধ হিন্দী কাবগণের উপরেও শীল্তবাদের প্রভাব বাঁভন্নভাবে 
লক্ষ্য করা যায়। জয়শঙ্কর প্রসাদের 'কামায়নী'র মধ্যে বহু স্থানে দেখিতে পাই 
গ্লারপূর্ণ নারীত্বের ভিতরে তান 'ভগবতা' বা 'সর্বমঙ্গলা'র রূপ দর্শন কাঁরতে 
চাহিয়াছেন।” “নরালা' কবির সের্যকান্ত ভ্রিপাঠী) উপরে শান্তর প্রভাব আরও 
স্পম্ট। তান স্বামী [বিবেকানন্দের রচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা’ ও অন্যান্য শান্তি- 
সম্বন্ধীয় কাঁবতাগৃলি 'হন্দীতে অনুবাদ কাঁরয়াছেন। এই সব অনুবাদে মূলের 
ভাব বেশ রক্ষিত হইয়াছে।__ 
দঃখভার ইস ভৱ কে ঈশ্বর, 
জিনকে মন্দির কা দৃঢ় দ্বার 
জলত হুঈ চিতাও* মে' হৈ 
প্রেত-পশাচোঁ কা আগার; 
সদা ঘোর সংগ্রাম ছেড়না 
উনকা পূজা কে উপচার, 
বার! ডরায়ে কভী ন, আয়ে 
অগর পরাজয় সৌ-সৌ বার। 
চুর চুর হো স্বার্থ সাধ সব 
মান, হৃদয় হো মহাশ্মশান, 
নাচে উস পর শ্যামা, ঘন রণ 
মে” লে কর নিজ ভীম কৃপাণ। 
“নরালা'র 'আবাহন' কবিতাটও অনুরুপ 
এক বার বস গুর নাচ ত; শ্যামা! 
সামান সভা তৈয়ার, 
কিতনে হাঁ হৈ* অসুর, চাহিএ ?িতনে তুঝকো হার? 
কর মেখলা মনুংড-মালাও* সে বন মন-আভিরামা-_ 
এক বার বস ওর নাচ তু শ্যামা। 
নিরালা কাঁৰ একশত আটাট নীলোৎপলের দ্বারা রামচন্দ্রে দূর্গপজার 
উপাখ্যানাটকে নিজের মতন করিয়া রূপ দিয়া ‘রাম কাঁ শক্তিপুজা' কবিতা রচনা 
কাঁরয়াছেন। কাঁবতাঁট একটি দীর্ঘ কবিতা। কৃত্তিবাস হইতেই ‘বিষয়বস্তু গ্রহণ 
কীরলেও কবি ইহার মধ্যে নবীন সরসতার সৃষ্টি করিয়াছেন। একশত আটাঁট 


৩/হে সরমিঙ্গলে তুম মহতা। 
সব কা দুঃখ অপনে পর সহতাী॥ 
কল্যাণময়ী কহতী। 
তুম ক্ষমা নিলয় মে’ রহতী॥ 


নু 


হিন্দী শান্ত সাহিত্য ‘Boa 


পদ্ম দিয়া দূর্গাদেবীকে পুজা করিতে গিয়া রামচন্দ্র যখন শেষ অঞ্জালর সময়ে 
একটি ফুল কম দেখিতে পাইলেন তাহার পরের বর্ণনা এইরূপ 

ব্াাদ্ধিকে দূর্গ পহঠচা বিদমুৎ-গাঁত হতচেতন 

রাম মে* জগা স্মৃতি হুএ সজগ পা ভার প্রমন। 

“্যহ হৈ উপায়” কহ উঠে রাম জ্যোঁ মান্দ্রত ঘন_ 

কহতা থা মাতা মূঝে সদা রাজীর নয়ন! 

দো নীল কমল হৈ’ শেষ অভ, যহ পদ্রশ্চরণ 

পুরা করতা হ: দে কর মাতঃ এক নয়ন।” 

কহ কর দেখা ত্‌ণীর ব্রহ্মশর রহা ঝলক, 

লে লিয়া হস্ত লক লক করতা ৰহ মহাফলক; 

লে অস্ত্র বাম কর, দাক্ষণ কর দাঁক্ষণ লোচন 

লে আর্পত করণে কো উদ্যত হো গয়ে সুমন 

{জস ক্ষণ বন্ধ গয়া বেধনে কা দ্‌গ দৃঢ় নিশ্চয় 

কাঁপা ব্ৰহ্মাণ্ড, হুআ দেরী কা ত্বারৎ উদয় ৪ 

“সাধু, সাধু, সাধক-ধীর, ধর্মধন-ধন্য রাম!” 

কহ লিয়া ভগরত নে রাঘর কা হস্ত থাম। 

দেখা রাম নে, সামনে শ্রীদুর্গা, ভাস্বর 

বামপদ অস:র-স্কন্ধ পর, রহা দক্ষিণ হার পরা।+ 

দনরালার অনেক গতিতে মা, জননী, অরুণা প্রভীতর উল্লেখ দেখা যায়।” 
নিরালা কবির জন্ম অবশ্য বাঙলাদেশে (মোঁদনীপুরের মাহযাদলে), তাঁহার 
যৌবনের “শিক্ষাও বাঙলাদেশে, সুতরাং তাঁহার উপরে শান্ত প্রভাব আত 
সবাভাবক-ভাবেই থাকবার কথা। 
হিন্দী আধুনিক কাব্যের মধ্যে কাঁব 'অনুপ'-কৃত শরণণ?' কাব্যখানি শান্ত- 

অবলম্বনে রাঁচিত একখানি [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্য।” আটচরণযনুন্ত 
৭০১টি স্তবকে কাব্যখান সমাপ্ত। হয়ত 'দেবী-সপ্তশতী'র কথাই কাঁবর মনে 
ছিল। কাব্যখানর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই সমগ্র ৭০১টি পদই এক 
'্নাক্ষরী' ছন্দে িখিত। কাব্যমধ্যে কাব দেবীর সাহিত্যে প্রচালত মধুর 
মূ্তিরও নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, দেবীর বিশ্বসোন্দর্যময়ী রুপও বর্ণনা 
করিয়াছেন, আবার পৌরাণিক বিশ্বাত্মিকা, সর্বশান্তর্াপণী অসুরনাঁশনী রূপও 


৩৯ 'অপরা' কাঁবতাগ্রন্থে সাঁশ্নাবষ্ট। 
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বর্ণনা করিয়াছেন, তান্ত্রিক নাদর্পণী, মাতৃকারুপিণী, ষট্চক্রবাসনী রূপও 
বর্ণনা করিয়াছেন; আবার এই সকল বর্ণনা সত্তেও কবির মূল বিশ্বাস ছিল 
যে, এই দেবীই হইলেন পরমতত্ব-তিনিই ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্ম, কর্মবাদগণের 
কম'রুপা, শান্তের পরমেশ্বর, ন্যায়বাদিগণের বিশ্বকারণনী, সাংখ্য-জ্ঞানীর দিব্য 
পদরষ-স্বরুপ, শৈবের শিব, সৌরের সবিতা, কাবর কবিতা৷ 
ত্‌ হী রক্গ-বাঁদয়ো কাঁ ৱহ্ম-নাম ধারিণী হৈ 
ত্‌ হী কর্ম-বাঁদয়ো কো কর্ম-রূপ ভাতা হৈ। 
তু হা শান্ত জন কাঁ প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরী হৈ 
ন্যায়-রাদিয়ো কো রিশ্বকারিণী লখাতা হৈ। 
সাংখ্য-জ্ঞানিয়ো কো দিৱ্য পুরদষ-স্বরূপ তু হী 
শৈৱ মানৱোঁ কো বিশ্ব-সদৃশ দিখাতী হৈ। 
সৌর-প্রাণিয়ো কা সারতা ত্‌ অতি পাৱন হৈ 
ত্‌ হা করিয়োঁকো কারতা হো দৃষ্টি আতা হৈ 
কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে একশত স্তবকে দেবার স্তুতি করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব 
আশিটি স্তবকে শু মায়ের চরণের বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দীতে এইরূপ দীর্ঘ 
চরণবর্ণনা আর নাই; শুধু আর-একখানি মান গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে; পণ্ডিত রামচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ 'চরণ-চান্দুকা'য়** ২৫। ২৬টি 
স্তবকে চরণ বর্ণনা কারিয়াছেন। এত দর্ঘ বর্ণনা কাঁরিতে গিয়া ভক্তি ও প্রপত্তির 
সাঁহত অলঙ্কার-বাহল্যও নজরে পড়ে। দেবীর রুপবর্ণনার ক্ষেত্রেও কবি-প্রাসাদ্ধির 
উপর অধিক নির্ভর এবং অলগ্কারপ্রিয়তার কথা বার বার স্মরণ হয়। একশত 
তিনটি স্তবকে দেবার 'দষ্টিপাতে'র বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনার ভিতরে 
কাঁত্বের প্রকাশ বহু স্থানে আছে, কিন্তু বর্ণনার আতরেক মনকে খানিকটা 
শ্রান্ত করে। একশত স্তবকে কাব দেবীর চক্রের (অদ্ব) বর্ণনা করিয়াছেন, 
একশত এক স্তবকে করিয়াছেন দেবার কৃপাণের বর্ণনা। একশত ষোল স্তবকে 
কবি মাহযাস;র-বধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই অর্গে কবি বীররসের স্ফ;রণেই 
মন অধিক নিয়োগ করিয়াছেন, সামান্য শঙ্গার-রস ও হাস্য-রসের অবতারণা- 
দ্বারা বোচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা কাঁরয়াছেন। 
আধদানিক যুগের দাঁরদ্র-দ্াতক্ষি-পণীড়ত মানুষের কাঁব বচ্চন দেবীকে 
আবার সর্বভূতে প্রচণ্ড ক্ষঃধারূপেই সংস্থিতা দেখিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ-কাঁবতার 
সংকলন ‘সোপান’ কাব্য্রন্থে 'বংগাল কা কাল’ নামক কবিতায় দেখি__ 
ভূখ নহা দুর্বল, নির্বল হৈ, 
ভূখ সবল হৈ 


৪২ শর্বাণী, স্তুতি, ৭১। ৪০ ভারত-জীবন প্রেস, কাশী। 


হ 


হু 


হিন্দী শান্ত সাহিত্য 80৯ 


ভূখ প্রবল হৈ, 

ভূখ অটল হৈ 

ভূখ কালিকা হৈ, কালী হৈ, 

যা কাল? সর্বভূতেষ ক্ষুধারূপেণ সংষ্থতা, 

নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ। 

ভূখ প্রচংড শান্তশালী হৈ, 

যা চণ্ডী সর্বভূতেষ্ণ ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা, 

নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ। 
আমরা 'মাঁথলনী শান্ত-সাহত্যের আলোচনার একেবারে শেষ দিকে এইরূপ 

পিছ কিছ কাবতার আলোচনা করিয়া আসিয়াছ। 

{হন্দী লোক-সাহিত্যে নানা রূপ দেবীর গাঁত পাওয়া যায়। বাভিন্ন অঞ্চলে 
প্রাপ্ত সঙ্গীতের মধ্যে অল্প কিছু কিছন্‌ পার্থক্য দেখা গেলেও গানগীলর মধ্যে 
মোটামুটি একটা মিল আছে। ব্রজ-অণ্চল হইতে এই-জাতীয় কিছু গীত সংগ্রহ 
করিয়া ডক্টর সত্যেন্দ্ৰ তাঁহার 'ব্রজ কা লোক-সাহত্য' গ্রন্থে সা্নীবষ্ট কাঁরয়াছেন। 
ব্রজ-অণ্চলে আশ্বিন মাসে 'কররা চেশীথ' (আশ্বিনী চতুর্থী), 'ন্যৌরতা' 
(নবরার) প্রভাতি দেবীকে লইয়া নানা ব্রত-আরাধনা মেয়েদের মধ্যে প্রচালত 
আছে; আর মেয়েদের ব্রত-আরাধনা হইলে তাহার মধ্যে গীত অবশ্যই থাঁকবে। 
আমরা 'করবা চেশীথ'র একট গীত পূর্বে উল্লেখ কারয়াছ। “ন্যৌরতা' নেবরানি) 
রজ-অণ্চলে এখনও প্রচলিত; অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় আশ্বনের শনুরুপক্ষের 
প্রীতপদ হইতে নবমী পর্যন্ত হইল 'ন্যৌরতা'। দেয়াল দেওয়া একটি ছোট মাটির 
ঘর তোলা হয়; প্রাতাঁদন সকালবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে গান গাঁহতে গাহতে 
ও ঘরে একাঁট মাঁটর গৌরণ বসান হয়। 'ন্যৌরতা'র গানের একাঁট নমুনা 
দিতেছি।_ 

গোর রী গৌর খোল 'কিবারয়া, বাহির ঠাঢ়ী তেরী প্জনহারী। 

গোর পুজংতাঁর বেটী আঈ সম্ভদ্রা॥ 

গৌরি পুজংতাঁরি বেটী কহা ফল; মাঁগৈ। 

মাতু পিতা কৌ রাজ; জ; মাঁগৈ, ভৈঅ'ন: কী জোড়ী মাঁগৈ, 

ভাভী-গোদ ভতীজৌ মাঁগৈ॥ 
গোর রী গৌরা বেটী, খোল কিবরিয়া, বাহির ঠাঢ়ী তেরো পশুজনহারাী । 
গোৌঁর পুজংতাঁর বহু আঈ এ* সীতা। 

গোৌঁর পুজংতাঁর বহু কহা ফল; মাঁগে। 

সাসু-সুরর কৌ রাজ; জৌ মাঁগৈ, হোরী-খিলন ছোটে বরা মাঁগৈ। 

হরা-হরন চুরিয়াঁ, মুতিয়ন ভাঁর মাঁগ জু মাঁগৈ। 
a অমর বোলি কে বিছুআ মাঁগৈ, অপনী গোদ বণ্ডূলা মাঁগৈ॥ 
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৪১০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


গোর গো, গৌর, খোল দয়ার, বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমার পুজারিণী। 
গৌরী পুজিবার জন্য আসিয়াছে কন্যা সুুভদ্রা; গৌরী পুজিয়া সে কি ফল 
মাগ্নে? মাতা-পিতার জন্য রাজ্য মাগে, এক জোড়া ভাই মাগে, ভ্রাতৃবধূর কোলে 
ভাইর ছেলে মাগে। গোর, ওগো কন্যা গোর, খোল দ;য়ার, বাহিরে দাঁড়াইয়া 
তোমার পুজারিণী। গৌরী পূজিবার জন্য আসিয়াছে বধু সীতা; গৌরী 
পুজিয়া ক ফল মাগে? শাশুড়াঁ-*বশুরের জন্য রাজ্য মাগে, হোল খোঁলবার 
জন্য ছোট দেবর মাগে; সবুজ সবুজ চুড়ি মাগে, মোতি দিয়া ভরা সিশথ মাগে; 
অমর বোলির (অর্থাৎ যে বোলি, বুলি বা শব্দ অমর) পায়ের মল-খাড়ুয়া মাগে 
_আর মাগে নিজের কোলে ছেলে 

আশ্বিন মাসে এবং চৈত্র মাসে ব্জ-অণ্চলে দেবী-পূজা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক 
রকম যাত্রা’ (যাত্রা-গান নহে, গমন) দোঁখতে পাওয়া যায়; তখন ঘরে ঘরে 
নোৌদয্গ (নবদুগণ), নৌদেবী বা নবরাত্রির ব্রত রাখা হয়। আঁম্বনী অস্টমীতে 
কুমারী ভোজন করান হয়, ইহাকে বলে 'কন্যা-লাঁগুরা'। এই-সব ব্রত-অনূচ্ঠান 
উপলক্ষ্যেই নানাবিধ দেবীর গান প্রচলিত আছে। মৈথিলী লোক-সঙ্গীতে যেমন 
দোখয়াছ, দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে, বন্ধ্যাকে পত্র দাও, রোগীর 
রোগ দুর কর, অন্ধকে আঁখ দাও, নির্ধনকে ধন দাও, ব্রজ-অপ্চলের দেবী- 
গীতেও ঠিক তাহাই দেখি। 

কনপ্যা-রুপ ভমাঁনী* মৈ'নে আজ দোখ। 

বর? অগবারে* মৈয়া, বরু পিছবারে', পাঁপর ধরম দুআর, মৈ'নে আজ: দেখী। 
মৈয়া কে দ্বারে' এক বাঁ পঢকারৈ, রোড় কাঁ কায়া কাঁর দেউ, মৈ'নে আজ: দেখী॥ 
মৈয়া কে দ্বারে* এক কোঢ়া পঢকারৈ, রোড় কাঁ কায়া কাঁর দেউ, মৈ'নে... ! 
মৈয়া কে দ্বারে* এক অশ্ধরা পদুকারৈ, অ'ধরে কী আঁখে কারি দেউ, মৈ'নে...॥ 
মৈয়া কে দ্বারে* এক নিরধ'ন পঢ়কারৈ, নিরধ'ন ক অন্ন দেউ, মৈ'নে... I 
তোই স:মির'ট মৈয়া তেরা ছন্দ; গাঁউ, অসনে মে' হোউ সহাঈ, মৈ'নে. ee 

জালপা দেবীকে দর্শনের জন্য যাত্রার একাট সূন্দর গান দেখিতে পাই। 
গানাট স্বামি-স্তরীর উত্তি-্রত্যুক্তি; স্তী দেবীকে দর্শন কারবার জন্য যাইতে 
উদগ্রীব_স্বামী নানাবিধ ঠেকা-বাধা আঁছলা-অজ্‌হাত দেখাইয়া না যাইবার 
ফন্দিতে আছেন। স্তী আবার একাঁট একটি করিয়া ঠেকা-বাধার কাটান 
দিতেছেন।_ 

মেরে পিছবারে* গৈল, গাড়ী-ঢরক'ন মৈ* সুনী* হো মাই। 
চলো পিয়া, দোউ মিলি জাই পরসে* দেবী ঝালিফা হো মাই 


৪৪ তুলনীয়: মৈয়া রহী এ নন্দন-বন ছাই, ফুল'ন কী লোভিনিয়াঁ॥ 


মাতা কে দ্বারে* এক আঁধরো পঢ়কারৈ, মৈয়া দেউ নে'ন ঘর জাএ* ফুল'ন কাঁ লোভিনিয়াঁ॥ : 


ইত্যাদি । 
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বানা: ৪১১৯ 


ঘর ঘোড়ী, ঘর ভৈশস, বাউ এ ছোড়ে' না বনে' হো মাই। 
ঘর দুধ, ঘর পূতু, বাউ, ছোঁড়ে নাঁ বনে হো মাই - 
দুধ গুজরিয়া দেউ, লাঁড়ক্শন ধাই লগাইএ হো মাই॥ oh 
- ঘর বউআঁর, ঘর ধাঁঅ, বাউ ছোড়ে নাঁ বনে" হো মাই। 
ধিআর পঠই দেউ সস্রার্র, বউআঁর ঘর-বর; সৌঁপতী হো মাই 
স্ব বালতেছেন, জালিপা দেবার মন্দিরে যাইবার রাস্তা ত আমার পিছেই, আর 
এমন ভাল রাস্তা যে গাঁড় ত একেবারে পিছলাইয়া চলে_-সুতরাং চল প্রিয় 
দুইজনে 'ালয়া গিয়া জালিপা মাইকে দর্শন কাঁর। স্বামী বাঁলতেছেনচরে 
ঘোড়া, ঘরে মাহ, এ-সব ছাঁড়য়া ত যাওয়া চলবে না! তাহা ছাড়া ঘরে আছে 
দুধ, ঘরে আছে ছেলোপলে, এ-সব ছাঁড়য়াও ত যাওয়া: চলে না! স্ত্ৰী 
বাঁলতেছেন,_দুধ গোয়ালার কাছে দাও, বাচ্চাকা্চার জন্য ধাই লাগাও। স্বামী 
আবার বাঁলতেছেন,_ঘরে বউয়ারী, ঘরে ঝিয়রী_এ-সব ছাঁড়য়াও' ত যাওয়া 
চালবে না! স্ব বালতেছেন._িয়রীকে পাঠাইয়া দাও *বশদ্রবাঁড়, আর 
বউদের উপর ছাড়িয়া দিয়া চল ঘর-বার সব._এইভাবে চল দেবার মান্দরে।” 
একটা [জানিস এই গানগ্ীলর মধ্যে বিশেষ কারয়া লক্ষ্য কারতে পার, 
দেবীর এই ব্রত-অনয্ঠানাঁদ মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত এবং দেবীর দর্শনে 


গানে দেখি, পণ্ডিত আসিয়া পঠীথ দেখিয়া ভাল দিন বাছিয়া দিলেন_সাতই 
শানবারই ভাল দিন। তখন মেয়েদের মধ্যে পাঁড়য়া যায় উৎসাহের সোরগোল__ 
[কন্তু পুরুষরা বসেন বাঁকয়া। 
+ 'তাঁরয়া বিন কী অগণনু িপাবৈ, মাইল চৌকু পঢরাবৈ, 
ভৈশন স'জাবৈ উনকী টীকৌ। 
ঘরহণ মে* বাবুল বরজ'ন লাগে, কঠিন পংথদ দেবী কৌ, 
সনু দেবী কৌ মৈয়া, সিংঘ ঢুহাই কজরী কৌ।৯১ 


৪৬ — 
ভুনা দোউ মিলি জাই পরসে' দেবা জাপা ও ও মাই। 
চালে* নাঁ বনৈ ও মাই! ইত্যাদি৷ 
দেবী কে গাঁত, ১২ সং। 


রাণী অংধেন: নেওর দেংত ও বাঁঝন ক’: পড্রত্তর দেই 
- ডক্টর সত্যোন্দ্রের সংগৃহীতি। 
»*দেবী কে গাঁত, ৭ সং। 


« 
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জীগণ মায়ের অঙ্গন লিপিবে, কামল মেয়েরা বাঁসবার স্থান ঠিক করিয়া দিবে, 
বোন সাজাইবে উহার (মায়ের) টীকা; কিন্তু ঘরে বাবা রুখতে লাগলেন_ 
দেবার, পথ বড় কঠিন, আর দেবীর সিংহ কাজলা গোরুকে (কালো গোর) 
ধংস করিয়াছে।' 
পঢ্বেই বলিয়াছ, এইরুপ যাত্রার গান আশ্বিনেও যেমন হয়, চৈত্েও তেমনই 
হয়; দুই সময়েই দেবাী-পৃজার প্রাসাদ্ধ ইহাও পূর্বেই দেখিয়াছি। একটি পদে 
দোঁখ সুন্দর এবং 'প্রয় চৈত্র মাস আসিয়াছে, পাণ্ডত বাঁলয়া দিলেন শুভক্ষণের 
কথা, বাবা চললেন খরচ বাঁধয়া, মা চাঁললেন পথ শীতল কাঁরয়া, ননদ 
গান কারয়া। 
জাতা পংঁডত বোলোঁ রে আপনে ওঁর? নিরমল ঘড়ীএ বতাই 
আয়ো লাড়ৌ চৈত সূহাঁমনৌ ॥ 
জাতা বাবুল বোলোঁ রে আপনে, ওর পুরো সোঁ খরচু ব'ধাই। 
জাতা মাইল বোলোঁ রী আপনা, সিঅরো সৌ পংথু সিরাই, আয়ো লাড়ো ॥$* 
দেবীর মন্দিরে যাওয়া বিষয়ে আরও নানারুপ গান পাওয়া যায়। একট 
গানে দেখ 
অগিম ভারা, সো মৈয়া তেরোঁ পংথু কঠিন ভারী। 
কো ঞাঁ আবৈ ডোলী-ডালী কো জা অসবার। 
কো ঞাঁ আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার, আঁগম...॥ 
রানী আবৈ ডোলী-ডালী, রাজা অসবার। 
রৈঅত আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার, অগিম... ॥ 
কো ঞাঁ চঢ়াবৈ হীরা-মোতী, কো ঞাঁ নারয়ার-ফুল-সংপারী। 
কো ঞাঁ চঢ়াবৈ সোঁনে কৌ ছত্তরু, মৈয়া কে দরবার, অগিম... ॥ 
রাজা চঢ়াবৈ হারা-মোতা (ও) রৈঅত নারয়ার। : 
গুরু র“নিয়াঁ চড়াবে* সোঁনে কৌ ছত্তরু মৈয়া কে দরবার, অগিম...॥ 
‘অগম ভারী হে মা তোমার সেই পথ, ভারী কঠিন। কে সেখানে আসবে 
ডুলি-ডালি চড়িয়া, কে বা আসবে বাহনে চাঁড়য়া (ঘোড়া প্রভভীততে), আর কে 
বা এখানে আসিবে খালি পায়ে এই মায়ের দরবারে? রাণী আসবেন ডোল- 
ডালিতে, রাজা আসিবেনু ঘোড়ায় চড়িয়া (বাহনে চাঁড়য়া); রায়ত আসবে নগ্ন 
পায়ে ও মায়ের দরবারে । কে এখানে চড়াইবে হীরা-মোতি_কে এখানে চড়াইবে 
নারিকেল-ফুল-সবপারী, আর কে এখানে চড়াইবে সোনার ছত্র এই মায়ের 


৪৭ দেবী কে গীত, ১৩ সং। 
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দরবারে? রাজা চড়াইবে হারা-মোত, আর রায়ত চড়াইবে নারকেল; আর 
রাণী চড়াইবেন সোনার ছাতা এই মায়ের দরবারে ।* 
একটি পদে মায়ের সঙ্গে অসুরের বৈরভাবের একাঁট আঁভনব দৃশ্য দ্টৌখতে 

পাই 

এক হরোঁ লোংগ'ন্‌ কৌ বাগ, মৈয়া লকাঁড়ীন কৌ নিকরা'। 

এক এক লকড়ী বানি মৈয়া, জুনে গঠরা বাঁধী*॥ 

উততে আয়ো অসুর, অসুর বাকী লকড়ী বখেরাী। 

সান রে লাগ্ারয়া বারন, অসুর মেরী লকড়ী বখেরী॥ 

নৌ-নৌ টোকৌ কীল, দরদ: নে'কৌ মাত কারও । 

অসুর কাঁ চতুরা নার, অসুর স'মঝাই দএ॥ 

সৈয়া জ্‌ কে" চরনান জাউ, সুংদার জ্‌ কে চরন পলোটো। 

এক এক লকড়ী বীন, মৈয়া জ্‌ কোঁ গঠরা বাঁধৌ॥ 

স্যান রে লাগারয়া বীর, অসুর মেরে চরনন আয়ো। 

নৌ-নো খে'চো কীল, কসাঁর নেকৌ মাত রাখো 

এক হারিত লবঙ্গের বাগ, মা গিয়াছেন লকাঁড়র খোঁজে; এক এক করিয়া 

লকাঁড় সংগ্রহ কাঁরয়া ঘাসের দাঁড় দয়া আঁট বাঁধলেন। ওদিক হইতে সহসা 
আদিল অস্যর-সে আসিয়া মায়ের বাঁধা লকাড় ছড়াইয়া ফেলিল। মা ডাক 
ফেলিয়াছে, উহার দেহে নয়-নয়খানা গোজ ঠকাইয়া দাও-দরদ একটুও করিও 
না। অসূরের সঙ্গে ছিল তাহার চতুরা নারী_সে অসুরকে দিল সমঝাইয়া”_ 
মায়ের চরণে যাও-_সূন্দরীর চরণ পিয়া দাও_আর এক এক করিয়া আবার 
লকাঁড় সংগ্রহ করিয়া মাঈজীর গাঁটার আবার বাঁধিয়া দাও। তখন মা তাঁহার 
সেবক কার 'লাঁগরিয়াকে ডাকিয়া বীললেন-অসুর আমার চরণে আসিয়াছে 
_ নয় নয় গোঁজ তুলিয়া দাও__একটাও রাঁখও না বাকি। 
 একাঁট গীতে সাধারণ গৃহিগণের সমাজ-জীবনে ভাল হইয়া থাকবার জন্য 
মায়ের নিকট আঁত সরল প্রার্থনা দেখিতে পাই ৷ 

দেখি পরাঈ সুংদার নারি, মন ন ডুলাইএ হো মাই। 

জো মনু ডুগল'ন হার, ভৈ'না কাঁহ কে" টোঁরএ হো মাই 

দেখ, পরাএ সুংদর লাল, মনু ন ডুলাইএঁ হো স্লাই। 

জো মন ডুগল'ন হার, গোদ লৈ খলাইএঁ হো মাই॥ 


“_লেউ মৈয়া বারা মৈ' কব কাঁ ঠাড়ী 
কোঁনে* চঢ়াএ মৈয়া ধজা-নারিয়র, কোঁনে' চড়াও লাল-হাঁরা, মৈ* কব কাঁ ঠাড়ী। 
ইত্যাদি। এ, ৮ সং 
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দেখি চ'ননি কৌ খেতু, মনু ন ডুলাইএ হো মাই। 
জো মনু ডুগল'ন হার, মোল লৈ কে’ খাইএ হো মাই ॥ 
আত সাধারণ সাধারণ প্রার্থনা । পরের সুন্দরী নারী দেখিয়া মুন দোলাইও না 
মা, আর যাঁদ মন দোলে-_তাহাকে যেন বোন বলয়া ভাঁক। পরের সুন্দর ছেলে 
দেখিয়া যেন মন না দোলে-যদি মন দোলে, তাহাকে যেন কোলে বসাইয়া 
খাওয়াই। পরের চানার খেত দেখিয়া মন যেন দোলাইও না মা; যদ মন দোলে 
তবে দাম দিয়া যেন খাই এমন কারও মা। 
আর-একটি গীতে দেখি প্রার্থনা করা হইতেছে, 'মৈয়া, ভুবন মে আউ, মেরী 
নে সালে বা লারা? আমার আশা 
লাগয়াছে তোমার দর্শনের জন্য। আমাদের ভুবনে আসিয়া দেবী জী কোথায় 
কোথায় থাময়া রাহলেন 
এক বন; কাহয়তু ফ্‌লান কী, ফুল রহৈ মেন্হকাই, 
দেবী জী বিরমি রহ” বাঈ বন মে+। 
এক বন: কাহয়তু লোঁগনি কৌ, লোঁগে রহী* মে'হকাই, দেবী জা... । 
এক বন কাহয়তু সংতশন কৌ, সংত বোলে* রাধেস্যাম, দেবী জী... 
এক বন; কহিয়তু ভন্তান কৌ, ভগত বৌলে* জৈ-জৈকার, দেবী জী... । 
একটি বন আছে ফুলের বন, ফুল সুগন্ধ ছড়াইয়া আছে; দেবী জপ থামিয়া 
আছেন সেই বনে। একটি বন আছে লবঙ্গের, লবঙ্গ গন্ধ ছড়াইয়া আছে, 
দেবী জী...। এক বন আছে সন্তগণের, সন্তেরা বলে রাধে-শ্যাম; দেবা জা... । 
এক বন আছে ভন্তগণের, ভন্ত বলেন জয়-জয়কার, দেবী থামিয়া আছেন সেই 
বনে। 
একট গানে আবার ব্যাকুল আভমান দেখা "দিয়াছে, মা কেন জোর কাঁরয়া 
করিয়া বাঁধিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছেন না, প্রাণ যে তাঁহাতেই লাগিয়া 
রহিয়াছে,_-মৈয়া, লেজ; কসান কাস ডা, জিঅরা মেরোঁ তোঈ সোঁ লগোঁ।” 
মায়ের কাছে যাইবার পথে বাপ বিলম্ব করাইয়া দেয় খরচা বাঁধিয়া দিতে গিয়া 
আর টাকা গোণাইতে ; ঘোড়া সাজাইতে ভাই করাইয়া দেয় বিলম্ব; ঘরের কামল 
মেয়েরা দেরী করইয়া দেয় পার সেপকতে; লাড্ডু বাঁধাইতে গিয়া কাকীমা 
দেরী করাইয়া দেন, বোনেরা দেরী করাইয়া দেয় দেবী-ছন্দ গাহয়া গায়া; 
পথ শীতল হইবার জন্য বধূ দেয় উহাকে দেরা করাইয়া দিয়া । কিন্তু এত দেরী 
আর ভাল লাগে না, প্রাণ লাগিয়াছে যে মায়ের সঙ্গে, তাই ইচ্ছা, মা নিজে কাঁষয়া 
বাঁধিয়া টানিয় লন।৯১ 
মর অণ্ুলে জগদেব (জগদেও) বলয়া এক দেবা-ভন্তের কাহিনী চালত 


৪৯দেবী কে গীত, ১১ সং। 


এ 
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আছে। 'জগদেব কা পংবাড়া' (একপ্রকার কাহিনী-সম্বলিত গীত) বলিয়া মথদ্রা 
অণ্চলে যে গান প্রচলিত আছে তাহাতে বারাট 'মরাস' (বাঁরত্বপূর্ণ কাহিনী) 
আছে। জগদেবের “মরাস'গদল দেবীর জাগরণ-গীতে গাওয়া হয়। সমুস্ত 
কাহিনীর আরম্ভ হইল এই লইয়া, রংধৌর দেবীর যজ্ঞ কাঁরলেন, তাহাতে 
তাঁহার ভ্রাতা জগদেব নিমান্িত হইলেন। জগদেব তাঁহার মাতাকে লইয়া যজ্ঞে 
যোগদান করিলেন। কিন্তু রংধোঁর মাতার অপমান কারলেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া 
দেবাভন্ত জগদের দেবার শরণ লইয়া রংধোরের সভা ভঙ্গ কারয়া দিলেন। 
ইহাই জগদেবের প্রথম মরাসা_ এইরূপ বারাট মরাসা লইয়া দীর্ঘ গীতটি পূর্ণ । 
জগদেব একবার 'বংগাল' দেশেও আসিয়াছিলেন। বংগালের তমোলীন যাদনবলে 
উহাকে তোতা বানাইয়া দিয়াছল। খবর জানিয়া দেবী নিজে 'বংগাল' দেশে 
আসিয়া জগদেবকে উদ্ধার করেন। মোটামাট দেবীর অন:গ্রহ-নিগ্রহ লইয়াই সব 
কাহিনী । হয়ত বাঙলাদেশে এরুপ কাহিনী প্রচলিত থাকিলে চণ্ডী-মঙ্গল বা 
কালিকা-মঙ্গলের আর একটি চমৎকার কাঁহনী ?িলিত। কিন্তু হিন্দীতে ইহা 
আর কাব্যাকার গ্রহণ করে নাই, গীঁত-আকারে রহিয়া গিয়াছে। গীতগ্যালর 
আঁধকাংশেরই ধুয়া 'অরী মেরী আদি ভমানী'; এই ধ্ুয়াটি অন্যান্য পল্লী- 
গণীতিতেও জনপ্রিয় । কিছ: কিছ: গানের ধা সস দেবা রহই'। দেবা ভবানী 
(মান) গানে জাপা দেবী-_কঙ্কালিনী কালিকা (অরে দেবী দেখী জলপা 
রে কংকাল); স্থানে স্থানে তিনি হঙ্গলাজের ভবানী (ভমানী হিংগলাজকা’) 
আবার অন্যত্র ‘সংঘ অসবারী জগদন্মা বৈঠী”। আবার দেখি 

ধরতা মাতা তু বড়ী গুর তোতে বড়ো অগাস। 

দেরন মে’ দুর্গা বড়ী, যাকে নগরকোট মে রাজন॥ রী 

পুকেই বালয়াছি, জগদেব যাহা কিছু কারিয়াছেন সবই দেবীকে স্মরণ 

করিয়া, দেবীর ধ্যান কারিয়া (দেবী মনায় কৈ, দেবী কৌ ধার কৈ ধ্যান)। সমগ্র 
গণিতের মধ্যে যে দেবী বন্দনা পাওয়া যায় তাহার একটি নমুনা দিতোছ। 
বংদো বারংবার, 
অরা মাত মৈ* তেরা সরনা 
ভমন মে তেরে পড়া, মাত মৈ তেরা সরনা। 
ভমন তুমৃহারা লাগত সূহারনা 
মৈয়া লাগৈ তেরা ভৱন স্মহারনা : 
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পরৱত তহারোঁ মোহ লগত সূহাবনা 
পরবত তেরৌ রী অরে লগত। 
অরে চোলে বালী জী; 

অরে আদ ভমানী। 


ঙ] ১ 


> 


> 


৪১৬ ভারতের শান্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেবী-জাগরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানমূলক অথবা একেবারে প্রকীর্ণ বহু 
পল্লা-সঙ্গীত আছে। যুখিচ্ঠির-অজ {ন এবং দেবীকে অবলম্বন করিয়া 'মোরংগ 
দানে কৌ জনজ্ব:’ নামে যে সঙ্গাতটি প্রচলিত আছে তাহার আরম্ভটি সুন্দর 
খোলে হির্দে জন কে খাঁন, মৈ'নে যাঁদ করীএ মাঈ 
এক দিন ধাঁধু পাঁপা নে সৈরী আজ; সৈরী মৈ'নে আঈ 
খোলো হিরদে জনকে খানি। মৈনে... 
তু নগরকোট তে আৱৈ 
ভূলে জ্ঞান বতাবৈ। 
মাতা মৈ* মুরাঁখ অজ্ঞানী 
দৈজা মোই বুদ্ধি ভমানী-খোলে...॥% 
পাণ্ডবগণ-কর্তৃক দেবীপূজার কথা লোক-সঙ্গীতে বহুভাবে দেখা যায়। 
“দেরী কে সোহলে' (সোহিলে; মঙ্গল-গীত, সাধারণতঃ সন্তান-জন্মে) বলিয়া 
যে গানগ্াল পাওয়া যায় তাহাতে দোখ সন্তান-লাভ যে দেবীর দয়াতেই সম্ভব 
হয় ইহাই নানা ছোট ছোট কাহিনীদ্বারা প্রাতপাদন কারবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে। অন্যান্য লোক-সঙ্গীঁতে মৌথলী লোক-সঙ্গীতের মতন সাত-সুপারা, 
ধৰা, নারিকেল, খীর খণ্ড মেওয়া উপচারে, নহবতের বাজনায়, নাগড়ার 
বাজনায় বিবিধ মানসে দেবীপুজার কথা। দেবী বহু স্থলেই নগরকোটের দেবী 
এবং ‘সাৱল মায়" শ্যামলবর্ণা মা। বাজনার বর্ণনার মধ্যে মধ্যে কোথাও সামান্য 
একট; একট; গভীরতা দেখা যায়, একটি গানে দোঁখ 'নাগড়া মাতাজী কো সংত 
প্যারা বোলে গা'; অপর একাঁট গানে দৌখ, নাগড়া বাজে, বীণা বাজে, সানাই 
বাজে-আর তাহর সঙ্গে তেরে অনহদ বাজে বাজে"; তাতে মোহে ব্রহ্মা, মোহে 
মনরার আর মোহে তেত্রিশকোঁট দেবতা, আর-__ 
সংত প্রেমরস পায়ে 
জুমর চরণ ধ্যান: জস গারে॥ 
লোঁকিক বর্ণনার মধ্যেই একটি পদে দোখ_ 
প্র কুপদত হোতে হৈ মায় কুমায় ন হোয়। 
মেরে সির পর বৈঠা জালপা মারনরালা কোয় 2 
মায়ের নিকট সাংসারিক নানাপ্রকার আর্জি পেশ করার ভিতরে এক-আধাঁট 
গানে একান্ত সরলভাবে ইহাও বলিতে দেখি-_ 
হমারী সন লীজিয়ে, হমারী সুন, 
অরজ লগণী দরবার সো তেরে মা, সো হমারণ সুন লণীজিয়ে। 


এই গানটি ও পরবতাঁ সব গানগুলিই ডক্টর সতোন্-কর্ৃক সংগহেপিত ও তাঁহার 
সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
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অজ হমারী জাগে মরজ' তুমৃহারী মাঁ, মন চাহে সোঈ কীজয়ে, 
হমারী সুন লীজএ। 
. ভৱ সাগর সে পার লগাদৌ। ৃঁ 
ইতনী অনযগ্রহ কী জিস, হমারী সুন। 
ওর কছু মৈ* মাঁগত নহা’, ভন্ত দান মোয় দীজিএ, হমারী সন । 
কালিদাস দাস অপনে কী অংত সময় সুধ লীনিয়ে। সু 
দেবী যে শুধু সর্বমানব-পূজ্যা নন, তান যে রহ্মা-বিষ্ণু-শিবেরও আরাধিতা 
কতকগুলি গীঁতে এই ভাবটি অত্যন্ত কৌতুকজনকভাবে ফোটান হইয়াছে। 
একটি গানে বলা হইয়াছে__ 
জাগো জাগো জাগো দেরী রাজা হরাঁচংদ হোম রচাইয়া 
ব্ৰহ্মা জগারে তেন্‌ বেদ সুনাবে* বংসী বজাকে জগারে নংদ জী কে লালা॥ 
আবার 
দেৱরুপ িসাল দেৱন মন ধীরজ আয়া, 
অস্তুতি লাগে করন ইন্দ্র তেরী আরতি লায়া। 
অস্ত্রশস্ত্র দেরন হয়ে জী, দানা সিংঘম গায়, 
বীস ভুজি শশি ধারিয়াঁ, তেরা রূপ ন বরনা জায়। 
আর-একটি সুন্দর পদে দোখতে পাই পর্বতে মায়ের রাজ্য বাঁসয়া গিয়াছে__ 
বনো বনো তেরা মোরা ঝমারে শব্দ করৈ। 
সব পর্বতে পে* রাজ তুমৃহারা বোঠি হ?ক্ম করৈ। 
জরা চোলনা অংগ বিরাজৈ কেসর তলক ধরে। 
লংভর বীর ভবন তেরে আসে ভৈরোঁ চব*র করে। 
সহ চড়া মাঈ অংাবকা গাজে খাড়া হাথ ধরে। 
সেবক দাস কহে হথ জোড়ী শরণী আন পড়ে॥ 
রূপ গ্রহণ কারয়াছে।_ 
রংগ রংগীল? বাদলিয়া নে লাঈ হৈ বহার, ভৱন পর লাঈ হৈ বহার, 
নিককী নিকৃকী বদা বরসে মাতা কে দরবার ॥ 
মাতা কে ভরন পর ছাঈ ঘটা ঘনঘোর, 
বাদলা ন: দেখ দেখ নাচে দাদুর মোর, 
দাদুর মোর পপাীহা বোলে কোয়ল শব্দ উচার, 
জৈ জগদ*বর, জৈ জগদম্বে, জৈ দেরী আদ কুমার॥ রংগরংগীলী... 
লতা বেলকুংজ ফুলে কুটে রংগ রংগ, 
মংদ মংদ পৱন চলত লিয়ে হৈ সুগন্ধ ; 
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চংপা, মরূআ কেরড়া, মৌলা, মোতিয়া গুলনার, 
মালিন দিয়া হার গুংদলাঈ, পহনো আদি কুমার ॥ রংগরংগীলী... 
রঙ্গ-রঙ্গিলী 'বাদালিয়া' (বাদল) কি বাহার লইয়া আসয়াছে, মায়ের ভবন 

ঘিরয়া কি বাহার লইয়া আসিয়াছে! ছোট ছোট বিন্দ বর্ষণ করে মাতার 
দরবারে। মাতার ভবন 1ঘরিয়া ঘনঘোর ঘটা ছাইয়া গিয়াছে; বাদল দেখিয়া 
দেখিয়া নাচে দাদুর ময়ূর; দাদুর ময়ূর পাঁপয়া ডাকে-কোকিল করে শব্দ 
উচ্চারণ_ জয় জগদীশ্বর, জয় জগদম্বে, জয় দেবী আঁদ-কুমারি! লতাকুর্জে ফুল 
ফুটিয়াছে রঙের রঙের, মন্দ মন্দ পবন চলে সুগন্ধ লইয়া। চাঁপা, বনতুলসা, 
কেয়া, বকুল, বেলি আর ঘন লালফুল "দয়া মালনী দিয়াছে হার গাঁথিয়া 
পরিয়াছেন আঁদ-কুমারী! 
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বচ্চন, সোপান ৪০৮, ৪০৯ 
বচ্ছা দাস, কলসা চৌতিশা ৩৩৬ 
বজ্রবারাহী-তন্ম ১৩৫ 
বরাহপঢ়ুরাণ ২৭, ৪৫ 
বলদেব মিত্র, রাজ-রাজেশ্বরী ৩৫২ 
বল্পভদেব, সভাষতাবাল ১০৪, ১১৭ প, 
১২১ 
বড়ু চণ্ডীদাস ১৫০ 
_ স্রীকৃফকীর্তান ১৫০, ১৫৪, ১৫৬ 
বংশমাণ ঝা, গীতাঁদগম্বর ৩৫১ 
বাক্পাঁতি, গৌড়বহো_ ৬৬ 
বাচস্পাত মিশ্র, ক্রিয়াচন্তামাণ ৭৩ 
__বাসন্তীপ-জাপ্রকরণ ৭৩ 
বাজসনেয় সংাহতা ২৪, ৩৬ 
বাণভট্র, কাদম্বরী ৬৫, ৬৬, ১০৬ 
বামাক্ষেপা ৭৬ 
বালক ৭৪ 
বালমুকুন্দ গুপ্ত, গ:প্তানিবন্ধাবলী, ১ম ভাগ 
১৬৪, ৩২১, ৩২২, ৩৯৯, ৪০০ 
, রামায়ণ ৩৬, ৪৮, ৯১, ১৬১ 
বিজয় গুপ্ত, মনসাম্গল ১৭১ 
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ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


'বিজয়কৃ্ণ দেববর্মা, শিবের বুকে শ্যামা কেন | ভারতীয় সাহিত্য-পান্রকা (জুলাই ১৯৫৭) 


৭০ প 

বিদ্যাপাতি ১০৭, ১১৮, ১৪২, ১৫৪, ১৫৮, 
১৯৭, ২১০, ২১৬, ২৪৯, ৩৪৩, ৩৪৭, 
৩৪৮ ৩৪৯, ৩৫৭, ৩৬০ 


ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বুদ্ধিস্ট্‌ আই- 
কোনোগ্র্যাফ ১২৯ প, ১৬১ প 
গাধনমালা ১২৯, ১৩১ প, ৩৬৫ 
বিন্ধ্যেশ্বরী ৩৮৪ 
বিশাল দত্ত, মুদ্রারাক্ষস ১১৫ প 
৪৬ 
বিশ্বনাথ বা ২১৭ 
১৮৫ 
88, ৬০, ১৮৯ 
বিহারাঁলাল চক্বতঁ” নারবন্দনা ৩২২ 
= সাধের আসন, সারদামঙ্গল ৩২৩, ৩২৪, 
৩২৫, ৩২৬ 
বৃহদারণাক উপনিষদ ২৮, ১৪৭, ৩৯৩ 
বৃহদ্ধমপন্রাণ ৪৬, ১৬৪, ১৪৫, ১৮৪, 


২৭৬ 
= সাহিত্য ৯৪, ২০৬, ২১৭, ২২৩, ২২৭, 
২২৮, ২৪৮ 
১২, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, 
১৩৬, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৯, ৩৩৪, ৩৬৫ 
রঙ্ষপুরাণ ৪৫ 
পুরাণ ১৭৫ 
ব্ৰহ্মাণ্ডপ্‌রাণ ৪৬ 
ব্ৰহ্মানন্দ ৭৫, ৭৬ 
= তারা-রহস্য ৭৫ 
= শান্তানন্দতরাঙ্গণী ৭৫ 
ব্ৰাহ্মণ ১০ 
ব্রিফো, দি গ্রেট মাদার্স ১৫ প 


অন্নদামজ্গল ২৭, ৯৯, ১১২, 
১৪৪ 


ভারতী ১২০, ৩১৯, ৩২০ 


:] 


ভাস ১০৯, ১১৩, ১২৬ 
ভাসোক ৬৪, ৬৯ 

ভূপতীন্দ্র মল্ল, ভাষাসঙ্গীত ৩৫০ 
ভূষণ, ৩৯৯ 
ভোজদেব ১১৯ 

ভোজপদীরয়া লোকসঙ্গীত ৩৪৭ 


মৎস্যপুরাণ ৮১ 

মধ্সুদন ৫৩ 

মধ্দস্দন দত্ত, চতুদ্শশপদশী কবিতাবলী, 
_ মেঘনাদবধকাব্য ৩০৩ 

মধ্বস্‌দন দাস, মধুসুদন গ্রল্থাবলী ৩২০, 
৩২১ 

মনকর ৩৭১ 

মন্লাল মিশ্র ২১৮ 


৬৫ 

মহানির্বাণ-তন্ত্র ৪৬, ৭১, ৮৭ 

মহাভাগবত-পদুরাণ ৪৬ 

মহাভারত ৩৬, ৩৭, ৪৬, ৪৮, ৪৯ 
এ-_কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ ৩৮ প, 
৬১, ৬৪ 

মহারোচন-তন্ ১৩৫, ১৩৬ 

মহেশ ঠাকুর ৩৫০ 

মাণিক দত্ত ৬, ১৪৪, ১৭৭ 

মাকণ্ডেয় পুরাণ ২৩, ২৮, ৩১, ৪১, ৪৭, 
৫০, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৬, 
১২৯, ১৪০, ১৭৫, ৩২৬, ৩৩১ 

মুকুন্দ ঝা বক্‌সা, ভ 
৩৫০ 

মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ? চণ্ডীমঞ্গল ৯৯, ১০১ প, 
১০৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৬, 
১৬৭, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ১৮২, 
নর ১৯০, ৩১৪ 

৩২, ৬৪ 


পিন শান্ত ৪০১ 


যজ্ববেদ ১০, ১২৭, ১৯৭ 

যাজ্ঞিকা উপনিষদ ৪৬ 

যোগিনী-তন্ ৩৬৫ 

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পূজা-পার্বণ 
৩২, ৭৯, ১৬৫ 


বঘুনন্দন, তিথিতত্ব ৭৩ 
= দর্গাপ্জাতত্ ৭৩ 


রঙ্গনাথ ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪ 


রণাঁজৎ মল্ল ৩৫১ 
রমাপাঁতি উপাধ্যায়, রুকিন্রণী-পাঁরণয় ৩৫৩ প 
রবীন্দ্রনাথ ২২৭, ৩১৫, ৩১৬, ৩৯৭, 
৩২৭, ৩২৮, ৩২৯ 
রাঘবাচার্য শাস্র ক্রান্তিগীত ৩৬৪ 
রাজশেখর ১০৩, ১০৫, ১১৩, ১২৬ 
ডঃ রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা ৩৪২ 
রাব্রস্ন্ত ৩০, ৩১, ৬৩ 
৭৩ 


, দুগা্টনকৌমুদী 
রামকৃফ' কাঁিন্দ্ শিবাযন ২৭ 
৬৫ চরণ-ান্দ্রকা ৪০৮ 


রামদাস আদক, অনাঁদমঙ্গল ১৪৫ 


রামপ্রসাদ সেন ৭৬, ৯০, ২০৬, ২০৭, 
২১০, ২১৩, ২১৪, ২২২, ২২৪, 
২২৫, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৯, 
২৩২, ২৩৩, ২৫৯, ২৬২, ২৬৩, 
২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, 
২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, 
২৭৮, ২৮১, ৩৯৬ 


রাম সরস্বতী, ভীম চারত ৩৬৮, ৩৭১ 
রামানন্দ তিরাঁর শাল্লা, পারত ৪০৪ 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শবায়ন ১৫২, ১৫৫, 
১৫৬, ১৫৭, ১৯১ প, ১৯৩, ১৯৫) 
২০১, ২০২, ২০৭ 
র্যাচনাথ ৩৭২ 


লাল, গোৌরাীস্বয়ম্বর ৩৫১ 
লাল দাস, গণেশ খণ্ড, শম্ভু-ীবনোদ, সাঙ্গ- 
৩৫৩ 
লালা, শঙ্করলাল, শান্ত চালীসী ৩৮৩ প 

লোচন, রাগতরাঙ্গণী ৩৫০ 


শঙ্কর আগমাচার্য, তারারহস্যবাত্তকা ৭৫ 
শঙ্করদেব ৩৬৬, ৩৬৮ 

--অনাদপাতন ৩৬৬, ৩৬৭ 
শঙ্করাচার্য, আনন্দলহরী ৩৭৪ 

শতপথ ব্রাহ্মণ ২৪, ২৮, ৬৩, ৬৪ 


১৩০ প, ১৩৪ প, ১৩৯ প 

ত্রয়ী ৩২৯ 

- শ্রীরাধার ক্রমাবকাশ ৫৯, ১৪৮ প্‌, 
১৫০ প, ১৫১ প, ৩৯৮, ৩৯৯ 

শান্ত-তন্ন ৬০, ১৪৮ 

পদাবলী ৭০, ৭৬, ৮৮, ৯১ প, ৯৯, 
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৯১৫৪, ১৮৭ প, ২০৩, ২০৬, ২০৯, 
২১২ প, ২১৩, ২১৭, ২১৯, ২২০, 
২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, 
২২৭, ২২৮, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, 
২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, 0৪০» 
২৪১, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, 
২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৬৮, 
২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৪, ২৬৫, 
২৭০, ২৭১, ২৭২ প, ২৭৩, ২৭৪ 

_-সাহত্য ৬৩, ৩৪২ 
শাঙ্গধিরপদ্ধাত ১১৪ প, ১২১ 

শিবপুরাণ ৮১ 


শিবদত্ত, গৌরাপারণয় ৩৫২ 

{শবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ 
২১৩, ২১৪, ২৩১ 

শিবায়ন ৯৪, ৯৯, ১০২, ১২৭, ১৫১৯, 


১৫৫, ১৫৬, ২০৩, ২০৬, ২৩৪, 
২৩৫, ৩৬৮, ৩৭০ 

শুরুষজ: ৩০ 

শুভাঙ্গ ১১৩ 

শন্যপূরাণ ১৪৪, ১৯৭, ৩৬৮ 

শৃূলপাঁণ ৭৩, ১৭৯, ১৯৯ 

শৈবতন্ত ১৪৮ 

শ্রীঅরবিন্দ ৭৬, ২৫১, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৭, 
২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, 
২৯৩, ৩৯৬ 

_দি মাদার ২১০, ২৯৯, ২৯২, ২৯৩ 

_দি লাইফ ডিভাইন ২৮৬, ২৮৭ প, 
২৮৯ 

শ্রীঅরবিন্দ আন্ডূ দি মাদার (শহ্বন্তু) 
৩১২, ৩১৩ 

উপনিষদ ৩৫ প 
শ্রীধর কথক ২৩৮ 


শ্রীধর দাস-সংকালত সদ: স্তিকর্ণামূত ৬৪, 
৬৯, ৭১, ৯৮ প, ১০২, ১০৫, ১০৯, 
১১১ প, ১১২, ১১৪ প, ১১৬ প, 
১১৮ প, ১১৯, ১২০ প, ১২১ প, 
১২৬, ৩২৮ 


৭৩ 

শ্রীবজয়কৃফ, দশমহাবিদ্যা ৩০৯ 

শ্রীময়ূর ১২৩ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ৭৬, ২৬২, ২৭১, ২৭, ২৭৬, 
২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, 
২৮২, ২৮৩, ২৮৯, ২৯৯, ৩০০, 
৩৯৩, ৩৯৬ 

_কথামৃত ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, 


২৮১, ২৮২, ২৮৩ 
শ্রীসত্যদেব ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২ 


৪০৩৯ 
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ভারতের শা্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


--সাধনসমর ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০ 
শ্রীসন্ত ১৮৮, ১৮৯ 
্ীহ্বদেব ১০৯, ১১৬, ১২৬ 


ডঃ অত্যন্্র-সংগৃহীত 
= ব্ৰজ কা লোকসাহিত্য ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯১, 
80৯ 
= হিন্দী লোকসঙ্গীত ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮ 
স্কন্দপুরাণ ৮৪ 
ব্ৰাহ্মণ ৩১, ১৪০ 
সারলা দাস ৩৩০, ৩৩৩ 
বি ১৭৬, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, 
৩৩৩ 
=_বিলঙ্কা রামায়ণ ১৬১, ১৬২, ১৭৬, 
৩৩৩ 
»-মহাভারত ৩৩৩, ৩৩৬ 
সাহত্য-পারষং-পতরিকা ১৫১ প 
সাংখ্য ৭০, ১৫১ 
সাংখ্যায়ন রাহ্গণ ২৮, ৪৩ 
সিদ্ধ কামেশ্বর ৩৫০ 
সাঁতারাম ঝা, অম্বচারিত ৩৫৪ 
সাঁতারাম দাস, ধর্মমঞ্গল ১৪৫ 
সবন্ধ্‌ ৩০, ১২৯ 
ন্‌ 


৯০৪ প, ১০৫ প, ১০৬ প, ১০৮ প, 
৯১১, ১১৩ প, ১১৬ প, ১১৮ প, 
১৯৯ প 


সমভাঁষতরয্রভাপ্ডার ৯৫ প, ৯৭ প, ৯৮ প, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


৯০২ প, ১০৫ প, ১১১ প, ১১৬ প, 
১১৭ প, ১১৮ প, ১১৯ প, ১২৫, 
৯২৭ 


সংরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাহলা ৩২৩ 
নাক্তম ৯৫ প, ১০৯ প, ১১৬ প, 
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শঙ্কর ৫৩, 6৪, ৮২, ৮৩, ৯৮, 
১৯৯, ২৩৫, ৩৭৯, ৩৮৬ 


৪৩১ 


_পার্বতী ৮২ 

--ভবানী ১৫১ 

শঙ্করী ৪, ২৯৫ 

শম্ভু ৮১, ৯৩, ৯৮, ১০০, ১০৫, ১৪৬, 
১১৯, ১২০ 

শরৎকালীন যজ্ঞ ৩৩ 

শবরী ১৩১, ১৩৭, ১৪০, ১৪১ 

শস্য-উৎসব ৭৯ 
_দেবী ২৪, ২৫ 
_ বধ, ২৫ 

শাকম্ভরী ২৪, &০ 

শাকনী ১৩, ১৩১ 

শান্ত 

_দর্শন ৫৬, ৫৯, ৬০, ৩৩০ 

_ধর্ম ৫৬, ১৪৭, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৪২, 
৩৬৬, ৩৮৩ 

শিব ৩৮, 88, 8৫, ৪৬, ৫১, 68, ৫৭, 
6৯, ৬১, ৭০, ৭১, ৮৪, ৮৬, ৯৩, 
৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১০৬, 
১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, 
১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, 
১১৮, ১১৯, ১২১, ৯১২৪, ১২৬, ৯২৭, 
১২৯, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৮, ১৯০, ১৯১, 
১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, 
১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৩, ২১৪, ২১৫, 
২৪৪, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৮২, ৩৪২, 
৩৪৩, ৩৪৮, ৩৫৯, ৩৫৩, ৩৬০, ৩৬৯, 
৩৭০, ৩৭১, ৩৮১, ৩৮৮, ৩৯৮ 

_-কাপালিক ১১৩ 

= তপদ্বী ১০৮ 

_দূতী 6০, ৫৫, ১২৯ 


_-পার্বতী ৯৯, ১৪১, ১৪৬ 

__মায়া ৫৪, ৫৯ 

_যোগী ৮২, ১৯০, ২৩৫, ২৬৫ 

_শান্ত ৫১, ৫৫, ৫৯, ১৩৪, ১৪৮, 
১৫১, ২০০, ২৫৬, ৩২৩, ৩৫৩ 

শিবাপ্রিয়া ৪৯, ৫৬ 

শিবা ২৫, ৫৫, ৮১ 

শিবানন্দা ৪ ০ 

শাঁতলা ১, ১৭৩, ৩৮০ 

শুভা দেবী ৬ 


এ: 
৪৩২ 


ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


পটার 


শ্যামরপা ৬ 


- শ্যামা ৭১, ৭৫, ৭৬, ১৬৯, ২১০, ২১২, 


২৬৪, ২৬৭, ২৭১, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, 
২৭৯, 

_ শাম ২২৪ 

শ্রদ্ধা ৪ 

শ্রী ১, ২২, ২৩, ২৬, ৪৮, ৫২, ৫৫, ১১৫, 
১৮৮, ১৮৯ 


ষট্‌চের ১৩, ২১৫ 
বন্ঠী ১, ৬, ১৭৩ 
যোড়শশ'৪৪, ৪৬, ৭৫ 


সংকট ১৭৫ 
সতী ৩, ৩৯, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৬১, ৬৩, 
১৯২, ২০৩, ৩৮৮ 


কাহিনী ৪৪ 

:__দক্ষকন্যা ১, ৩, ৪৩, ৮১, ৮২ 
সনাতনী-মহাদেবী ৫ 

সপ্তার্ধ ৯৩ 

সবর্ণা ৬০ 

'সমবায়িনী শান্ত ৫১, ৫২, ১৩২ 
সরমা-মহাদেবী ১৬৫ 


সরস্বতী ১, ৪, ৩৪, ৪৯, ৭৭, ১২৯, ৩৩১ 
= বৈদিক ৩৩ 


সর্বজয়া ৬ 


সর্বমঙ্গলা ১, ৬, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, 


২৯৫ 
সর্বরূপা মহে*্বরী ৩৯ 
সর্বানন্দ ৭৫, ৭৬ 
সবেশ্বির-সবেশ্বিরী ১৩৪ 
সহজ ১২০, ১৩৯, ১৫১ 
সহজযান ১২ 
সহজানন্দরূপ শান্ত ১৩৯, ১৪০ 
সহজিয়া ১, ২, ১৪৯, ১৫৯ 
সাপরুপা ৬ 


সামরস্য ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯ 
সাবার্ণ ৬০ 

সাবিত্রী ৩, ৪, ৩৩, ৩৪, ৪৯, ৫২ 
স্থাণ্‌ ১২০, ১২২ 
সিনাবালী ৩১ 

[সাবাল ১১, ১৫, ৪০ 
সিংাহকা ৪ 

সীতা ৪, ১৬১, ২৭০ 
সাঁতা-রাম ৯১, ৩৪৫ 
সুগন্ধা ৪. 

সন্দ-উপসন্দ ৬৯ 

সুভদ্রা ৪ 

স্বভাবকায় বুদ্ধ ১৩২ 
স্বাহা ৪, ৫২ 


হর ১০৫, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২৩; ১২৮, 
৩৪৮, ৩৮৭ 

_গোরী ৮৩, ৯১, ১১২, ১৪১, ১৫০, 
১৫৯, ১৯১, ৩৩১, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৮, 
৩৫৩, ৩৬৮ 

_ পার্বতী ৩৭, ৬১, ৮২, ৯৯, ৯৩, ৯৪, 
৯৫, ৯৮, ১১৯, ১৪১, ১৯৭, ২০০, 
৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৯, ৩৮৯ 


হৈমবতী ৩৫, ৩৬, ৪৯ 
হন্াদনী মহাভাবের সাধনা ১৪৯, ১৫০ 


